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বৈশাখ, ১৪১২ 


সম্পাদকীয় 


বর্তমান মাসে (বৈশাখ ১৪১২) গ্রন্থাগার পত্রিকা ৫৫- 
তম বর্ষে পদার্পণ করল। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের 
একমাত্র পত্রিকা এবং পরিষদের মুখপত্র এই পত্রিকা ৫৪ বছর 
ধরে অনেক বাধাবিঘ্র অতিক্রম করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং 
নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই ঘটনা পরিষদের সদস]/সদস্যা 
ও গুভানুধ্যায়ীদের কাছে খুবই গৌরবের। আর্থিক সঙ্কটের জন্য 
এক সময় পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। এই সঙ্কট এখনও 
সম্পূর্ণ কাটে নি। তবু সদস্যদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষার জন্য 
সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে 
সদস্যদের সহযোগিতা খুবই উল্লেখযোগ্য গ্র্থাগার তহবিলে 
এখনো দিচ্ছেন। দানের অর্থ স্থায়ী আমানতে জমা রাখা হয়েছে। 
কিন্তু তার সুদ থেকে কোনো বছরে পত্রিকার একটা সংখ্যার 
প্রকাশনার THe মেটানো যাচ্ছে না। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও 
বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পত্রিকার পৃষ্ঠাসংব্যা 
সাধারণভাবে কভার সহ ২৪ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। 
পত্রিকায় FE দেখায় ভুলক্রটি, প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র নিদিষ্ট 
মানের বা standardization এর অভাব, রচনায় শৈলি বা 
style না থাকা, বিভিন্ন রকম বানান প্রভৃতি বিষয়ে সম্প্রতি 
সমালোচিত হয়েছে। Seen স্বীকার করে নিচ্ছি এবং এ 
ব্যাপারে সদস্যদের কাছে ক্ষমাপ্রা্থী। যে কোন ব্যাপারেই পত্রিকার 
সম্মান FS হলে আমাদের সকলের কাছেই সেটা দুঃখভ্রনক। 
পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী কম্ীদের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর নির্ভর 
করেই শুরু থেকে চলেছে এবং এখনো চলছে। একটা কথা 
অস্বীকার করা যাবে না যে বর্তমানে পরিষদে সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী 
কর্মীর যথেষ্ট অভাব আছে। কর্মসচিবও পত্রিকার ভুলক্রটি 
সংশোধন করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সদস্যদের কাছে আহবান 
জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে সদস্যদের অবগতির জন্য কয়েকটা 
কথা বলা প্রয়োজন। স্বপ্পসংখ্যক সদস্য ও সক্রিয় কর্মীর নিরলস 
প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্যই এখনো FS পত্রিকা 
নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখ প্রকাশিত 


হচ্ছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠানো 
হচ্ছে সেগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রচয়িতারা পত্রিকার 
নিয়মাবলী অনুসরণ করে নির্দিষ্ট শর্তসহ চিঠি দেন না. ইংরাজী 
সংক্ষিপ্তসার জমা দেন না. রচনার দুইটি কপি a দেন না। 
অনেকক্ষেত্রে সেগুলো রচয়িতাদের কাছ থেকে আনাতে হচ্ছে। 
পত্রিকায় সাধারণভাবে পঃ বঃ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি 
(১ম সংস্করণ) অনুযায়ী বানান অনুসরণ করা হয়। বাংলা 
শব্দের বানান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা দীর্ঘকাল আগে শুরু 
হয়েছিল, এখনও চলছে। বাংলা আকাদেমির বিভিন্ন সংস্করণেও 
একই শব্দের বানানে বিভিন্নতা আছে। অনেক ইংরাজী শব্দের 
পরিভাষা নিয়েও মতভেদ আছে। সেজন্য লেখকরা রচনার 
সঙ্গে পরিভাষা দিয়ে দিলে প্রকাশ করা হয়। রচনার SUM 
বা Bibliography প্রসঙ্গে বলা যায় অন্যান্য কিছু পত্রিকার 
মত গ্রন্থাগার পত্রিকায় রচনার তথ্যসূত্র দেওয়ার নিয়ম নমুনাসহ . 
নিয়মাবলীতে দেওয়া হয় নি। প্রয়োজন হলে তার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করবে এসব 
নিয়মাবলী পালিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার ব্যাপারে সম্পাদককে 
সাহায্য করার ক্ষেত্রে কতজন সক্রিয় কর্মী পাওয়া যাবে তার 
ওপর। তবে আশার কথা কিছু সংখ্যক সদস্য পত্রিকার নানান 
qarb সংশোধনের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে নিয়মিত 
সহযোগিতা করছেন। অনেকে লিখিতভাবে 'তথাতুদ্ধি" 
পাঠিয়েছেন এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। ক্রটিমুক্ত পত্রিকা 
প্রকাশনে সহযোগিতার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাচ্ছি। 
প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকার 
জন্য রচনা প্রকাশে বেশ বিলম্ব হচ্ছে। প্রবন্ধ রচয়িতাদের এ 
ব্যাপারে সহযোগিতা করার আবেদন জানাচ্ছি। একই সঙ্গে 
পত্রিকার নতুন নিয়মাবলী (৫৪ বর্ষ সংখ্যা ৫ থেকে প্রকাশিত) 
অনুসারে প্রবন্ধ পাঠানোর অনুরোধও জানাচ্ছি। 

যে কোন নববর্ধেই অতীতের কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ 
করা হয় এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের 


গ্রন্থাগার 


পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে পরিষদের 
বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। 
সেটা নিয়মিত করার প্রচেষ্টা চলছে। ২০০৪-২০০৫ সালে 
৭০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে করা যায় 
সে বাপারে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জেলা শাখার সম্পাদকদের 
২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে জেলায় গৃহীত কর্মসূচীসহ 
প্রতিবেদন এপ্রিল (২০০৫) মাসের মধ্যে পাঠানোর জন্য 
আবেদন জানানো হয়েছে। পত্রিকায় সুনামি দুর্গতদের সাহাযোর 
আবেদনে সদস্যরা স্বতঃশ্ফুর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। বিগত বছরে 
গ্রচ্থাগারিক দিবস. গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
পালনে MEETA TUMIA সক্রিয় ভূমিকা সংক্রান্ত সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে। এবছরে গ্রদ্থাগারে নানান ধরনের পরিসেবা 
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সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ প্রকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানাভাবে 
অনেক সংবাদ সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে বলে দুঃখিত। এছাড়া 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে। পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলী ব্ূপায়ণ সংক্রান্ত সংবাদও 
প্রকাশিত হয়েছে। বিগত বার্ষিক সাধারণ সতার কার্যবিবরণীও 
প্রকাশিত হয়েছে। পরিষদের আশি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বর্তমান 
বছরে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ 
প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য এবং ক্রটিমুক্ত পত্রিকার 
প্রকাশনা নিয়মিত রাখার জন্য ও পত্রিকার মান উময়নের জন্য 
সকলের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য। পত্রিকার নববর্ষে 
সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সকলের সঙ্গে পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করছি। 


গ্রন্থাগার ও তথ্য-পরিষেবায় কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ২৪তম প্রশিক্ষণ কার্যাক্রম আগামী ১৬ই মে, ২০০৫ থেকে ১লা জুলাই, ২০০৫ MEY 
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দশক অনুযায়ী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৩০- 
৪০ সালের মধ্যে ৬টি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তখন অবিভক্ত 
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন তুঙ্গে। চারের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ও অন্যান্য কারণে প্রকাশনার ব্যাপ্তি ঘটেনি। কিন্তু দেশ স্বাধীন 
হবার পর সবাই স্বপ্ন দেখেছিলেন মাতৃভাবাই হবে শিক্ষা ও 
চিন্তার মাধাম ৷ তারই ফলশ্রুতি পাঁচের দশকে ১৬টি বই । কিন্ত 
পরবর্তী দুই দশকে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি । আটের দশকে 
বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত থাকলেও সংখ্যার 
নিরূপণে তা খুব একট! আশাবাঞ্জক নয়। কেননা এই দশকে 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পঠনপাঠন শুরু 


হয় ও প্রস্তুতি পর্ব চলে। নয়ের দশকে পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে 
নৃতন শতাব্দীতে আশ করা যায় নূতন উদ্যমে গ্রন্থাগার ও 
তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ হবে। কেননা গত তিন বৎসরে 
১৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে। 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত উদোগে আজ থেকে 
চল্লিশ বছর আগে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অতিধান' প্রণয়ন 
করেছিলেন। তারপরে বহু নূতন শব্দ TATA ও তথ্য বিজ্ঞানে 
সংযোজ্ঞন হয়েছে। সম্প্রতি মাধবচন্দর চ্যাটাজ্জী। ও নির্মলেন্দু 
শাখার "গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান অভিধান" নামে গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেছেন। যদিও বেশির ভাগ শব্দ এর মধো সংকলিত করা 


গ্রন্থাগার 


যায়নি, তবুও প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয় কোন সন্দেহ নেই। 
সর্বপ্রথম লেখক বা সম্পাদককে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয় তা হল পরিভাবার সমস্যা | পরিভাবা সৃষ্টির একটা প্রয়োজন 
হচ্ছে পরিচিতি । অপর প্রয়োজন হচ্ছে আভিধানিক। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় ধারাবাহিক ও প্রণালীবন্ধতাবে 
পরিভাবা ARTA, সংগঠন ও আলোচনার সূত্রপাত করে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা প্রকাশ করে। 
কিন্তু গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে । বিমলকান্তি সেন, সত্যব্ৰত রায় ও অশোক 
পোদ্দার রচিত TUMA ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোব' 
গ্রন্থটির প্রকাশক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ। প্রথম রচিত গ্রন্থ 
হিসেবে পরিভাষা কোষগ্রস্থটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু 
বর্তমানে এটারও সংযোজন ও সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে। 

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিভ্রানের কোন ITY বাংলা ভাষায় 
এখনও প্রকাশিত হয়নি। এই TITY প্রকাশ হওয়া খুব ভ্ররুরী। 
যদি বাক্তিগত উদ্যোগে রচনা না করা যায়, সাংগঠনিক স্তরে 
যাতে প্রকাশ কর! হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার। 

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্রান চর্চার MMA TUMA ও 
তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার একটা অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ রয়েছে 
এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৩৪ সালের ১ জুন হুগলি 
জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অবিভক্ত বঙ্গে সর্বপ্রথম 
গ্রন্থাগার fram শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এবং রহীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকন্তরে গ্রন্থাগার 
ও তথ্যবিজ্ঞান পড়ানো হয়। এতদ্বাতীত বঙ্গীয় rama 
পরিষদের উদ্যোগে ১৯৩৭ সাল থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 
সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য 
বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট ও শ্লাতকত্তর পর্যন্ত বালো ভাষায় উত্তরপত্র 
লেখবার সুযোগ থাকলেও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত 
স্নাতকোত্তর স্তরে বালে ভাবায় উত্তরপত্র লেখবার কোন সুযোগ 
নেই। কিন্তু কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে 
আবশ্যিক পত্র ডিস্সারেটশন্‌ (Dissertation) পত্রটি বালা 
ভাষায় লেখা যেতে পারে। এমন কি গ্রথাগার ও তথ্য বিজ্ঞান 
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বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি. গবেষণাপত্র বাংলা ভাষায় লিখে 
উপাধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এ এক TFS অবস্থান | মনে হয় এই 
অদ্ভুত অবস্থানের ফলে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা 
অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। কেননা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম যেখানে 
ইংরেজি, সেখানে বাংলায় লেখা উচ্চ মানের বই বেশি বাবহৃত 
হবে না। ফলে লেখক ও প্রকাশকের কাছে বাংলায় বই লেখা 
ও প্রকাশ করা খুব একটা আশাব্যপ্রক নয়। যতদিন ইংরেডি 
আমাদের শিক্ষার মূল বাহন থাকবে ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা 
ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাবায় উত্তরপত্র লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত 
না করবে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা খুব একটা 
উন্নতমানের হবে না বলে আমার ধারণা | 

* এবার আমরা দেখব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও 
তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণ সময়ের শিক্ষকরা বাংলা ভাষায় 
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান oy প্রণয়নে কতখানি উদ্যোগ 
নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দ্বার| যতখানি 
প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয় তা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভাবনা 
অনেক কম। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথা 
বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণ সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেখা গ্রদ্থের 
তালিকা £ 

(ডঃ) অর্জুন দাশগুপ্ত (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — ১টি ' 
(sgn বিজ্ঞানের পঞ্চসূতর) ; 

(ডঃ) পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়) -_ ১টি (বিজ্ঞান £ বিষয় শিরোনাম) 

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে 
পি.এইচ.ডি-র গবেষণাপত্র উপলক্ষে রচিত ও গৃহীত।) 

(ডঃ) পীযৃষকার্ডি মহাপাত্র (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — 
৫টি (ক্যাটালগ oe, গ্রস্থবিদ্য, গ্রন্থাগার প্রশাসন, গ্রন্থাগার 
fran পরিচয়, গ্স্থাগার সংগঠন) 

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) — 
১টি (সৃচীকরণ) 

প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — ১টি 
(বনীকিরণ) 

(ডঃ) ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — 
৫টি (ag নির্বাচন ও রেফারেল সার্ভিস, গরস্থবিদযা, গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান পরিচয়, বর্গীকরণ: স্বৃতি স্বরূপ সভা, রেফারেন্স সার্ভিস 
ও বাংলা আকর্রস্থ) 

(ডঃ) FH বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — 


১টি (সূচীকরণ) 


গ্রন্থাগার 


anga সাহা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) — ১টি 
রেবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার) 

(& সময় রামকৃষ্ণবাবু গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান বিভাগে 
অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।) 


উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে এককভাবে 

a যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ শিক্ষকরা বাংলা ভাবায় 
১৬টি ang রচনা করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর 
বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পূর্ণ সময়ের শিক্ষকরা বাংলা ভাষায় একটিও TE রচনা করেননি। 
" যদিও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত উল্লেখিত 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকোত্তর স্তর অবধি পঠনপাঠন চালু 
আছে। বাঁকি ৮৯টি বই রচনা করেছেন ধারা তারা হলেন গ্রন্থাগার 
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সুবোধকূমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — 
৩টি গ্রন্থাগার দর্পণ, গ্রন্থাগার বিভ্রান, সরল দশমিক বর্গীকরণ 
ও গ্রন্থ সূচীকরণ) 

(ডঃ) স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — 
১টি (ay নির্বাচন ও রেফারেন্স সার্ভিস) 


আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা গ্রস্থাগারিক বা গ্রন্থাগার প্রশাসনের 
সঙ্গে যুক্ত বা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের আংশিক সময়ের 
শিক্ষক। 
বিষয়ভিত্তিক প্রকাশনা 

এবার যদি বিষয়ানুযায়ী দেখা যায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান বিষয়ে কত বই প্রকাশিত হয়েছে তা হলে চিত্রটি আমাদের 
কাছে আর একটু পরিষ্কার হবে। 
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বিষয়ভিত্তিক প্রকাশনার পরিসংখ্যানের লেখচিত্র 


উল্লেখযোগ্য যে এখানে বিষয়গুলির পাশে যে ক্রমিক 
সংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পূর্বে উল্লিখিত বাংলা 
ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশিত 
গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকার ক্রমিক সংখ্যা। আর একটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন এখানে বিষয়ানুযায়ী ১০৬টি 


গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা গ্রন্থ নির্বাচন ও রেফারেন্স 
সার্ভিস বইটি (ক্রমিক সংখ্যা ২৩) দুই জায়গায় বিষয়ের গুরুত্ব 
অনুভব করে রেফারেন্স সার্ভিস ও গ্রন্থ নির্বাচনে আলাদা করে 
রাখা হয়েছে। 


agia 
১. IEFATA — ১৫. ৫৪ 

২. ay নির্বাচন — ২৩, ৮৫ 

© TR — ২৫, ৪৯, ৬৪, ৬৭ 

৪. গ্রন্থ মুদ্রণ-ইতিহাস — ৫৬ 

@ গ্রন্থ সংরক্ষণ — ২৬. ৪২, ৭৩ 

৬. MAT — ৫, ১৭, ১৮, ৩০, ৩৪, ৩৮, ৫০, ৫৭, 


৬০, ৬১, GA, 98, ৭৫. ৮৭, ১০৪ 
৭. গ্রন্থাগার আইন — ১২, ১৩, ৪১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০৫ 
৮  গ্রচ্থাগার আন্দোলন — ৫১, ৭৬, ১০৩ 
> SEMI প্রশাসন — ৪৮, ৮১, ৮২, ৮৬, ১০১, ১০২ 
১০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান — ৮, ৯, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ৬৫, 
উড, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৯৮, ৯৯ 
১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-অভিধান — ৭২, ৮৪ 
১২. mm বিজ্ঞান-পরিভাষা — ৬৩ 
১৩ MAMA সংগঠন — ৪, ৪৬, ৮৩, ৯০, ৯৪ 
১৪ তথ্য বিজ্ঞান — ১, ৩৯ 
১৫ পত্রিকা সম্মিলিত সূচী — ১৯ 
১৬ বর্গীকরণ (তত্ব) — ২৪, ৫৫, ৬৯, ৯১ 
১৭ বর্গীকরণ (ব্যবহারিক) — ২, ১৬, ৫২. ৫৩, ১০০ 
১৮ বিষয় শিরোনাম — ৩২, ৪৪ 
১৯ রেফারেন্স সার্ভিস — ২১, ২৩, ৪০, ৬৮, ৭০ 
২০ সাধারণের গ্রন্থাগার — ৩, ৬, ৭, ১০, ১৪, ২৭, ২৮, 
৩১, ৩৩, ৩৫, ৪৩, ৭১, ৮৮, ৮৯, ৯২, ১৩ 
২১ সাময়িক পত্র উৎস — ২০, ২২ 
২২ সূচীকরণ (0) — ৪৫, ৫৯, ৭৭ 
২৩ সৃচীকরণ (ব্যবহারিক) — ১১, ৫৮ 
উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গ্রন্থাগার 
ও তথ্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যসূচী বিবয়ক বিভিন্ন ay রচনা 
করা হলেও বাংলা ভাষায় লাইব্রেরি এন্ড সোসাইটি (গ্রন্থাগার 
ও সমাজ) ও ইন্ডেক্সিং-এর উপর এখনও কোন গ্রন্থ রচনা 
করা হয়নি। কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ 
রচিত হলেও গ্রন্থাগার ও তথ্য Rana ছাত্রছাত্রীদের 
পাঠোপযোগী কোন গ্রন্থ রচনা করা হয়নি! যদিও তাদের 
পাঠাসূচীর উপযোগী ইংরেজি ভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ রচনা 
করা হয়েছে 
সাময়িকপত্রের জগৎ 
যে কোন বিবয়ের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই নতুন 
চিন্তা ও গবেষণা বিদ্বত্মহলে সম্ারিত হয় ও পরিপুষ্টি লাভ 
করে। বৈজ্ঞানিক চিস্তাভাবনার প্রারম্ভিক অভিব্যক্তি সাময়িক 
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পত্রের সাহায্যে উম্মে ঘটে থাকে । গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজা। 

পূর্বতন বরোদা রাজ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থাগার 
বিভ্রান বিষয়ক প্রথম সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অবিভক্ত 
বঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে ইংরেজি 
ও বাংলা ভাবায় Bengal Library Association Bulletin 
প্রকাশ হতে GAS করে। পরিষদের এই বুলেটিন ১৯৩৭ থেকে 
১৯৫২ সাল পর্যন্ত নয়টি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিষদ 
বুলেটিনের মাধামে তার কার্যবিবরণী, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধ ও বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের তালিকা 
গ্রস্থাগারগুলির জন্য প্রকাশ করত। 

১৯৪১ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিধদের সহযোগিতায় 
বালিগঞ্জ ইন্স্টিটিউট্‌ থেকে বাংলা ভাষায় ‘পাঠাগার’ নামে 
একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে পাক্ষিক রূপে আত্মপ্রকাশ 
করলেও পরবর্তী পর্যায়ে মাসিক পত্রিকায় রাপাস্তরিত হয়। 
এই পত্রিকাতে মূলতঃ সংবাদ থাকলেও বেশ কিছু মূল্যবান 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 
"গ্রস্থাগার' পত্রিকার সূচন! ঘটে। প্রারস্তিক পর্যায়ে ত্রৈমাসিক 
রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৩৬২ TATA ‘TEA’ পত্রিকা 
মাসিক পত্রিকা রূপে জয়যাত্রা শুরু করে। আজও এর জয়যাত্রা 
অব্যাহত ৷ ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার ও 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক কোন পত্রিকা নাসিক পত্রিকা হিসেবে 
পঞ্চাশ বছর পুর্ণ করেছে বলে আমার জানা নেই। এই পত্রিকা 
বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম দ্বর্ণথনি 
বলে অভিহিত করা যায়। মৌলিক প্রবন্ধ, বিবিধ বিষয়ের 
আলোচনা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ 
পরিবেশন করে 'গ্রস্থাগার’ পত্রিকা বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত রেখেছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিল্ঞানে বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর বিশেধজ্রদের সুচিন্তিত অভিমত ও নিত্য 
প্রয়োজনীয় তথ্য এই পত্রিকার অন্যতন আকর্ষণ। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ থেকে ২০০১ সালে বাংলা ভাষায় 
গ্রন্থাগার Fear চর্চার অন্যতম আকর গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত 
হয়েছে "গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্মিলিত সূচী £ ১৩৫৮-১৪০৭'। 
পরিষদ থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পঞ্চাশ বছৰ 
ধরে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ বাংলা ভাষায় 
গ্রস্থাগার বিজ্ঞান চর্চাকে কিভাবে সংঘটিত করেছে তার 
সুলুকসন্ধান দেবে। লেখক-আখ্যা ও বিষয় অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি 
সজ্জিত থাকার ফলে জালা যাবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিন্রানের 


গ্রন্থাগার 


কোন্‌ কোন্‌ বিষয়গুলি বেশি আলোচিত হয়েছে, কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়গুলি স্বল্পালোচিত এবং কোন্‌ বিষয়গুলি একেবারেই 
অর্থাৎ গ্রস্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, গ্রচ্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বৃত্তির 
সঙ্গে যুক্ত বা অগ্রদ্থাগারিক অথচ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত উৎসাহী মানুষেরা TANA পত্রিকার মাধামে বাংলা ভাষায় 
গ্রন্থাগার চর্চায় কতখানি অবদান রেখেছেন বা তাদের চিন্তাভাবনা 
কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে ভানা যাবে এই গ্রন্থের মাধামে। 
মনে হয় বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার গবেষণার নূতন 
দিগন্ত উদ্মোচন করবে এই গ্রন্থটি 
উপসংহার 

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও গ্রছ্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রকাশিত ACLA আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে অবিভক্ত 
বঙ্গে ও পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন 
সুসংগঠিত ও প্রসারিত হলেও বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 
চর্চা আশানুরূপ নয়। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা একাডেমী, পশ্চিমবঙ্গ রাজা pes পর্যদ এবং 






পড়েছে নীচে জানানো হল। 















সুনামী দুর্গতদের ত্রাণে দান 
পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদের সদসাদের নিকট সুনামী দুর্গতদের ত্রাণে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো 
হয়েছিল। ১লা এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত সুনাযী ত্রাণ তহবিলে যে অর্থ ভ্রমা পড়েছে সেই অর্থ পরিষদের পক্ষ থেকে শীঘ্রই 
মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ভ্রমা দেওয়া হবে। ৮ই মার্চ, ২০০৫ থেকে ১লা এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত যে অর্থ পরিষদ অফিসে জমা 







তারিখ রসিদ নম্বর জেলা টাকা 
০৮.০৩.২০০৫ ৩৭০৪ পুলক কর কলকাতা ৫০.০০ 
0৮.০৩.২০০৫ ৩৭০৫ অর্চনা শ্রীমানী কলকাতা ৫০০.০০ 
১৮.০৩.২০০৫ ৩৭০৭ সুবীর কুমার জাসু হাওড়া ৫০.০০ 
২৮.০৩.২০০৫ ৩৭০৯ বি. এল. এ. নদীয়া জেলা কমিটি নদীয়া ১০০০.০০ 
২৮.০৩.২০০৫ ৩৭১১ সুস্মিতা ব্যানাস্তী কলকাতা 900,00 
২৯.০৩.২০০৫ ৩৭১২ পার্থসারথি মিত্র হুগলী ৫০.০০ 
২৯.০৩.২০০৫ ৩৭১৩ বিশ্ববরণ গুহ কলকাতা ১০০.০০ 
৩১.০৩.২০০৫ ৩৭৩১ বীথি বসু কলকাতা @0,00 
৩১.০৩.২০০৫ ৩৭৩২ পাপড়ি সেনগুপ্ত কলকাতা ৫০.০০ 
৩১.০৩.২০০৫ ৩৭৩৩ রত্বা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা ২০০.০০ 
0১.০৪.২০০৫ ৩৭৪৬ ১০০.০০ 





অনিবার্যকারণবশতঃ গ্রন্থাগার পত্রিকার বর্ষ ৫৪-র বার্ষিক সূচী এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার বর্ষ ৫৫, সংখ্যা ১-এর English 
Abstract এই সংখ্যার প্রকাশ কর! সম্ভব হল না। পরবতী সংখ্যায় গরদ্থাগার পত্রিকার বর্ষ ৫৪-র বার্ষিক সূচী এবং দুইটি 
সংখ্যার English Abstract (Vol. 55 No. 1 and 2) প্রকাশিত হবে। 


বৈশাখ, ১৪১২ 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান 
বিভাগগুলি যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তবে মাতৃভাষা 
মাতৃদুস্ক' কথাটি আমাদের কাছে চিরকাল ধরাছ্েয়ার বাইরে 
থাকবে। 
সহায়কপঞ্জি 

অসিতাভ দাশ — কালের প্রহরী। কলকাতা, রিডার্স 
সার্ভিস, 2008 | (THR) 

অসিতাভ দাশ ৪ often দাম — সাময়িকপত্রে গ্রন্থ ও 
গ্রন্থাগার জগৎ (১২৩৭-১৩৫৬ বঙ্গান্দ)। কলকাতা, রিডাস 
সার্ভিস, ২০০৩। 

আদিত্য গহদেদার — বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চা। SEISTA, ২৫৫৮), ১৩৮২, ২৮০-৮৫। 

বাণী বসু — বাংলায় গ্রন্থাগার fram গ্রস্থ। গ্রন্থাগার, 
১০(৪)। ১৩৬৭, 394-88 | 

সৌরেন্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — ভারতে গ্রন্থাগার বিষয়ক 
সাময়িক পত্র। গ্রন্থাগার, ২৫৮), ১৩৮২, ৩০৬-১২। 

(সমাপ্ত) 









= কৰ্মসচিব। 









— সম্পাদক |! 


১০ বৈশাথ, ১৪১২ 


বেস্ট-সেলার (Best-seller) 


নন্দিতা ভট্টাচার্য 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুর ক্যাম্পাস লাইব্রেরি 


প্রকাশনা জগত ও পাঠকসমাজ একটি শব্দের সাথে 
সুপরিচিত | তাহল বেস্টসেলার (bestseller), অর্থাৎ বাজারে 
যে বইয়ের তুলনামূলকভাবে কাট্তি বা বিক্রি বেশী। 

শব্দটি ব্যবহৃত হয় প্রকাশনা জগতের একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে। প্রকাশনা জগতের একটি শব্দের 
প্রয়োজন ছিল 'সব থেকে ভাল বই না হলেও মানুষের পছন্দ 
অনুযায়ী সব থেকে ভাল বই" (“To describe what were 
not necessarily the best books but the books that 
people liked best") এটা বোঝানোর বা বর্ণনা করার জন্য৷ 
এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল ‘people liked best’ অর্থাৎ “মানুষ 
ভাল বই বলে পছন্দ করে’ এই কথাটি। 

মানুষের চিরন্তন আগ্রহ অন্যে কী পড়ে ও কেন পড়ে। 
কোন্‌ বই কোন্‌ সময়ে জপ্রিয় এ তথা সামাজিক ইতিহাসের 
গবেষণার বিষয়। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে এর ভূমিকা 
কী? শুধু কি হুজুগে কেনা কিছু সন্তা মাতামাতিকে পণ্য করে 
প্রকাশকের অর্থাগম — না আরও কিনু? 

প্রকাশনার জগতে প্রথম 89519819-এর তালিকা প্রকাশিত 
হয় ১৮১৫ সালে নামকরা পত্রিকা 7779:8০9/7791এ। এই 
ধারা সমৃদ্ধ করে তোলে Publisher Weekly ১৯১২ সাল 
থেকে শ্রীমতি Alice (1599-এর নেতৃত্বে। তখন থেকে 
জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও এতিহাসিক 
পটভূমিক৷ দেখানোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে (“to show the 
cultural and historic background of Ihe making of 
popular literature”)! পরবর্তীকালে best-seller-04 
অলিক দেখতে পাই New York Times, Time থেকে আমাদের 
The Statesman বা আনন্দবাজার পত্রিকার মতো প্রকাশনায়। 

অন্য আলোচনার আগে এই তালিকার একটি সুবিধার কথা 
বলা যুক্তিযুক্ত । যাঁরা বই কেনেন এবং বইবাজার সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল নন বা সময় পান না তারা উপহারে বই দিতে 
হলে জনপ্রিয় বইয়ের কথা ভাবেন। এই তালিকা তাদের বই 
নির্বাচনে সহায়তা করে। 

9/০৪-এর মূল্যারদে দেখা যায় যে বেস্টসেলার (best 
seller) a জগতে প্রাধান্য অপরাধ-রহস্য-সেক্স-এর বিষয় 
বা সমসাময়িক সামাজিক বিষয়ক উপন্যাস, প্রবন্ধ বা বিতর্কিত 
ব্যক্তির লেখা -_ ল্যাপিয়ের fh, নাস্রিন বা লাদেন কাহিনী 


বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ইংলণ্ডের যুবরাণীর ব্যক্তিগত 
জীবনের কেচ্ছাকাহিনী। সাম্প্রতিক বিষয় বা সদা ঘটে যাওয়া 
ঘটনা বা ঘটনার প্রবহমান ধার! বেস্টসেলার (bes! seller)- 
এর বিষয় হয়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দেখা গেছে যুদ্ধের 
বিষয়, সৈনিক বা যুদ্ধ সাংবাদিকদের অভিল্ঞতাভিত্তিক নানা 
লেখা জনপ্রিয় হয়েছে। 

পটপরিবর্তন হল ১৯৪০ সাল থেকে পেপারব্যাক (paper 
back) সংস্করণ এসে যাওয়ায়। বইকেনা সূলভ হল পেপার 
ব্যাক (paper back) — যার বিষয়বস্ত প্রারস্তে ছিল তিনটি 
'S'— (‘The Three S's - ‘Sex, sadism and the 
smoking gun')| যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেখানে 
এল অনেক চিরায়ত প্রকাশনা, গবেষণাধর্মী বিষয়, সমাজ- 
সান্কৃতি-ইতিহাস-অর্থনীতির নানা বিষয়। মাকুইজ, অর্মতা, 
দেরিদা, চমস্কি আজ বেস্টসেলার (best seller) হতে পারেন 
পেপার ব্যাক (paper back) সংহ্করণে। 

তাসত্বেও একথা সত্যি যে হুজুগে কেনা বা বাজার চলতি . 
বই কিনে নিজেকে যুগোপযোগী করা বা আধুনিক (up-to- 
date) হওয়ার প্রবণতা বহু বইকে বেস্টসেলার (best seller) 
করে। সাম্প্রতিককালে “হ্যারিপটার' সিরিজের জনপ্রিয়তা, 
মিডিয়ায় এর প্রচার, ‘আধুনিক’ মা-বাবার ছেলে মেয়ের জন্য 
এই সিরিজের দুর্মূল্য সংস্করণ কেনা ২০০২-এ বাঙালীর 
অভিজ্ঞতা । সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বই মেলাতেও 
হ্যারিপটারের বাংলা অনুবাদ ভালো বাজার পেয়েছে। ঠাকুরমার 
ঝুলি-ঝোলা — যত্তসব! রাক্ষস-খোক্কস-পরি আজগুবি 
জিনিস। আর হ্যারিপটারের ডাকিনীতন্ত্র আহা! সাহেবদের 
জিনিস বলে কথা! তাই এই প্রকাশনা বেস্ট-সেলার (best- 
seller) | বেশ কিছু বছর আগে বই মেলায় ঢল নেমেছিল 
আরব্য রজ্নীর গল্পের একটি প্রকাশনা কেনার _তার চন্মনে 
ছবি আর রগরগে লেখার আকর্ষণে লিবিডো (libido) তৃপ্তির 
আকাম্ধায় মূল্যবান সাহিত্য বা literature of continuing 
value’ হয়না এই “আরব্যরজনী', “লজ্জা” বা “উতলহাওয়া'। 

তবুও এর গুরুত্ব অবশ্যই আছে। এই ধরনের বেস্ট-সেলার 
(best-seller)-93 best-selior হওয়া বইপড়ুয়াদের মনন- 
চিন্তন-অনুভব-অনুভূতির জগতকে অন্যভাবে তুলে ধরে সমাজ 
বিজ্ঞানীদের কাছে সাহিত্যের ইতিহাস (Literary history} 


গ্রন্থাগার 


এর গ্রবেষকদের কাছে তা গবেষণার বিষয়। 

TUNRA দিক থেকেও বেস্ট -সেলার (best-seller) 
WY গুরুত্বপূর্ণ । পাঠক সমাভের কুচি ও চাহিদার ক্রমবিবর্তন 
গ্রদ্থাগারিকের অবশা অনুধাবনের বিষয়। সাধারণ গ্রন্থাগারে 
যদি প্রত্যেক পাঠকের জন্য বই (‘every reader his book’) 
এই নীতি অনুসরণ করা হয় তবে বেস্ট-সেলার (best-seller) 
-কে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। যে বই পাঠকদের গ্রন্থাগারমুখী 
করবে সে বই সংগ্রহে রাখতে হবে। বই ব্যবহারের জনা — 
(‘Books are for USe")-সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়। 

'সোনার জলে দাগ পড়ে না 
খোলে না কেউ পাতা 
অস্বাদিত মধু যেমন 
qÀ অনাস্রাতা” 

--এ যেন না হয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ। অবশ্যই সাথে সাথে 
সুস্থ রুচির পরিপন্থী কোনো প্রকাশনা arena খুব বিক্রি হলেও 
বা বেস্ট-সেলার (best-seller) হলেও তা গ্রন্থাগারে না রাখাই 
MEAT | সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার যে সামাজিক 
দায়িত্ব গ্রন্থাগারের রয়েছে তা সবসময় প্রথম বিচার্য বিষয়। 


With Best Compliments from :- 


বৈশাখ, ১৪১২ 


যদি Alice44 মতো বাংলা প্রকাশনার গত ৫০ বছরের 
বেস্ট-সেলার (585-56184)-এর হতিবৃও তলে ধরা যায় 
তাহলে জনক্চির বিবর্তনের ধারা (evolution of public 
taste) পরিস্ফুট হবে সমান গবেষকের কাছে। ভবিষ্যতের 
লেখকেরা পেয়ে যাবেন জনপ্রিয়তার আবেদনের চিরকালীন 
উপাদানের কিছু ঈঙ্গিত (“some ciue lo the perennial 
elements of popular appeal”) এখানেই বেস্ট-সেলার 
(best-seller)94 ISAT একটি দেশের, একটি কালের 
হোক বা হোক সমগ্র বিশ্বের — public laste বা জনরচির 
বিবর্তনের ধারা, চিরস্তন মানবিক, আবেদনের বিষয় — বেস্ট" 
সেলার (best-seller) sa অন্তর্নিহিত এই সতা হয়ে ওঠে 
গবেষকের রাত জেগে কলম চালানোর বিষয়। 
সহায়িকা গ্রন্থ £ 
>1 80 years of best sellers : 1895-1975. By Alice 
Payne Hackelt & James Henry Bweke 
Bowker NY 1977. 
২। Oxford advanced learner's dictionary of 


current English. By A.S. Hornby Ed.6. Oxlord 
University Press, Oxford , 2000. 

















Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue 
Card. Sell-list Card, Accession Card. Stock Taking Card, Guide 
Card. Book Pocket. Book Card, Due-Date Slip. Requisition Slip, 
Card Sorter, Pamphtet Box, Book End, Shelt-Guide. Card 
Cabinet, Charging Box. Periodical Display Board, Steel Rack, 
Steei Almurah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative 
Chemicals. Napthalene Bar, Pest Control. 
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n E BP Mag ae RAPA পদ এ 
সেরা, সর্বশ্রেষ্ঠ, বিকল্প মেলা ভার, অদ্বিতীয় এইসব শব্দচয়নে আমরা অভান্ত নই, কারণ 
০০৮10 — মাননীয় শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং res ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাদের প্রাপা বিশেষণটুকু 
হয়তো আদর্শমানের পৃস্তক দিয়ে দেবেন। নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটালে অনেকক্ষেত্রেই ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। কাজেই মেরিট বিশ্লেষণের ভারটা অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকার ওপরই দায়িত্ব রইল। 


ভারত ও আধুনিক বিশ্ব পরিচয় 


সমকালীন জীবন বিজ্ঞান 


TG NO - LSO G0X-X 05 NGCC38P 931 UF C+ 05 TB NO 


ডঃ মধূসূদন ঘোষাল, ডঃ শ্যামল কুমার রায়চৌধুরী 


- HSO B IX-X 05 PCO057A dated 23 03 05 


ডঃ চন্ত্রশেখর চক্রবর্তী, ডঃ তরুণ কুমার শর্মা 


Spe কোলে pon শত ৬ PRS) লহিব্েরা লাগা SAT, ৭লংস্গট লেন, কিউ, ফোন £ ২৩৫২ ৭৬৪১ 





গ্রন্থাগার ১২ বৈশাথ, ১৪১২ 
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
পর্ব প্রকাশিতের পর) 
পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে ফ্র্যাক্ক গার্ডনারের সম্বর্ধনা করেছেন। 


গত ১৪ অক্টোবর ১৯৬০ পাঠ্য উপকরণ সম্পর্কে খোজ 
খবর ও উপদেশ দানের জন্য এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনেস্কো 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পর্যটনের জনা খ্যাতনামা 
গরন্থাগারিক ফ্রাঙ্ক গার্ডনারকে নিযুক্ত করেছেন। উন্নত গ্রন্থাগার 
বাবস্থা বিষয়ে সুপারিশও উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 

মি: গার্ডনার ভারত ভ্রমণের কলকাতা পর্যায়ে ১৪ নভেম্বর 
এই শহরে আসেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী, প্রশাসক ও সরকারী মহলের সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। 

বিগত ১৭ নভেম্বর '৬০ তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের 
সান্ধ্য কার্যালয় (হুজুরীমল লেন) এক চা-চক্রে আপ্যায়িত হন। 
এদিন পরিবদে উপস্থিত কর্মীগণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় প্রসঙ্গে 
বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদি আলোচিত হয় এবং অন্যান] দেশের 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উল্লেখ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দান 
করেন। 
পরিষদের সাস্থ্য কার্যালয়ে হুমায়ুন কবিরের সম্বর্ধনা 

গত ২৪ এপ্রিল, ১৯৬০ সকালে ভারত সরকারের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিবয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন 
কবীরকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধা কার্যালয়ে এক চা- 
চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। পরিষদের কাউন্সিল সদস্যগণ উক্ত 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক কবীর পরিষদের বিভিন্ন 
কার্যাবলী সম্পর্কে সদস্মগণের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি 
পরিষদ প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাটি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দেন। আসন্ন রবীন্দ্র জন্ম 
শতবার্ধিকী উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের 
নিকট অর্থ অংগ্রহের আবেদন জান্যন। 
রঙ্গনাথন গ্ৰন্থপঞ্জী 

ডঃ রঙ্গলাথনের প্রায় দেড় হাজার গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও মুদ্রিত 
যাবতীয় নিবন্ধের এক গ্রন্থপঞ্জী শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বগীকৃত 
এই গ্ৰশ্থপঞ্জীটি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রন্থাগারিক 
অরুণকাস্তি দাশগুপ্ত সকেলন করেছেন। বিব্যাত প্রকাশন সংস্থা 
এশিয়ান পাবলিশিং কোম্পানী see প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। 
শ্রী দাশগুপ্ত বইটির সর্বসত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদকে অর্পণ 


বাজী বসুর শিশু সাহিত্য SRA প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অর্থ সাহায্য 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের কর্মী এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের 
টেকনিক্যাল আসিস্ট্ান্ট বাণী বসু সঙ্কলিত শিশু গ্র্থপঞ্জীর 
জনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এ বইটি 
প্রকাশের জন্য অর্থ সাহাযে) সম্মত হয়েছেন। সাহায্যের অন্যতম 
শর্ত হবে বইটি সুলভ মূলো বিক্রয় করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ শিশু ও কিশোর পাঠসমীক্ষা 

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার শি ও কিশোরদের পাঠের এক 
সমীক্ষা করা হয়েছে। কলকাতার শিশু সাহিতা পরিষদের 
কর্মসচিব প্রভাসচন্দ্র রায় মহাশয় গত বছরের প্রথম দিকে 
(১৯৬১) পশ্চিম বাংলার কয়েকটি শহর ও গ্রামের ছোটদের 
পাঠক্ুচির এক সমীক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাধারণ 
গ্রন্থাগার পর্যটন করে এদের পাঠরুচি সংক্রান্ত নানাবিধ তথা 
সংগ্রহ করেছেল। তার মতে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
পাঠম্পৃহা কম নয়। উপযুক্ত শিশু ও কিশোর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
না থাকায় ইচ্ছা থাকলেও তারা বইপত্র সংগ্রহ করে উঠতে 
পারে না। চটকদার প্রচ্ছদ ও মলাটের বই-ই তাদের বেশি পছন্দ। 
অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা পাতলা ছবিওয়ালা বই পেলেই খুনী । 
বেশী বয়সের যাঁরা তাদের নজর সবসময় মোটা বইয়ের ওপর 
তাদের শতকরা আশি জনই চায় গল্প উপন্যাস জাতীয় বই। 
কম বয়েসের যারা তারা মোটা হরফ ও বেশি বয়সের 
ছেলেমেয়েরা মাঝামাঝি হরফের বই চায়। রহস্য রোমাঞ্চ জাতের 
বই সকলেরই প্রিয়। তবে ছোটবেলায় রূপকথার বই; মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছ্ত্রীরা হাসির বই পড়তে ভালবাসে। ছোটদের 
অভিভাবকরা তাদের বই কিনে দেন। নিজেদের জমানো পয়স! 
থেকেও ছোটরা বই কেনে। ছোটদের সর্বধরনের বইয়ের খুব 
অভাব আছে, বিলেব করে বিজ্ঞান বইয়ের। বিদেশী বইয়ের 
অনুবাদ হচ্ছে প্রচুর। ছোটদের বইয়ের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা 
উজ্জ্বল বলে শ্রী রায়ের ধারণা। 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, জেলা গ্রন্থাগার ও HAL ্রস্থাগার 

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে যে জেল গ্রন্থাগার স্থাপিত 
হয়েছে কোথাও বা একাধিক জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে 


গ্রন্থাগার 


একথা এই লেখায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া হয়নি। 


বীরভূম জেলা : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজোর 
প্রতিটি থানা এলাকায় একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী বীরভূম জেলায় ১৬টি পল্লী গ্রন্থাগার গঠিত হয়েছে। 
আরও দুটি স্থাপিত হবে। এগুলির মধে) কয়েকটির কাজ বেশ 
এগিয়ে গেছে। বাকিগুলির কাজ শুরু হয়েছে বা শীঘ্রই হবে। 
এগুলিতে স্বতন্ত্র ছোটদের বিভাগ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বীরভূম 
জেলা পাঠাগারের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যা ৮৬। তার মধো 
৪৭টিকে ভ্রামামান বিভাগ থেকে গ্র-হণ দেওয়া হয়। গত 
বছরে ২১৫০ টি বই উক্ত গ্রস্থাগারগুলিকে দেওয়া হয়েছে। 
এছাড়া পরিষদের ১জন আজ্জীবন সদস্য ও ৭৯জন সাধারণ 
সদস্য আছেন। সিউড়িতে অবস্থিত বীরভূমের জেলা ATT 
গ্রন্থাগারে বিগত বছরের শেষে বইয়ের সংখ্যা ছিল মোট 
৪৪৩২টি। ৫টি খবরের কাগজ ও ৫০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা 
হয়। দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা অবধি জেলা গ্রন্থাগার খোলা 
থাকে। গড়ে রোজ ৫০ জন পাঠকক্ষ ব্যবহার করে। ছোটদের 
বিভাগ ও পাঠপুস্তক বিভাগ দুটোই খুব জনপ্রিয়তা অৰ্জন করেছে। 
গড়ে দৈনিক ৫০০ ছেলেমেয়ে ও ছাত্রছাত্রী এই বিভাগ দুটিতে 
এসে থাকে। গত বৎসর গ্রন্থাগারের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। 
প্রাচ্য বর্সীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবক সতীশচন্্র গুহের জীবনাবসান 
, আনা গেল, সম্প্রতি প্রবীন গ্রন্থাগার বিশেবজ্ঞ ও 
প্রান্যবর্গীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবক এলাহাবাদ প্রবাসী সতীশচন্্ 
OTZA (১২৯৪-১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) জীবনাবসান হয়েছে গ্রস্থাগার 
তাদের অনাতম। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি বারাণসীতে গ্রন্থাগার বৃত্তি 
গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা কার্য 
ছাড়াও অধুনালুপ্ত 'ইণ্ডিয়ানা' পত্রিকার তিনি কিছুকাল সম্পাদনা 
করেন। তার N ITS অসমাপ্ত রয়ে গেছে এবং বহু পান্ডুলিপি 
অপ্রকাশিত। 'গ্রহাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত তার কয়েকটি প্রবন্ধ 
্রশ্থাগারিকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। তাদের 
আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলায়! ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
ও সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনি শিষ্য ছিলেন। 
তার পুরো নাম ছিল সতীশচন্ত্র গুহঠাকুরতা। জাতীয় শিক্ষা 
প্রবর্তনে উৎসাহী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি নিজ জীবন 
ও চরিত্র আদর্শমূলক ও তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী গঠন করার 
সুযোগ লেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযুখের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। 


বৈশাখ, ১৪১২ 


অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি শিক্ষকতা কার্য পরিত্যাগ 
করে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন। দ্বারভাঙ্গার স্টেট লাইব্রেরির গ্রস্থাধ্ক্ষরূপে তিনি 
সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। গ্রন্থাগার বিদ্যায় তার গভীর 
পারদর্শিতা, বর্গীকরণের ora apy দর্শন, তালিকা প্রস্তুত 
করণের নিয়মনিষ্ঠা গর্থপন্রী প্রণয়নের বিধি, পরিচালনা পদ্ধতি 
ইত্যাদিতে সুনিপুন কর্মদক্ষতা তাকে অমর করে রাখবে। 
একসময়ে তিনি বিহার বিদ্যাপীঠের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। 
শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সংগ্রহ সচিব রূপেও তিনি কিছুকাল 
কা করেন। ওখানকার কিউরেটর পদে কার্যকালে তিনি বিশেষ 
কর্মতৎপরতা দেবান। বৈজ্ঞানিক ক্রমপর্যায় নির্ণয়ের বিশেষ 
ক্ষমতা তার ছিল। তার বিবেচনাশক্তি, পাঠস্পৃহা, স্বাধীনচিত্তা 
ও চরিত্র সবই ছিল অসাধারণ, আর ছিল তার অমায়িক ব্যবহার 
ও সদাচার ।পরে তিনি কাশী বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত হন! সংস্কৃত, 
বাংলা ও হিন্দী ভাষায় তার অসামান্য বুৎপত্তি ছিল। কহু লোকের 
সংস্পর্শে এসে তিনি অমূল্য অভিজ্ঞতার অধিকারী হন। 

তার অক্ষয় কীর্তি 'প্রাচ্য বর্গীকরণ'। ডিউই-র দশমিক 
বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদের ভারতীয় সাহিত্য ও শান্ত্রুলির 
পক্ষে উপযুক্ত নয়। ১৯২৮ সালে কলকাতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের সম্মেলনে স্থির হয়, বর্গীকরণ ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশে 
প্রচলিত পদ্ধতিগুলি এদেশে সমাকরূপে উপযোগী নয়; সেজন্য 
am দেশগুলির জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করা 
আবশ্যক। সে সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যেসব 
গ্রস্থাগারিক ও কর্মসচিব উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে 
একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে সতীশচন্তর, 
ড: রঙ্গনাথন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন। 
ব্যক্তিগতভাবে সতীশচন্ত্র ও রঙ্গনাথন নিজ নিজ গবেষণা 
যথাক্রমে ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করেন। সতীশচন্ত্রের 'প্রাচা ব্গীকরণ পদ্ধতি" সরস্বতী ভবন 
বার্ষিক গবেষণা পত্রের প্রথম খন্ডে (১৯৩০) কাশী সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভূমিকা 
সম্বলিত হরে প্রকাশিত হয়। রঙ্গনাথনের কোলন ক্লাসিফিকেশন 
১৯৩৩ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। 

“প্রাচ্য বরগীকরণ পদ্ধতি’ পুস্তকে যেমন সতীশচন্দ্ে 
Grea দেখা যায় তেমনি তার "পুস্তকের জাতি বিচার’ 
নামক প্রবন্ধে তার চিন্তার প্রসার ও প্রকাশতঙ্গির নিপূণতা লক্ষ্য 
করা যায়। বারাণসীর “ভারতীয় জ্ঞানপীঠ’ এবং 'পার্মনাথ 
জৈলাশ্রম'-এ তার প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রয়াগের 
হরিজন আশ্রমে “গান্ধী সাহিত্য তবন'-এ এ বর্গীকরণ পদ্ধতি 


গ্রন্থাগার 


অনুসারে পুস্তক বর্গীকৃত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতেও তার প্রবর্তিত 
ores তিরুপতি নগরে বেস্টটেম্বর গবেষণাগারে (বর্তমানে 
তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়) ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে ভারতের গ্রন্থগার জগত হারাল এক 
অসাধারণ গ্রন্থাগার ব্যক্তিত্বকে। তার প্রয়াণ অবশ্য ঘটেছে 
পরিণত বয়েসেই। কিন্তু তার অসমাপ্ত কাজ হয়তো অসমাপ্তই 
থেকে যাবে। তার স্মৃতিরক্ষার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না (তার 
সুদীর্ঘকালের গভীর নিষ্ঠার সাধনা হয়তো আমাদের অবহেলায় 
বার্থ হয়ে যাবে। একসময়ে তিনি এদেশে ইংরেজি ও প্রাদেশিক 
ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের A নিয়মিত 
প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ভারতীয় af পরিষদ 
প্রতিষ্ঠারও তিনি চেষ্টা করেন। প্রথম ভারতীয় সাময়িক 
সাহিতোর iG প্রকাশের গৌরবও তার প্রাপ্য। কিন্তু এসব 
কথা কি আমরা মনে রাখবো? 
পরিষদ কার্যালয়ে এ আর হিউয়িটের সম্বর্ধনা 
১৯৬১-র মার্চ মাসের শেষ দিকে বৃটিশ কাউন্সিলের 
উদ্যোগে ও জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় ইউনাইটেড গ্র্যান্ড 
লজ অব ইংলন্ডের গ্রস্থাগারিক ও খ্যাতনামা গ্রন্থাগার আইন 
বিশেষজ্ঞ এ আর হিউয়িট কর্তৃক কলকাতায় কয়েকটি বক্তৃতার 
ব্যবস্থা করা হয়। 


বৈশাখ, ১৪১২ 


গত ১৭ মার্চ মি: হিউয়টকে পরিবদ কার্যালয়ে এক চা- 
চক্রে সম্বর্ধনা জানানো হয়। মি: হিউয়িটের কাছে পরিষদ কর্মীদের 
পরিচয় করিয়ে দিয়ে বি এস কেশবন পরিষদের নানাবিধ 
কর্মতৎপরতার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। মি: হিউয়িট 
আলোচনা প্রসঙ্গে এ দেশের গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো কি 
হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। 
TENTA আইন সম্পর্কে আলোচনা সভা 

১৮ মার্চ ১৯৬১ অপরাহ্ন কলকাতার স্টুডেন্টস হলে 
পরিষদের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
আলোচনার বিষয় ছিল 'পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'। 
সভাপতিত্ব করেন নিখিল IEA রায় এবং প্রধান বস্তা ছিলেন 
মি:এ আর হিউয়িট। 

আলোচনার ভিত্তি হিসাবে সভায় দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত 
করা হয়। একটি পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকারের বিত্ত 
মন্ত্রণালয়ের গ্রস্থাগারিক নারায়ণচন্ত্র চক্রবর্তী এবং অপরটির 
রচয়িতা ছিলেন পরিষদের কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেকেই আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তার মতামত ও সভার 
ধারা বিবরণী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের কার্যনির্বাহক সমিতির 
নিকট প্রেরণ করা হয়। সভায় বিভিন্ন CT থেকে বহু সদস্য 
ও উৎসাহী ব্যক্তি যোগদান করেন। 








সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 


প্রবাসী*র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) 
সংকলন: গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র। মূল্য :৩০০ টাকা 
পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম নং - ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪ 
বিজ্ঞপ্তি 
জেলা সম্পাদকের প্রতি 







আপনারা অবগত আছেন যে গত ৩১ শে মার্চ, ২০০৫-এ ২০০৪-২০০৫ এর আর্থিক বৎসর শেব হয়েছে। আমরা পরবর্তী 
৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত 
আবশ্যক। প্রথামত পরিষদের ২০০৪-২০০৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে আপনাদের জেলার ২০০৪-২০০৫ সালে গৃহীত ও 
অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে! এজন্য আগামী ৩০শে এপ্রিল ২০০৫-এর মধ্যে এ প্রতিবেদন পরিষদের 


কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। — কর্মসচিব। 





বৈশাখ, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার সংবাদ 


ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী 
৪২/৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া -৭১১ ১০১ 


গত সরস্বতী open উপলক্ষে মহিলা বিভাগ পরিচালিত 
সূচী শিল্প প্রদর্শনীর পাশাপাশি এ বছরই প্রথম বিভিন্ন প্রকাশকের 
প্রায় ৬০০ পুস্তককে fe করে “বইয়ের হাটের” মাধ্যমে পুস্তক 
প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়! বিগত ২০শে ডিসেম্বর 
"০৪ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে তাৎক্ষণিক সদস্যপদ প্রদানের 
পাশাপাশি সদস্য ও পাঠাগার অনুরাগীদের সহযোগে পুস্তক 


সম্বন্ধীয় মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নোত্তরের আসর আয়োজিত 
হয়। লাইব্রেরীর সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ বিতর্ক 
প্রতিযোগিতা হয়। বিষয় — কেন্দ্রের সংযুক্ত প্রগতিশীল নোর্চার 
প্রতি বাম দলগুলির সমর্থন এক এতিহাসিক অনিবার্যতা 
("Support of UPA Govt. at the centre by the Left 
parties is a historic necessity”) 


প্রতিবেদক _ তপন GA 


গত ২৯শে জানুয়ারী, ২০০৫ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগার 
দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী আশীষ 
চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী সুনীল মন্ডল। বেলা ১২টায় 
পদযাত্রার মাধ্যমে গ্রাম পরিক্রমা ও দান সংগ্রহ করা হয়। 
পদযাত্রা শেবে আলোচনা সভা, গ্রন্থাগারের সর্বজ্যেষ্ঠ পড়ুয়া 
(পুরুষ ও মহিলা) ও সর্বকনিষ্ঠ পাঠক ও পাঠিকাকে পুরদ্বৃত 


করা হয়! এরপর আদিবাসী নৃত্য. নবসাক্ষরদের কাঠিনাচ 
অনুষ্ঠানটিকে মনোগ্রাহী করে ভোলে 1 মাঝে নবসাক্ষরদের PY 
গান ও শেষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও তার পুরস্কার বিতরণের 
মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে বহু পাঠক, 
গ্রস্থাগারপ্রেমী৷ মানুষ সহ গ্রন্থাগার কর্মী ও কার্যকরী সমিতির 
সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদক __ সুস্মিতা বোস 


সীতুড়ি পঞ্চগ্রাম পল্লী পাঠাগার, পুরুলিয়া 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার 
কর্মী সমিতি (জেলা শাখা)-র পরিচালনায় গত ২৬শে জানুয়ারী 
২০০৫ ‘rena দিবস’ উপলক্ষে সাঁতুড়ি পঞ্চগ্রাম পল্লী 
পাঠাগারে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংস্কৃতিক 
গ্রতিযোগিতা। সকাল ১০টা থেকে আবৃত্তি, সঙ্গীত, GA. 
আলোচনা, কুইজ, হাতের লেখা গল্প বলা প্রভৃতি 
গ্রতিযোগিতাগুলি গুরু হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 


TUNER সম্পাদক রামনাথ TA উপস্থিত অতিথিবগ 
গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখা করেন এবং সফল 
প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন। স্থানীয় 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গ্রন্থাগারের সদস্য/ সদস্যা এলাকার 
জনসাধারণের উপস্থিতিতে এবং গ্রন্থাগারিক অসিতবরণ 
পুরোহিত এর পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর হয়ে ওঠে। 

প্রতিবেদক — মৃণালকাস্তি ম্ডল 


কুরুমগ্রাম সম্মিলনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার 
কুরুমগ্রাম, বীরভূম 


গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৪ কুরুমগ্রাম সম্মিলনী গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারে প্রতি বৎসরের মত এবারও সাড়ম্বরে গ্রন্থাগার দিবস 
পালিত হয়। গ্রন্থাগার দিবসের শুভসূচনা করেন গ্রন্থাগারের 
স্থায়ী সভাপতি মাননীয়া শ্রীমতি শাস্তি সিংহ। এই উপলক্ষে 
আলোচনাচক্রু, গান ও আবৃতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
আয্লোজন করা হয়। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে 


শুরু করে গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সম্পাদক, বর্তমান সম্পাদক, 
পাঠাগারের সদস্য ও গ্রস্থাগারিক পর্যস্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস 
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে | এলাকার বহু সাধারণ মানুষ, শিশু, ছাত্র/ 
ছাত্রী, শিক্ষকসহ গ্ৰন্থপ্ৰেমী স্থানীয় আধিবাসীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। প্রতিবেদক — অমলকুমার সরকার 


বৈশাখ, ১৪১২ 


তরুণ সমিতি পাঠাগার 
পো: কাশীয়াডাঙ্গা, জেলা -নদীয়া, পিন কোড -৭৪১ ১৬২ 
২০শে ডিসেম্বর গ্রস্থাগার দিবসকে স্মরণ রেখে ৫ই জানুয়ারী, ২০০৫ গ্রন্থাগার দিবস পালন 


নদীয়। জেলার অস্তর্গত নাকাশীপাড়া থানার 
কাশীয়াডাঙ্গায় অবস্থিত তরুণ সমিতি পাঠাগারে প্রতি বছরের 
ন্যায় এবারও গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন করা হয় ৫ই জানুয়ারী, 
২০০৫। 


ধ্বনির পাশাপাশি শতাধিক মহিলার উলুধ্বনির সহযোগে 
অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে 
এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ। বু গ্স্থাগার 


গ্রামের জনগণ, সাধারণ পাঠক, পাঠিকা, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে বিভিন্ন আলোচনা সভা ও সন্ধায় 
ও শিক্ষিত বিদ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সার্বিক সার্থক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 
হয়ে ওঠে। জাতীয় পতাকা উত্তেলন, শাঁখ ও কাসরের ঘন্টা প্রতিবেদক — আশিস বৈদ্য 
মসিনান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার 


(রোজা সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার) 
গ্রাম : মসিনান, পো: সোদপুর, থানা : পুরশুড়া, জেলা : হুগলী 


“বই মিছিল” 


গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৪ দুপুর ২টায় মসিনান 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগারের উদ্যোগে "গ্রন্থাগার দিবস" 
উপলক্ষে — “বইয়ের বিকল্প বই" — এই শ্লোগানে মুখরিত, 
পোস্টার-ব্যানারে সু-সজ্জিত একটি অভিনব বই মিছিল 
সংগঠিত হয়। বই মিছিলে অংশ নেন প্রায় দুই শতাধিক বই 
পিপাসু। উক্ত বই মিছিলটি পুরশুড়া থানার সোদপুর, মসিনান, 


রাউতাড়া গ্রাম পরিক্রমা করে। উক্ত বই মিছিল থেকে ৫০টি 
পাঠ্যপুস্তক বিভাগের উপযোগী মূল্যবান বই দান হিসাবে 
সংগৃহীত হয়েছে। মিছিলের শুরুতে “ama দিবসের” — 
প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব — বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। 
মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। 

প্রতিবেদক — অশোককুমার রায় 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


গত ১২ই জানুয়ারী ২০০৫, পুরুলিয়া জেলার দুরমুট বামী 
পাঠাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: সাধারণের গ্রন্থাগার 
কর্মী সমিতির পরিচালনায় ‘গ্রন্থাগার দিবস’ উপলক্ষে 
মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। 
আবৃত্তি, অঙ্কন, সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ক্যুইজ প্রভৃতি 
প্রতিযোগিতাগুলিতে স্থানীয় তিনটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ও ১২টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং TENA পাঠক ও 


পাঠিকা অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন 
রঘুনাথপুর ব্লকের যুগ্ন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বিশ্বনাথ রক্ষিত। 
বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও গ্রষ্থাগারিক বলাইচন্ত্র মন্ডল গ্রন্থাগার 
দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মোট ২৬ জন প্রতিযোগিকে 
পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হয়। দর্শকদের উপস্থিতিতে 
অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। 
প্রতিবেদক — মৃণালকাড্তি মন্ডল। 


গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী প: ব: সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 


দিবসকে কেন্দ্র করে গান, আবৃত্তি, আলোচনাসভা ও ২১শে 


দপ্তরের সহযোগিতায় বেহালা বড়িবা টাউন লাইব্রেরীতে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য আলোচনা করা হয়। 


আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ভাষা 


প্রতিবেদক — দীপক মলুমদার 


বৈশাখ, ১৪১২ 


১২/১, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ 


আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন 


২১শে ফেব্রুয়ারীর 'আভ্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" 
২৬.০২.২০০৫ তারিখে সত্রদ্ধায় স্মরণ করল কলকাতার 
পার্কসার্বাস ঠাকুরপুকুর বালক যুবক সংঘ লাইব্রেরী । ভাষা 
শহীদদের স্মৃতিচারণ ও নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকারের 
প্রয়োজনীয়তা ও দাবীর স্বপক্ষে আলোচনা করলেন বঙ্গীয় 


গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ কর্মসচিব শ্রী অনুপকুমার সরকার, 
সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রী সমীরণ গুরু, পৌরপিতা শ্রী crave 
রায়, সহ-গ্রস্থাগার সম্পাদক শ্রী পিন্টু AAT প্রমুখ গ্রন্থাগারের 
সদস্য-সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি 
হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। 

প্রতিবেদক — বিস্বারপ রায় 


মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী আ্যান্ড ফ্রী রিডিং রুম 
জি টি রোড, মাহেশ, হুগলী 


গত ২১, শে ফেব্রুয়ারী '০৫ মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী 
STOR রিডিং রুম-এর পরিচালনা গ্রন্থাগার ভবনে আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা 
আন্দোলনের শহীদ ও সূনামীতে মৃত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে ১ 
মিনিট নীরবতা পালিত হয়। সঞ্চালক শ্রী সৌরভ দত্ত দৈনিক 
কালাস্তর থেকে দিনপোযোগী লেখা পাঠ করে আলোচনার 


সূত্রপাত করেন। ভাবা আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণ করে 
মাতৃভাষার ব্যবহার, জর সীমাবদ্ধতা ও ব্যাপকতা নিয়ে উপস্থিত 
দর্শকরা মনোগ্রাইী আলোচনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বন স্থানীয় মানুষ ও 
গ্ৰন্থপ্ৰেমী মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
প্রতিবেদক — শ্যামল চৌধুরী 


মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী 
মাহেশ, হুগলী 


গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী '০৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
উপলক্ষে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর উদ্যোগে এক সভার 
আয়োজন করা হয়। সাধারণ ও কিশোর সদস্যদের মধ্যে 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন 
শিবশকের চক্রবর্তী, স্বামী সোমানন্দ মহারাজ। প্রধান বক্তা 


অধ্যাপক T: ANRA নাথ ঘোষ প্রশ্থোত্তরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস কি ও কেন প্রাঞ্জলতাবে উপস্থাপন করেন। 
সভা CRA সভাপতি ডা: অসিত দত্ত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ 
ann 

প্রতিবেদক — অশোক কুমার রায় 


দক্ষিণ ২৪ পরগণা বই মেলা 


গত ১০.২.২০০৫ থেকে ১৬.২.২০০৫ দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার THATS (ঘোষের মাঠ) সরকারী উদ্যোগে জেলার 
দশম বইমেলা অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধক ছিলেন শিল্পী শুভাপ্রস্গ। 
সেমিনার, কবিতা, গান, আরো নানারকম অনুষ্ঠান এই মেলার 
অঙ্গ ছিল। ৪৫টি স্টল অংশগ্রহণ করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 


পরিষদ দক্ষিণ ২৪ পরণণা জেলা শাখা ও কর্মী সমিতি 
নানাভাবে এই মেলার কাজকর্মে সহায়তা করেছে গ্রদ্থাগারগুলি 
এই মেলা থেকে বই সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষ 
CRAM থেকে বই সংগ্রহ করেছেন। 
প্রতিবেদক — দীপক মজুমদার 


১৮ বৈশাখ, ১৪১২ 


বাঁকুড়া জেলা ২০তম বইমেলা 


গত ৮ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৪ বাঁকুড়া জেলা 
২০তম বইমেলা বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। 
বইমেলার সংগঠক ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার কৃত্যক, 
বাকুড়া। সহযোগিতায় ছিল রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী 
ফাউন্ডেশন, প:ব: সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতি, বাঁকুড়া জেলা 
শাখা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাঁকুড়া জেলা শাখা। 

বইমেলার উদ্বোধন হয় গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০৪ বিকাল 
ওটার সময়। উদ্বোধন করেন শ্রী নজরুল ইসলাম, আই পি এস. 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার জেলা শাসক শ্রী 
প্রভাত মিশ্র, আই.এ.এস.। অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা স্থানীয় 
গ্রন্থাগার কৃত্যক, বাঁকুড়ার সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ বসু, বাঁকুড়া 
জেলার এস. পি, শ্রী অরুণ কুমার, আই.পি.এস.. বাঁকুড়া জেলা 
সভাধিপতি শ্রীমতী পূর্ণিমা বাগদী, A: ব: সরকারের মন্ত্রী 
মাননীয় শ্রী উপেন কিন্তু, বিধায়ক শ্রী কাশীনাথ মিশ্র, তথ্য 
আধিকারিক শ্রী রামজয় চক্রবর্তী, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, 
বাঁকুড়া শ্রী তপন কুমার বর্মণ, শ্রী মনোরঞ্জন বসু, শ্রী অমিয় 
পাত্র প্রমুখ সম্মানীয় ব্যক্তিরা। 

উদ্বোধনী মঞ্চের নামকরণ করা হয় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 
সঙ্গীতত্ঞ BIE প্রসাদ গোস্বামীর শতবর্ষ স্মরণে তাঁরই নামে। 

উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে জ্ঞান গৌসাই এর গান পরিবেশন 
করেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা বাঁকুড়া স্থানীয় 
গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ বসু মহাশয়। 

সভার শুরুতেই বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী 
তপন কুমার বর্মণ স্বাগত ভাষণ দেন ও সকলের সহযোগিতার 
জন্য ধন্যবাদ জালান। প: ব: সরকারের WH শ্রী উপেন fog 
RU জেলারস্কুলগুলির ভালো রেজ্ঞাপ্টের জন্য গ্রস্থাগারগুলির 
ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা সংস্কৃতির 
উন্নতির জন্য বইমেলাকে ব্লকস্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার আবেদন 
জানান। 

২০তম বইমেলায় ২০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করে 
সাহিত্যিক শ্রী নজরুল ইসলাম মেলা, বইমেলার গুরুত্ব ব্যাধ্যা 
করেন, বাঁকুড়া জেলার বিভির পুরা কীর্তির বিশেষতঃ শুশুনিয়া 
পাহাড়ের শিলালিপি, বিষুপুর রাজাদের পদবী পরিবর্তন — 


কিভাবে হল সে সম্পর্কে গবেষণার উদ্যোগ নেবার জন্য 
উদ্যোক্তাদের আবেদন জানিয়ে তাদের ধনাবাদ জ্ঞানান। বইমেলা 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে একটি স্মারক উপহার শ্রী ইসলামের হাতে 
অর্পণ করেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী বিশ্বনাথ 
বসু মহাশয়। | 

মাননীয়া শ্রীমতী পূর্ণিমা বাগদী। বইমেলায় বেশ কিছু নতুন 
পুস্তকও প্রকাশিত হয়। 

বাঁকুড়া জেলা বইমেলায় মোট ৫৬টি প্রকাশক ও SS 
বিক্রেতা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সুনীল বসু মঞ্চ হিসাবে 
বাঁকুড়ার লিটল ম্যাগাজিনের একটি পৃথক স্টলও ছিল। 

মেলায় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার পুস্তক বিক্রয় হয়েছে, তার 
মধ্যে জেলার মোট ১৩০টি সরকার পোযিত গ্রন্থাগার ৫লক্ষ 
৪২ হাজার টাকার পুস্তক ক্রয় করেছে। 

এ বছরই প্রথম ব্লকত্তর থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করা হয়। ব্লকন্তরের সফল প্রতিযোগীরা মহকুমান্তরে 
সফল হলে জেলা স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত 
বিভাগের স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। 

এছাড়া বিভিন্ন দিনে জেলার ৩টি মহকুমায় সফল শিল্পীদের 
নিয়ে বাকুড়া দিবস, বিষুঃপুর দিবস ও খাতড়া দিবস হিসাবে 
চিহ্নত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ১২.১২.২০০৪ গ্রন্থাগার 
কর্মীদের পরিজনদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিনটি গ্রন্থাগার 
কর্মী দিবস হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এছাড়াও এবারই প্রথম 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে মেলার 
পুকুরে নৌবিহারের ব্যবস্থা ছিল। 

৮ই ডিসেম্বর, ২০০৪ উদ্বোধনের পূর্বে দুপুর ১টার সময় 
জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ETG সহ 
একটি বর্ণাঢ্য “বই এর জনা হাঁটুন” মিছিল বাঁকুড়া জেলা 
TAIN হতে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মেলা 
প্রাঙ্গনে শেষ হয়। 

১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৪ রাত্রি ঈটার পর খেলা শেষে বিভিন্ন 
ধরনের বাজী পুড়িয়ে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মেলায় 
সমস্ত দিনগুলিতে লক্ষাধিক ea সমাগম হয়। 

প্রতিবেদক — সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বৈশাখ, ১৪১২ 


১০ম উত্তর দিনাজপুর জেলা বই মেলা 


বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধা দিয়ে গত ১৪ই জানুয়ারী 
থেকে ২০শে জানুয়ারী ২০০৫ রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর Th 
প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুল ময়দানে ১০ম উত্তর দিনাজপুর জেলা 
বই মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। 
এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক বিশাল বর্ণাঢ্য বই মিছিল রায়গঞ্জ 
মার্চেন্টস ক্লাব ময়দান থেকে পরিক্রমা করে বইমেলা! প্রাঙ্গনে 
তা শেষ হয়। বইমেলা অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ ও সমবায় মন্ত্রী হাফিজ আলম 
সাইরাণী, অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ড: শ্রীকুমার মুখার্জী, বস্তু 
ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের aga শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস। রায়গপ্রের 


বিধায়ক eaga রায়, করণদিধীর বিধায়ক গোকুল রায় ও 
পৌরপতি, রায়গঞ্জ পৌরসভা শ্রী মোহিত সেনগুপ্ত, জেলা 
সমাহৰ্তা মনীষ জৈন, আই,এ.এস, জেলা পুলিশ সুপার অশ্যেক 
দন্ত, আই.পি.এস, অতিরিক্ত ভেলা সমহর্ত কে. বি. যোগ! ও 
পুনিত যাদব প্রদুখ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি 
জ্যোৎস্না রাণী সিংহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। জেল! গ্রস্থাগার 
আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দোপাধ্যায় বলেন, এই ১০ম ভেলা 
বই মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একটি 
স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। আলোচনা সভা, কবি সম্মেলন 
সাংস্কৃতিক মঞ্চটি উৎসর্গ করা হয়েছিল হীরেন মুখার্জী ae | 

প্রতিবেদক — বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী 


গ্রন্থাগার কর্মীদের ২ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠান 


গত ১৭ ও ১৮ ই ডিসেম্বর’ ০৪ কোচবিহার লোকাল 
লাইব্রেরি অথরিটির উদ্যোগে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের ২ দিনের 
কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় অতিথি নিবাে। কর্মশালার বিষয় 
"ছিল (১) গ্রন্থাগার পরিচালনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, 
(২) গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির নির্বাচন পদ্ধতি ও (৩) 
গ্রন্থাগারের হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ। সকাল ১০টায় 
কর্মশালার উদ্বোধন করেন শ্রী নিখিলরঞ্জন সেন, অতিরিক্ত 
জেলা সমাহৰ্তা, কোচবিহার ও সভাপতি স্থানীয় গ্রন্থাগার 
প্রাধিকার। সমগ্র কর্মশালাটির সঞ্চালক ছিলেন শ্রী দিখিজয় 
দে সরকার, অধ্যক্ষ, ঠাকুর পঞ্যানন মহিলা মহাবিদ্যালয় 
কোচবিহার ও সদসা, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার, কোচবিহার । 
গ্রন্থাগার পরিচালনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মশালায় 
আলোচনা করেন শ্রী অনিল সরকার, গ্রস্থাগারিক, কোচবিহার 
কলেজ ও প্রাণকৃষ্ণ শীল, প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, 
কোচবিহার গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে 
আলোচনা করেন শ্রী অরুণকুমার শীল মহাশয়, জেলা গ্রন্থাগার 


আধিকারিক, জলপাইগুড়ি কর্মশালার ২য় পর্যায়ে গ্রন্থাগারের 
হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের উপর আলোচনা করেন শ্রী 
রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী মহাশয়, চাটার্ড আযাকাউন্টটেন্ট, 
কোচবিহার। এছাড়াও গ্রদ্থাগারের উন্নত পরিষেবার বিষয়ে 
আলোচনা করেন পঃ বঃ সাধারণের গ্রস্থাগার কর্মী সমিতির 
জেলা সভাপতি ও সম্পাদক শ্রী মোহনলাল মন্ডল ও গোপাল 
সরকার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিধদের জেলা সম্পাদক শ্রী 
চন্দন গুহ মহাশয় 
সমগ্র কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার 
আধিকারিক ও সম্পাদিকা স্থানীয় গ্রস্থাগার প্রাধিকার শ্রীমতী 
মণিকা চক্রবর্তী মহাশয়া। জেলার সমস্ত সরকার পোষিত 
গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও জুনিয়র লাইব্রেরী আটেনডেন্ট ২ 
দিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এবং ভিবাতে যাতে 
এই ধরনের কর্মশালা আরোও অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে আশা 
প্রকাশ করেন। 
প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা 


মালদা জেলার গ্রন্থগারিকদের কর্মশালা 


স্থানীর গ্রন্থাগার প্রাধিকার, মালদার পরিচালনায় রাজা 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী 


সমিতির সহযোগিতায় মালদা জেলার দুইটি সাব ডিভিশনের 
্রস্থাগারিকদের নিয়ে দুইটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 
৭০ জন গ্রস্থাগাবিকের উপস্থিতিতে মালদা সদর 


গ্রন্থাগার 


সাধডিভিশনের গ্রছ্বাগারিকদের কর্মশালাটি হয় কল্যাণ সংঘ 
সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কৃষ্ণপদ্লীতে, গত ২৭.২.০৫ থেকে 
৪.৩.০৫ hy ৬ দিন ব্যাপী । এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি বরুণ মুখোপাধ্যায় 
চাচল সাবডিভিশনের গ্স্থাগারিকদের কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় 
সামসি বীণাপানি শহর গ্রদ্থাগারে। এই কর্মশালায় ৩৫ ভ্রন 
গ্রস্থাগারিক অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালার উদ্বোধন হয় 
২৮-২.০৫ তারিখে উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের 
সহ-সভাপতি শ্রী বরুণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় । 

উভয় কর্মশালাতেই তথ্য পরিষেবা. সামাজিক তথ্য 
পরিষেবা. নব সাক্ষরদের গ্রস্থাগার পরিষেবা, লাইব্রেরীর নথী, 
পুস্তক সংরক্ষণ, বগীকরণ, ক্যাটালগিং, গ্রন্থাগারের হিসাব, 
গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান, গ্রস্থাগার পরিচালন বিধি, পরিচালন 
সমিতির নির্বাচন, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন 
ও সাধারণ গ্রস্থ/গার প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বের সঙ্গে 
আলোচনা হয়। 


২০ বৈশাখ, ১৪১২ 

প্রতিটি বিয়য়ের উপর Study Material দেওয়া হয় এবং 
সকল গ্রদ্থাগারে গ্ৰস্থাগার নামা, DDC 3rd Summary এবং 
AACR Export LL.A-র পক্ষ থেকে Book Grant থেকে 
দেওয়া হয়। 

এই আলোচনায় আলোচক হিসাবে ছিলেন রামকৃষ্ণ সাহা, 
কৃষ্ণপদ মজুমদার, অরুণ রায়, বরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দে, 
প্রবীর নাগ. শ্যামল রায়চৌধুরী, পুলক কর, বিশ্ববরণ গুহ, 
সুনীল মন্ডল, অনুপ সরকার প্রমুখ। 

এই আলোচনায় গ্রহ্থাকারিকরাও প্রভাবিত হন এবং অনেকেই 
স্বীকার করেন খুব শীঘ্রই অনেক গ্রন্থাগারে এই কর্মশালার প্রভাব 
পড়বে। রাস্তা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডে শনের বিশ্ববরণ 
গুহ বলেন যদি কিছু গ্রন্থাগার এই কর্মশালা থেকে প্রভাবিত 
হয়ে গ্রস্থাগারকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজান তাহলে আগামীতে 
আবার এই ধরনের কর্মশালা চলবে। 

মালদা জেলার গ্রদ্থাগারের পরিচালন সমিতির সদসাদের 
নিয়ে আগামীতে এই ধরনের কর্মশালা করার উদ্যোগ গ্রহণ 
করা চলছে। প্রতিবেদক — সুরত ভট্টাচার্য 


মালদা জেলা গ্রন্থাগারের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে নাগরিক সভা 


মালদা জেলা TRINA ২০০৪ সালের দেশের অন্যতম 
সেরা গ্রন্থাগার হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রতি বছর 
দেশের শ্রেষ্ঠ ৪টি জেলা গ্রছ্থাগারকে এ সম্মান দেওয়া হয়? 
দেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্ঞাগুলির মধ্যে এ বছর 
জেলা গ্রন্থাগার শ্রেষ্ঠত্বের এই শিরোপা পেল। কেন্দ্রীয় সরকারের 
তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা রাজা রানমোহন রায় 
লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন এই পুরস্কার দেন! গত ৬ই জানুয়ারি 
ব্রিবান্দ্রম শহরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেরালার রাজ্যপাল 
শ্রী আর.এল. ভাটিয়া স্মারক এবং ৫০ হাজার টাকার একটি 
চেক গ্রন্থাগারিক শ্রী শল্গুনাথ ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন। 

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের এই জাতীয় সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে 
গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির AIA গ্রন্থাগার তবনে গত ১৩ই 
MÉ সন্ধ্যায় এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। 
বাধ রোড়ে তোরণ নির্মাণ সহ গ্রন্থাগার ভবনটিকে 
আলোকমালায় সাজানো হয়েছিল। নাগরিক সভায় প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ্রস্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল এবং 
সন্মানীয় অতিথির আসনে ছিলেন সভাধিপতি গৌতম চক্রবর্তী, 
বিধায়ক সমর রায়, বিধায়িকা অসীমা চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
সভ্োবকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক দিলীপ নন্দী, জেলা সমাহর্তা 


অভিজিৎ চৌধুরী, পৌরপিত৷ কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং 
অতিরিক্ত জেলা সনাহর্তা রাজেশকুমার সিন্হা। পৌরোহিত্য 
করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীবেন্দ্রনাথ AB | 

গ্রস্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল মালদা জেলা গ্র্থাগারকে এই 
পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন আগামী 
আর্থিক বছরে এই গ্রন্থাগারের পরিষেবা কম্পিউটার সেবিত 
করার জ্রন্য রাজ্য সরকারের তরফে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। 
হয়। একটি জীবন্ত গ্রন্থাগার তাকেই বলা যাবে যে পাঠকের 
চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পরিষেবার ব্যবস্থা করতে পারে। 
মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালন কমিটি সময়ের 
আনন্দের বিষয়। গত কয়েক বছরে এ TANA অনেক উন্নতি 
হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। মঞ্চাসীন সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ 
একই সুরে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। নবাগত জেলা সমাহর্তা 
অভিদ্রিৎ চৌধুরী মালদা জেলা গ্রন্থাগারের এ সাফলো আনন্দ 
প্রকাশ করে বলেন তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন যেন 
প্রতিষ্ঠানটি অগ্রগতির পথে চলতে পারে। 

সূচনা ভাষণে পরিচলন কমিটির যুগ্র-সম্পাদক সত্য 


গ্রন্থাগার 


চৌধুরী বলেন কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর 
করে বহুমুখী পরিষেবা পরিচালনা করা ATA নয়। তাই জেলার 
সর্বস্তরের নাগরিক, প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার 
কাছে আর্থিক সাহাযোর আবেদন জানানো হয়েছে। সাংসদ 
দীপংকর মুখাল্রী তার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৬ লক্ষাধিক, 
সাংসদ নীলোৎপল বসু ৫ লক্ষ এবং বিধায়ক সমর রায় ১ 
লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সাধারণ নাগরিকবৃন্দের কাছ থেকে এ 
যাবত নগদ পাওয়া গেছে ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। এ ছাড়াও 
বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থা দিয়েছেন বই ও আসবাব পত্র। ২০০৩ 
সাল থেকে ATR গ্রহণ অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলছে। 
এই দিনেও অনেকে গ্রন্থাগারের উন্নতিতে অর্থ প্রদান করেন। 


বৈশাখ, ১৪১২ 


স্বাগত ভাষণে গ্রন্থাগরিক শস্তুনাথ ভট্টাচার্য বিগত 
বছরগুলিতে চালু হওয়া নতুন পরিষেবাগুলি সহ গ্রন্থাগারের 
উন্নয়নমূলক কানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ধন্যবাদ জানান 
পরিচালন কমিটির সভাপতি ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক 
প্রাণগোপাল করাতি। 
অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী ও 
তপতী দে। আবৃত্তি করেন মালবিকা ঘোষ ও স্বরচিত কবিতা 
পাঠ করেন সরিৎ দাস। অগণিত পাঠক-পাঠিকা এবং উৎসাহী 
নানুষের ভীড়ে গ্রস্থাগার তবনে এদিনের সন্ধ্যায় তৈরি হয়েছিল 
আনন্দের পরিবেশ। 
প্রতিবেদক — সুরত ভট্টাচার্য 


গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংরক্ষণ — কর্মশালা 
(Workshop on Conservation of Library Materials) 


গত ১৪ই মার্চ থেকে ১৮ই মার্চ, ২০০৫ কলকাতার জাতীয় 
গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার সামগ্রীর সংরক্ষণ বিষয়ক 
কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কর্মশালার সূচনা অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা শ্রী সুধেন্দু মন্ডল, 
গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল, নেতাল্জী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য অধ্যাপিকা শ্রীমতী সূরতী ব্যানাল্দ্রী, ইয়াসলিকের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীপককৃমার নাগ সহ বহু গ্রন্থাগারিক, 
গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রস্থাগারমনন্ক BSR) অনুষ্ঠানের শুরুতে 
সঞ্চালক ও পরিচালক শ্রী সলিলচন্দ্র খান এই কর্মশালার লক্ষ্য 
ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। শ্রী মন্ডল তার স্বাগত ভাষণে 
জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ ও পরিষেবার বিবরণ দেন। মাননীয় 
মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল বলেন যে শুধু এখানে শিখে গিয়ে যে যার 
কর্মক্ষেত্র প্রয়োগ করলেই চলবে না,এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দিতে 
হবে পাশ্ববতী ছোট বড় গ্রন্থাগারে — যেখানে এই রকম 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। শ্রী দীপক নাগ ইয়াসলিকের অগ্রগতি, 
সুবৰ্ণজয়ন্তী পূর্তি উৎসবের কর্মকান্ড, পুস্তক সংরক্ষণের গুরুত্ব 
ও পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমতী 


সুরভী ব্যানাল্জী বলেন বর্তমান বৈদ্যুতিন প্রকাশনার যৃগে 
বইয়ের গুরুত্ব হারায়নি ও ভবিষাতেও হারাবে না। 
কর্মশালায় প্রায় ২১টি ক্লাসে ২৫ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার হতে আগত ২২ জন গ্রদ্থাগারিক ও 
ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের 
বিষয়গুলি হল প্রাচীন ও দুগ্প্রাপা গ্রন্থের সংরক্ষণ. পুথিপত্র ও 
পাভুলিপির সংরক্ষণ, মাইক্রোফিল্মিং, সাধারণ ও প্রাটান গ্র্ছের 
বাঁধাই, প্রতিরোধক ও প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা ও ডিভিটাল 
পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ইত্যাদি। 
প্রশিক্ষণের শেষে বিদায়ী অনুষ্ঠানে সকল অংশগ্রহণ 
কারীদের অভিনন্দন জানিয়ে অভিভ্রান পত্র প্রদান করেন প্রান 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী: প্রতাপচন্দরচন্দ্র। উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী অশোকনাথ বসু, মুখা গরস্থাগারিক 
a বিনোদবিহারী দাস, অধ্যাপক ড: কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী 
সুধেন্দু মন্ডল, যুগ্ম সঞ্চালক ও পরিচালক শ্রীমতী মালবিকা 
ঘোষ প্রমুখ বিদগ্ধ বাক্তিত্ব। 
প্রতিবেদক — শুভেন্দু ঘোষাল 














সদস্যদের প্রতি 
শ্রষ্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলুটলা 
সীট পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠালো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাজের সুবিধা হয় 
বলে জ্বালা গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চাদা বাকী থাকলে 
গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post 
Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, 
Kol - 700 012-2 নিকট জ্বানিয়ে আমাদের BATA | = কর্মসিচিব। 
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পরিষদ সংবাদ 


উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নবীকরণ উৎসব 


গত ৮ই এপ্রিল শুক্রবার) ২০০৫ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় 
পরিষদ ভবনের শ্রেণী কক্ষে সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েলের 
Perera বিতাগের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতির অধিকর্তা গৌতম 
গোস্বাযী। তিনি পরিষদের গড়ে ওঠা, গ্রন্থাগার আন্দোলনে 
ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কে নবাগত 
ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করেন। পরিষদের কর্মসচিব অনুপকুমার 
সরকার বিস্তারিতভাবে ভারত তথা বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনে 
পরিষদের ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার বিজ্রান প্রশিক্ষণের গুরুত্বের 


কথা ব্যাখ্যা করেন। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ নবাগত ছাত্রছাত্রীদের 
গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জালান। গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতির আহ্বায়ক প্রবীর নাগ 
সংক্ষিপ্তভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সটির সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের 
বলেন এবং তাদের ক্লাস রুটিন ও ক্রমিক নং প্রদান করেন। 
প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা ফুল, চন্দন ও মিষ্টি দিয়ে নবাগত 
ছাত্রছাত্রীদের বরণ করে। অনুষ্ঠানটিতে পরিষদের কার্যনিবহিক 
সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদক — প্রবীর নাগ 





বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী 
তারিখ :৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ * স্থান $ পরিষদ ভবন * সময় ঃ বেলা ১টা 
[ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত কর! BM | -_-সম্পাদক। ) 


Agenda : 

1. Confirmation of the minutes of the fast meetings 
of the council held on 28.03.04. 

2. Co-option of personal members to the council. 

3. Nomination of the Institutional members to the 
council. 

4. Election of members of the Executive 
Committee. 

5. Constitution of different sub-committees and 
standing committees. 

6. Budgel of the Association for the year 2004- 
2005. 

7. Programme of activities. 

8. Appointment of auditor for the year 2004-2006. 

9. Any other matter with the permision of the chair. 


উপস্থিত সদস্যবৃন্দ £ 

১। রতন কান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ ২। রামকৃষ্ণ সাহা, 
কলকাতা ৩। শ্যামল রায়চৌধুরী, কলকাতা ৪। কৃষ্ণপদ 
মদুমদার,উ: ২৪ পরগণা ৫। নারায়ণ চক্রবর্তী, উ: ২৪ পরগণা 
৬। অরুণ রায়, কলকাতা ৭। বল্পরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা 


৮। সুব্রত ভট্টাচাৰ্য, মালদা জেলা শাখা ৯। বিমল চট্টোপাধ্যায়, 
কলকাতা ১০। বীরেন্দ্রনাথ রায়, জলপাইগুড়ি ১১। পুলক কর, 
উ: ২৪ পরগনা ১২। বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা 
১৩। বীথি বসু, কলকাতা ১৪। অশোক কুমার রায়, হুগলী 
১৫1 অশোক FIA দাস, হাওড়া ১৬। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, 
কলকাতা ১৭। AR বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ১৮। চন্দনা 
চক্রবর্তী, উ: ২৪ পরগনা ১৯। নির্মাল্য রায়, কলকাতা ২০। 
প্রবীর দে, উ: ২৪ পরগনা ২১। প্রবীর নাগ, উ: ২৪ পরগনা 
২২। অনুশ্রী রায়, কলকাতা ২৩। সুচিত্রা গাঙ্গুলী, কলকাতা 
২৪। গৌরাঙ্গ কর্মকার, উ: ২৪ পরগনা ২৫ 1 পাপড়ী সেনগুপ্ত, 
কলকাতা ২৬। হিরণকুমার দত্ত, কলকাতা ২৭। যতীন্দ্রনাথ 
শতপথী, কলকাতা ২৮। বিশ্ববরণ গুহ, কলকাতা ২৯। 
অসিতাভ দাস, কলকাতা ৩০। বিমল নারায়ণ শর, কলকাতা 
৩১। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ৩২। অনুপকূমার 
সরকার, উ: ২৪ পরগনা! 

সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রী 
রামকৃষ্ণ সাহা। 


গ্রন্থাগার 


সভায় শুরুতে কর্মসচিব নিশ্নলিখিত শোক প্রস্তাব পেশ 

WAA I 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই সভা — 

১। সুনামী সহ বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুযোগে নিহত 

২। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পি তি নরসীমা রাও 

৩। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডিরেষ্টর প্রয়াত দেশরাভ 
কালিয়া 

৪। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি প্রয়াত Serene মুখোপাধ্যায় 

৫। কলকাতা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রস্থাগারিক প্রয়াত মৃণাল 
কান্তি কুমার। 

৬। বোটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গ্রন্থ গারিক প্রয়াতা 
গৌরী ভট্টাচার্য। 

৭। পরিষদের নদীয়া জেলার প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত 
বিনয়ভৃষণ চ্যাটাজী। 

৮। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রস্থাগারিক প্রয়াত 
নরেন সেন। 

৯। পরিষদের প্রাক্তন কর্মী প্রয়াত ধীরেন সিংহ রায় 

১০। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সহ-গ্রস্থাগারিক সুধীর ব্রহ্ধ 
ও বীরেন্্রনাথ বিশ্বাস। 

১১। দমদম মতিঝিল কলেজের প্রাক্তন গ্রস্থাগারিক প্রয়াত অমর 
সেন। 

১২। পরিষদের প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত বিনয় ভৌমিক 

yor বর্ধমান কাটসি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক প্রয়াত হাবিবুর 
রহমান। 

381 পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি শ্রী 
দীপক চট্টোপাধ্যায় 

১৫। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

১৬। প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক প্রয়াত মূলুকরাজ আনন্দ। 
দেশ বিদেশের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 

সঙ্গে যুক্ত প্রয়াত গুণীজন ও দেশরক্ষায় are নিহত বাক্তির 

প্রতি পরিষদ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শোক ভ্রাপন করছে এবং 

তাদের পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। 

এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আপন করে সদস্যর! দাঁড়িয়ে এক মিনিট 

নীরবতা পালন করেন। 

১। এর পর কর্মসচিব ২৮.৩.২০০৪-এ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল 

সভায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভায় এ কার্যবিবরণী গৃহীত 

হয়। 

২। কর্মসচিব ২০০৪-২০০৫-এর জন্য মনোনীত কাউন্সিল 

সদসা হিসাবে শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী, শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী 

ও শ্রী প্রণবানন্দ জানার লাম প্রস্তাব করেন। সভায় এ প্রস্তাব 
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গৃহীত হয়। 

৩৪ কর্মসচিব জানান যে প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য পদে 
কেবলমাত্র বাকুড়ার ধ্রুব সংহতি গ্রানীণ গ্রন্থাগার, বালসী 
নির্বাচিত হয়েছেন। বাকী জেলার ননোনয়ন পত্র জমা না পড়ায় 
প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদসাপদ শূন্য আছে। তিনি বাকী যে 
সব জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক সদসা জাছে, সেসব জেলার কাউন্সিল 
সদস্য পদের জন গ্রন্থাগারের নাম প্রস্তাব করতে অনুরোধ 
করেন। সভায় নিম্নলিখিত নামগুলি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। 
১। হুগলী : চুঁচূড়া কিশোর প্রগতি সংঘ টাউন লাইব্রেরী 

২। হাওড়া :ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী 

৩। জলপাইগুড়ি : সুকান্ত স্মৃতি সংঘ ও পাঠাগার 

৪1 মুর্শিদাবাদ : বেলডাঙ্গা পি কে মোমোরিয়াল টাউন 


লাইব্রেরী 

৫) পুরুলিয়া : বারুদি নেতাজী ক্লাব ae লাইব্রেরী 

৬। পূর্ব মেদিনীপুর : তমলুক জেলা গ্রন্থাগার 

৭। বর্ধমান :(ক) উদয়চাদ ভেল গ্রন্থাগার (খ) BAe ডা: 
মৃগেন্ত মিত্র পাঠাগার (গ) স্বাহীী মিলন মন্দির পাঠাগার. 
রসুলপুর, বর্ধমান 

৮। নদীয়া :কৃতিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল মিউজিয়াম 
এণ্ড লাইব্রেরী 

৯। দার্জিলিং : বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদ সাব ডিভিশনাল 
লাইব্রেরী 

১০। উত্তর ২৪ পরগণা : হাবড়া নিউনিসিপাল টাউন লাইব্রেরী 

১১। দক্ষিণ ২৪ পরগণা : বিবেক সংঘ টাউন লাইব্রেরী, 
কলকাতা-৭৫ 

১২। কলকাতা : কসবা সাধারণ পাঠাগার 

১৩। মালদহ : জেলা গ্রন্থাগার মালদহ 
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সদস্যদের মধা থেকে নিশ্নলিখিত RATATA নাম প্রস্তাব করেন-__ 
219) প্রবীর রায়চৌধুরী ২। শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী ৩। শ্রী 

প্রবীর দে ৪। শ্রী প্রবীর নাগ ৫। শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার ৬। শ্রী 

বিমল চ্যাটাজী ৭। শ্রী গোপিকা প্রসাদ ঘোষ ৮। শ্রীমতী সুচিত্রা 

গাঙ্গুলী ৯। শ্রী হিরণ কুমার দত্ত ১০। শর নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। 
সভার এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

৫। কর্মসচিব পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি ও উপসমিতির 

জন্য সভাপতি, আহায়ক ও সদস্য হিসাবে নিম্নলিখিত নাম 

প্রস্তাব করেন। 

১। অর্থ ও গৃহ নির্মাণ কমিটি 
সভাপতি __ভ্৷ গোপিকা প্রসাদ ঘোষ 
আহায়ক — শ্রী! পুলক কর (কোবাধাক্ষ) 


sga 


সদসাবৃন্দ — শ্রী হিরণ কুমার দন্ড শ্রী বিমল নারায়ণ 
শুর, ড: কৃষঃপদ মজুমদার, শ্রী নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রী অরুণ 
রায়, শ্রী বিমল চ্যাটাল্তী, শ্রী বিশ্ববরণ 0%, শ্রী দেবব্রত 
কুন্ডু, শ্রীমতী অনুশ্রী রায়। 

২। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ কমিটি 
সভাপতি — শ্রী গৌতম গোস্বামী 
আহায়ক — শ্রী প্রবীর নাগ 
সদস্যবৃন্দ — শ্রী বিভ্রয়পদ মুখোপাধ্যায়, শী বিনোদ বিহারী 
দাস, শ্রী সুনীল চ্যাটাল্জী, শ্রী রাণাপ্রতাপ চ্যাটাজী, ড: বরুণ 
কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দদূলাল বসাক, ড: কৃষ্ণপদ 
মজুমদার, ড: fara চক্রবর্তী, ড: AH বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), 
শ্রীমতী গৌরী ঘোষ (ae), শ্রী বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, 
শ্রী উনয়ন cbr, পরিষদ গ্রদ্থাগারিক (পদাধিকার বলে) 

৩। গ্রন্থাগার ও পাবলিকেশন কমিটি 
সভাপতি — শ্রী অরুণ রায় 
আহ্বায়ক _ ড:শ্যামল রায় চৌধুরী (সম্পাদক, গ্র্থাগার) 
সদস্যবৃন্দ — শ্রী সলিল চন্দ্র খান, ড: রত্বা বন্দ্যোপাধ্যায় 
(দাস). ড: অর্জুন দাসগুপ্ত, শ্রীমতী বেবী দাস, শ্রীমতী 
বীথি বোস, ড: তুষার কান্তি সান্যাল, ড: বিমল চ্যাটাহ্রী, 
শ্ৰী নির্মালা রায়, এ জয়দীপ চন্দ, শ্রী শুভেন্দু ঘোষাল, শ্রী 
অমিতাভ piers, শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়) 
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সভাপতি — শ্রীমতী অনুশ্ৰী রায় 
আহায়ক — পরিষদের গ্রদ্বাগারিক 
সদস্যবৃন্দ __ ড: কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী 
শ্রী ada নাগ, ড: যতীন্দ্রনাথ শতপথী, শ্রী হিরণকুমার 
দত্ত, শ্রী অসিতাভ দাস, শ্রী গৌতম গোস্বামী 

৫। সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি 
সভাপতি — শ্রী atta দে 
আহ্ায়ক — শ্রী নির্মাল্য রায় 
সদস্যবৃন্দ — শ্রী প্রধীর নাগ, শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার, শ্রী 
তরুণ রায়, শ্রী বীরেন চন্দ, শ্রী সুনীল মন্ডল, শ্রী মদন 
মন্ডল, শ্রী স্বপনকুমার cara, শ্রী অশোক রায়, শ্রী অরুণ 
রায়, ড: কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী অসিতাভ দাস, শ্রী 
শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং পরিষদের জেলা শাখা সমূহের 


২৪ বৈশাখ, ১৪১২ 
শ্রীমতী বীথি বোস, শ্রীমতী কনক ঘোষ, শ্রীমতী চন্দনা 
চক্রবর্তী, শ্রীমতী বল্পরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোক দাস, 
শ্রী হরনাথ ঘোষ, শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ, শ্রী তরুণ রায়, শ্রী 
শিবানন্দ পাল, শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রী কেশবলাল 
চক্রবর্তী, শ্রী গণেশ নন্দী, ড: কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী 
দেবব্রত বিশ্বাস। 

৭। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক এবং বিশেষ গ্রন্থাগার 
উপসমিতি 


সভাপতি — শ্রীমতী সুচিত্রা গাঙ্গুলী 
আহ্বায়ক — শ্রী প্রবীর নাগ 

সদস্যবৃন্দ — শ্রী গৌতম ভূষণ, শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, 
শ্রী মৃগান্ধ মন্ডল, ড: VANA TSA, ড: অনুপ গুপ্ত, 
চৌধুরী মোফিজুল কবীর, শ্রী সুক্জিত iri, শ্রী সতাব্রত 
ঘোষাল, ড: সৌমিত্র সরকার, শ্রী বিনোদ বিহারী দাস, ড: 
জয়তী ঘোষ, শ্রীমতী তপশ্রী দাস (ঘোষ), শ্রী ভূপেন 
রায়, শ্রী প্রণব রায়, শ্রী নিতাই ঘটক। 

৮। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সাব কমিটি 
সভাপতি — শ্রী অসিতাভ দাস 
আহ্বায়ক — শ্রী কিরণময় দত্ত 
সদস্যবৃন্দ — শ্রীমতী সুনন্দা রক্ষিত, শ্রী দেবতোষ দালাল, 
শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুমনা বোস, শ্রীমতী কৃষ্ণা 
সাহা। 

৯। ছাত্র সংযোগ উপসমিতি 
সভাপতি — শ্রী পুলক কর 
আহ্বায়ক — শ্রী পারথপ্রতিম বসু 
সদস্যবৃন্দ — শ্রী বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, শ্রী রজত দাস, 
শ্রীমতী নীলিমা পাল, শ্রী আশীষ মন্ডল, শ্রী শিবনাথ দে, 
সৈয়দ কৃষ্ণ মিঞা, শ্রীমতী সেমন্তী চক্রবতী, শ্রীমতী কাবেরী 
বোস, শ্রীমতী রূপস। দে, শ্রী কমল লাথ। 
এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে পদাধিকারবলে কর্মসচিব, 

কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক সকল কমিটির ও সাবকমিটি 

সদস্য এবং এর সঙ্গে সভাপতি ও যুগ্ম কর্মসচিবকে GIGS * 

করা হবে। এছাড়া পদাধিকার বলে শিক্ষা ও শিক্ষণ কমিটি 

আহ্ায়ক পরিষদ গ্রন্থাগার সাব কমিটির এবং পরিষদের গ্রন্থাগার 
সাব কমিটি আহায়ক শিক্ষা ও শিক্ষণ কমিটির সদস] হবেন। 

৬। পরিষদের কোবাধ্যক্ষ শ্রী পুলক কর ২০০৫-২০০৬ 

সালের খসড়া বাজেট পেশ করেন। এ বাজেটে ২০০৫-২০০৬ 

সালে সম্ভাব্য আর দেখানো হয়েছে ১৪.৩২,০০০ টাকা এবং 

মোট সম্ভাব্য বায় ধরা হয়েছে ১৫,৪২,০০০ টাকা; মোট ঘাটতি 


গ্রন্থাগার 


১,১০,০০০ টাকা (এক লক্ষ দশ হাজার টাকা)। বাজেট সহ 
অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বন্ড! অংশগ্রহণ করেন। 

(ক) সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদহ) : প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য পদ 
নবীকরণে শুধু চলতি বছরের টাদা নিলে ভাল হয়। ভাতে 
অনেক প্রতিষ্ঠান সদস্যপদ নবীকরাণে আগ্রহী হবে। 

(খ) রামকৃষ্ণ সাহা (কলকাতা): বলেন যে পরিযাদে একটা 
বৃহৎ অংশ আজীবন সদস্য। স্থায়ী আমানতে জমা থাকা টাদা 
£থকে সুদ বাবদ যে আয় হয় তার থেকে পত্রিকা দিতে খরচ 
বেশী হয়। 

(গ) হিরণকুমার দত্ত (কলকাতা) : Estimated 
Column-94 মত Actual column বাজেটে দিতে পারলে 
বোঝা যে প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় কত? 

(ঘ) অসিতাভ দাস (কলকাতা) : পরিযদের প্রকাশনার 
বিক্রয় বাড়ানো এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উপর ভোর দিতে 
হবে। 

(৬) অরুণ রায় (কলকাতা): প্রস্তাব করেন যে আল্ীবন 
সদস্যদের কাছে Donation চাওয়া যোতে পারে। 

(5) বিমল নারায়ণ শূর (কলকাতা) : বলেন থে শুধু 
Lte Member- AA কাছে কেন।£ সবার কাছেই সাহায্য চাওয়া 
যেতে পারে। 

সবায় স্থির হয় প্রাথমিক ভাবে আজীবন সদস্যদের কাছে 

Donation চাওয়া হবে। 
.. (2 অশোক রায় (হুগলী) : Refresher Course করবার 
পর গ্রস্থাগারশুলোর উপর কি প্রতিফলন হল তার মূল্যায়ন 
করা দরকার। জেলা বইমেলাতে সদস্য করা বাধাতামূলক করা 
যায় কিনা তাবা দরকার। হুগলী জেলাতে এই ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। 

(জ) সভায় অরুণ রায় প্রস্তাব করেন Salt Lake~04 
জমিতে বাড়ী নির্মাণের কাজ্র শুরু করতে হবে। কারণ বেশীদিন 
জায়গা ফাকা রাখা যাবে না। 

সভায় বাজেট গৃহীত হয়। 

৭। কর্মসচিব ২০০৪-২০০৫ বর্ষের পরিষদের যে কর্মসূচী 
নেওয়া যেতে পারে, তার খসড়া পেশ করেন। নিয়মিত 
কর্মসূটীর মধ্যে 

(ক) গ্রন্থাগারিক দিবস : এ বৎসর বিশ্বভারতী থেকে 
মৌখিক প্রস্তাব এসেছে। 

(খ) গ্রন্থাগার দিবস 

(গ) বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতা — যেমন শটাদেৰী স্মারক 
AGO রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, সুশীল কুমার 
ঘোষ স্মারক বক্তৃতা ইত্যাদি — এছাড়া অন্যান্য বিশেষ বন্কৃতার 


২৫ 
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ব্যবস্থা করা। 

(ঘ) বিভিন্ন স্মারক পুরস্কার প্রদান — (১) শ্রেষ্ট প্রবন্ধকার 
নির্বাচন ও তিনকড়ি দন্ত স্মারক পুরস্কার প্রদান । (২) সৌরেন্দ্ 
মোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর গ্রস্থাগার ও 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার প্রদান। 

(8) পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স 
পরিচালনা — সমাবর্তন উৎসব, সার্টিফিকেট প্রদান ও FNS 
দেব রায় স্মারক পদক প্রদান! 

চে) নিয়মিত ও বিশেষ কম্পিউটার কোর্স পরিচালন। 

(ছ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করা ইত্যাদি । 

উপরোক্ত কর্মসূচি ছাড়া কর্মনচিব কতকগুলি বিশেষ 
কর্মসূচীর প্রস্তাব করেন। 

সুনাম দুর্গতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করে মুখামন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে প্রদান। পরিষদে ৩১ শে মার্চ, ২০০৫ পর্যপ্ত এই 
দান গ্রহণ করা হবে। 

পরিষদের ৮০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
কর্মসূচি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয় _ 

(ক) ভেলা শাখার সহযোগিতায় প্রতি জেলায় পরিযদের 
সাধারণ সদস্যপদ নবীকরপে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। 

(খ) জেলা শাখার উদ্যোগে প্রতি জেলায় পরিষদের 
প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। 

গে) পরিষদের জেল! শাখাগুলিকে জেলার অপোষিত 
্রস্থাগারগুলিকে নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা, এ. 
সুবিধার সম্পর্কে অবহিত করানো এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
সাথী করানো। 

(2) জেলার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির সম্পাদকদের 
নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা। 

(3) পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯ বিধিবদ্ধ হওয়ার 
২৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার 
আইনের পর্যালোচনার জন্য সভার আয়োজন করা। 

(চ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ধ উপলক্ষে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর আলোচনা সভার 
আয়োজন করা। 

(ছ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব শ্রী তিনকড়ি 
দত্ত ও G: নীহাররঞ্জন রায়ের জন্মশতবর্ধ পূর্ণ হয়েছে। এই 
উপলক্ষে তাদের স্মৃতিতে দুটো বক্তৃতার আয়োজন FA | 

জে) জেলায় জেলায় কর্মরত সাধারণ গ্রন্থাগারের 
এর ব্যবস্থা করা। 


aga 


(ঝ) পরিধদ-এর কর্মধারা সম্পর্কে পরিষদের সাধারণ 
সদস্যদের অবহিত করবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রকাশনার 
বাবস্থা করা। 

(E) যে সব জেলায় গ্রস্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেই সব জেলায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা 
অর্জিত জ্ঞান নিজ নিজ গ্রন্থাগারে কতটা প্রয়োগ করতে 
পেরেছেন যে সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত জানার ব্যবস্থা করা। 

(ট) সন্টলেকে পরিষদের নিজস্ব জমিতে গৃহ নির্মাণের 
উদ্যোগ লেওয়া। 

(3) বিভিন্ন জেলায় বইমেলায় পরিষদের প্রকাশনা প্রচার 
ও বিক্রীর ব্যবস্থা করা। 

৮। কর্মসচিব যে পরবর্তী ২০০৫-২০০৬-এর জন্য Audilor 

হিসাবে George Read and Company-এর নাম প্রস্তাব 

করেন। সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বিবিধ £ 

ক) কর্মসচিব নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের চাদা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা 
সেই বছরে করবার জন্য এবং জেলায় বার্ষিক রিপোর্ট বর্ষ 
শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠানোর 
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২৬ বৈশাখ, ১৪১২ 
জ্রন্য জেলা শাখাকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাল। 
এছাড়া জেলার সদস্য সংগ্রহ করবার বিল যথা সময়ে 
পাঠানোর কথা বলেন। তিনি আরও জানান ঘে, জেলার 
DLOদের স্পনসর্ড ও নন-স্পনসর্ড লাইব্রেরীনামের 
তালিকার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে। জেলা শাখা উদ্যোগ 
নিলে ভাল হয়। 

খ) অসিতাভ দাস — BLA-এর Training ০০15৪-এর 
সিলেবাস পাণ্টানো দরকার । এছাড়া পরিবদে 
পাবলিকেশন সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়। তিন মাস 
অন্তর Council মিটিং করে কর্মসূচি কতটা রূপায়ণ হল 
দেখা দরকার। 185.10-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
পরিষদে একটা আলোচন! সভা করা দরকার। 

1) রামকৃষ্ণ সাহা — নদীয়াতে Conference হওয়ার কথা 
ছিল। কিন্তু কিছুটা অসুবিধা হয়েছে। অনা জেলা এগিয়ে 
এলে ভাল হয়। পরে কার্যকরী কমিটি আলোচনা করে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে। 
সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভায় 
কান্ত শেষ হয়। 


Sae অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত 


রবীন 


[সম্পাদকের ভূমিকা ১৪৮ পৃষ্ঠা এবং SUA ৪৮ পৃষ্ঠা 
৪৩টি নাটক (২য় খণ্ড) ১৭৬৮ পৃষ্ঠা। দাম ৬০০ | 


প্রারস্তকাল ৯০০ সাল থেকে 
আধুনিক কাল ২০০০ সাল পর্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত Rafe: শ্রারস্তকাল : বীরগাথা ঘুগ (৯০০-১৪০০); 
মধাকাল : পূর্ব-মধাকাল : ভক্তিযুগ (১৪০০-১৬৫০); উত্তর- 
ধাকাল : বীতিযুগ (১৬৫০-১৮৫০) ; আধুনিক কালি : সুচলা-্রসঙ্গ 
(১৮৫০-২০০০); হিন্দী কথাসাহিত্য (১৯০০-২০০০); হিন্দী 
নাট্যসাহিত্য (১৮৭৫-২০০০); হিন্দী প্রবদ্ধসাহিত্যা (১৮৫০- 
২০০০): আধুনিক হিন্দীকাব্য : (১৮৫০-২০০০)। দাম : ২০০. 


সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কল-৬ 
বিক্রয় কেন্দ্র : বিদ্যাদাগর টাওয়ার, 
১৫ শ্যামাচরণ দে সিট, কল-৯ 








.. বাংলা ভাবায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 
"গ্রন্থাগার" প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বালে! মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাদা সডাক 
৯১২০.০০ টাকা, বাস্মাসিক ৬১০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার 
মূল্য ১০.০০ টাকা। 

. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের 
সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদ! বা সদস্য চাদা 
বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের 
১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 
ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর TEA লা। 

. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিত্তান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও 

্র্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, TE সমালোচনা, পাঠকদের 

মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

.. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা 

প্রয়োজন £ 
ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোত 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা KITES | 
খ. রচনা ফুলঙ্কযাপ বা AG সাইজের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন। 
গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
বাস্থলীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত asa 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 
ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। Tye 
বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী 
তথাসূত্র আলাদাভাবে ব্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 
ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং 
বাংলো ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধো সংক্ষিপ্রসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজ্জন। 
চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে_ 
i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশের জন্য 
পাঠানো হল। 

7) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য 
পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি। 

৪) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত 
হল! 


t 


১০. 







YMA ও গ্রান্থাগারিক সাক্রোস্ত সংবাদের মূল তথা সংক্ষেপে 





iv) রচনাটির ‘কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। 
প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা 
আমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার SAY পাঠানো প্রবন্ধ 
বিশেষন্রদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত 
হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষজ্ঞদের | অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সন্তব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। 


















(১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় দ্থানাভাবের জনা 
প্রয়োন্ডন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের 
৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং 
স্থানাভাৰ না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। 
বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়। 






. গ্রন্থাগার ও তথাবিভ্রান সংক্রান্ত TL সমালোচনার GAT ২ 


কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ 
সমালোচনার অনুরোধ ভ্রানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি 
দিতে হবে। পরিঘদ নিযুক্ত বিশেষন্রদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা 
করা হয়। 


. বিভ্রাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিবয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের 


পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের রোড ১০ তারিখের 
মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদে 
কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন 
শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, ক্যেবাধ্যক্ষ বা পত্রিকার 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 


. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় AT! 


এজেন্সির জন্য একশ টাকা জনা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 
কত কপি প্রয়োজন জানাতে হাবে। অবিক্রীত পত্রিকা 
সাধারপতঃ ফের€ নেওয়া হয় না। 

গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্থালয়ে 
জানাতে হবে। 

গ্রাহক টাদা বা পরিষদের সদস্য চাদা পরিষদের কার্ধালয়ে 
দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। 


পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২ 
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ $ ২২৪৪-৬৮৬৬ 
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গ্রন্থাগার 


লেখক কে রাখতে হয় না, একটানা লিখে গেলেই চলে। 
an: 
সাধারণত মোটা দাগ দিয়ে বা নির্দিষ্ট অক্ষরের থেকে ছোট 
এবং হেলানো (Italic) হরফ দিয়ে পাদটীকা কে আলাদা অংশ 
সাংকেতিক চিহ্ন বা ক্রম দিয়ে তারপর পাদটীকা লেখা হয়। 
এই পদ্ধতিটিই সর্বজনগ্রাহা ও বস্ুল প্রচলিত। আবার একই 
ধরনের তথ্য সূত্র যা পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে__তা পুনরায় 
সবিস্তারে উল্লেখের প্রয়োজন হয় না. সেক্ষেত্রে 'তদেব' 
(ইংরাজীতে ibid) লিখলেই চলে। 
৬. fe: 
নানীপ্রকার চিহ্নের ATC মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাদটীকার 
যোগসূত্র রক্ষা করা হয়, তার বর্ণনা এইরূপ-_ * (এ্যাস্টারিক 
অথবা স্টার); (&/) (ভ্যাগার বা ওবেলিস্ক); (%) (ডবল 
ভ্যাগার বা ওবেলিঙ্ক): (6 ) (সেকশন ITÉ): (1) (পারালাল 
মার্ক); (X) (প্যারাপ্রাফ-মার্ক) ইত্যাদি। এই সব চিহৃকে 
এককথায় “রেফারেন্স মার্ক” বলা হয়। উক্ত চিহ্নসমূহ ব্যবহার 
করারও কিছু বিধি আছে। প্রথমে একক চিহ্ন দিতে হয়-__পরে 
দ্বৈত চিহ-_এই ভাবে ক্রমান্বয়ে আসবে। যদি একই পৃষ্ঠায় 
ছয়টির বেশী চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে 
একক, দ্বৈত, ত্রিধা (Triple) — এইভাবে চিহ্ন সারি আসবে। 
তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর সঙ্গে অক্ষর এবং সংখ্যা সামন্রস্যপূর্ণ 
অনুক্ৰমে ব্যবহৃত হয় 
৭. ব্যবহারিক পার্থক্য : 
পাদটীকার ব্যবহার নিয়েও লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ 
আছে। কিছু লেখক পাদটাকাকে মূল রচনাংশে বা পৃষ্ঠার 
পাদদেশে সন্নিবেশিত করাকে “পাঠভঙ্গ” হিসেবে দেখে থাকেন। 
তারা পাদটীকায় উল্লেখিত প্রয়োজনীয় তথা অন্য কোথাও 
সংযোজিত করতে চান, যেমন-প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অথবা 
"স্থূল বইটির শেষ ভাগে প্রতিটি অধ্যায়ের উল্লেখ করে। এইভাবে 
পাদটীকা দেওয়া হলে পাঠকের পাঠের আনন্দ বস্তায় থাকবে 
বলে তারা মনে করেন। এই ধরনের পাদটাকাকে “'মার্জজনিলিয়া" 
(91818) বলে। পাদটীকার আরও ব্যবহারিক পার্থক্য দেখা 
যায়। কখনো পৃষ্ঠার একেবারে উপরে অথবা উপরের মার্জিনের 
দুই কোনায় টীকা দেওয়া হয়। একে “শোল্ডার নোটস্‌” 
(shoulder notes) বলে-যদিও এর ব্যবহার Fae 
৮. উপসহোর : 
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য সঠিক তথা সঠিক 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


পাঠকের কাছে যত সম্ভব দ্রুত পৌছে দেওয়া। এক্ষেত্রে 
তথ্যসরবরাহের দিকটা অতি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ 
হিসেবে চিহিত। প্রচলিত তথ্য সরবরাহের মাধাম হিসেবে 
পরিচিত না হলেও-_পাদটীকার ভূমিকাও এক্ষেত্রে নগণা নয়। 
এটি যেমন তথ্যসূচির হদিশ দেয়, তেমনই বিষয়ের উপর 
আরোও নিবিড় পাঠের পথ নির্দেশ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 
পাদটীকা মোটেও পায়ে ঠেলার বস্তু নয়, এটি এক fon ধরনের 
তথাসূত্র £ 

(>) The Oxford English Dictionary. -2nd ৪৫. 
Clarendon Press. - 1998. - V.6.P.21 

তদেব 

সংযোজনী-১ 

সংযোজনী-২ 

Sean Jennet. -The Making of Books, - 5th 
ed. - Faber & Faber. - 1973. — PP. 327-329 
তদেব 


Effective communication/oy H.H.Dean and 
K.D. Bryson. - Prentice Hall. -1961. -PP. 
252-261 


সাংযোজনী > 

বৈদিক সাহিতে) সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, 
তাতে শিল্প MIES সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। 
'আত্মসান্তৃতি্বাব শিল্পানি'। এ'কে ইংরেজি করা যেতে পারে, 
Arts indeed are the culture of soul! “ছন্দোময়ং বা 
এতৈর্ধজ্বমান আত্মানং সংস্কুরুতে'__এই-সকল শিল্পের দ্বারা 
WENA আত্মার সংস্কৃতি সাধন করেন সংস্কৃত ভাষা বলতে 
বোঝায় যে ভাবা বিশেষভাবে cultured, যে ভাষা cultured 
সম্প্রদায়ের! মারাঠি হিন্দী প্রভৃতি অন্যান] প্রাদেশিক ভাষায় 
সংস্কৃতি শব্দটাই কাল্চার অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। সাংস্কৃতি 
ইতিহাস (cultural history) CARs ইতিহাসের চেয়ে শোনায় 
ভালো। সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বৃদ্ধি cultured mind, cultured 
intelligence অর্থে কৃষ্টচিত্ত কৃষ্টবুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ 
সন্দেহ নেই। যে মানুষ cultured তাকে কৃষ্টিমান বলার চেয়ে 
সংস্কৃতিমান বললে তার প্রতি সম্মান করা হবে।৯ 
ভাদ্র so 

১ প্রবাসী ভাঙ ১৩৪২ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ হ্রকাশিত হইলে প্রবাসীর 
SiR সথ্যোয় CS রায় বিদ্যানিধি এই প্রসঙ্গে লেখেন-- 

“০৬০ এ mna অর্থে কৃষ্টি শব্দ প্রচলিত হরেছে। গত ভান্রের 


(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


(৬) 
(৭) 


গ্রন্থাগার 


প্রবাসীতে sheave আপত্তি তুলেছেল। 

বোধ হয, প্রতধমে আমি কৃষ্টি শব্দ প্রয়োগ করি। সে দশ-বার বৎসর 
পূর্বের কঘা। আমি এখনও কৃষ্টি লিখে থাকি। সং-্ক-তি দেখেছি, কিন্তু 
আমার মনে লাশে A সং-্ক-তি ও লং-স্কা-র অর্থে এক। সা. স্কা-র শব্দের 
নানা অর্থ আাছে। মেদিলীকোফ তিনটি gene দিয়েছেল৷ __ প্রত্িযের, অনুভব, 
মালসকর্। কৃষ্টি শব্দের এত ব্যাপক অর্থ লাই। 

শ্রমরকোষে পণ্ডিত শব্দের বস্রিশটি সনার্থ শব্দ আছে। তদ্মধো কৃষ্টি 
একটা । মেদিশ্ীকোষ কৃষ্টি শব্দের দুইটা অর্থই ঘরেছেন, পুংলিঙ্গ “বুধ', 
্ট্রলিঙ্গে weet ভূমির কর্ষণ হয়. চিন্ত ভূমিরও কর্ষণ হ'তে পারে। রামস্রসাদ 
তারসাক্ষী। 

পশ্চিমদেশের সংস্পর্শে সে দেশের নানা সংস্কার আসছে, নূতন TA 
শব্দও রচিত হচ্ছে। ভাগ্যক্রযে কৃ-ষ্টি লব-রচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল 
Otur i” 

কিলানিযি মহাশয় মেদিনীকোষ ও অমরকোবের উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
এইসূত্রে, wher বিলিরমূসের অভিধান হইতে সংস্কৃতি, কৃষি প্রভৃতি শব্দের 
বে-সকল প্রতিলব্দ রহীন্তনাথ উদ্ধৃত করেন, এই আলোচনার তৃতীয় 
নিবন্ধরুণে তাহা মুদ্রিত হইল । 

প্রবন্ধটি “ফালচার'" নামে প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র সংখাায় প্রকাশিত হয়। 
ইহার অংশকিশেক বাংলা শব্দতত্রের স্বিতীর পরিবর্ধিত সংস্করণে (অগ্রহায়ণ 
১৩৪২) "ভাষার খেয়াল' নামে এক TEI পরবন্ধাকারে সংকলিত 

[ পাঠের নিচে দেওয়া পাদটীকা ] 
সাযোল্রনী ৪ ২ 

There are several measuring devices that are 
believed to be, al feast roughly, measures of 
creative leadership. Typical of these, the one most 
used and the one on which most scientific data 
are available, is the “How Supervise?” tes! or 
inventory. Illustrative items are shown in part 2 of 
Table 1.1. It yields a measure which may be said, 


ল্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


according to out viewpoint, to reflect creative, 
considerate leadership ailitude. It is also said 
to measure human relations practices. 
Several studies have shown that scores on 
il are significantly related to supervisory 
performance as rated:" others have not. Typical 

"Some evidence is wed in Roger M. Bellows, 
Psychology of Personnel in Business and Indusiry. 2nd 
Ed. (Englewood Cis, N. J. : Prentice-Hall, Inc., 1954), pp. 
323-24. 
of those sludies thal revealed no clearcut significant 
relation is a study by Herbert Meyer.” 

"Herderi H. Meyer, “An Evaluation of a Supervisory 
Selection Program.” Personne! Psychology, X (1957), 499- 
513. 

As a part 01 a larger study of supervisory 
selection in a plant of the General Electric 
Company, Meyer studied relation of "How 
Supervise?" score to rated performance. The 95 
subject comprising the sample of supervisors used 
in the investigation were ranked on over-all job 
performance by 2 raters who rated them 
independently. Of those supervisors who had 
scored in the upper fourth on "How Supervise?" 
32 percent were rated low in present supervisory 
performance: of those in the middle half, only 13 
per cent were rated low: of those in the lower fourth 
on "How Supervise?” 29 per cent were rated low 
in supervisory performance (see Table 18.6). 
Although these results suggest that. 

[ পাঠের অবাবহিত পরে দেওয়া অন্তবর্তী পাদটীকা ] 











আবেদন 
আপনারা জ্বানেন যে গ্র্থাগারের প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে অস্বাভাবিক হারে। সম্প্রতি ডাক খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু 
সদস্যদের ‘nana বিনামূল্যে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব অথচ খরচ মেটানোর আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, TE 
কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে “গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিল' খোলা হয়েছে। সদসাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া 
যাচ্ছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রন্থাগার পত্রিকা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সম্প্রতি যাঁরা অর্থদান করেছেন 


তাদের নাম নীচে মুদ্রিত হলো। 


১৯.০৪.২০০৫ 
২৫.০৪.২০০৫ 





— কৰ্মসচিব। 
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TETS, ১৪১২ 


বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত গ্রন্থাগার 

১৯৬০ সালের ৫ অক্টোবর দামোদরের প্রবল বন্যায় হুগলী 
জেলার বাগলান থানার বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্র হয়। শতসহতর 
গ্রামবামীর অন্যানা ক্ষতির সঙ্গে মুগকল্যানের পন্লীভারতী 
setae ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রস্থাগারকর্মীরা ও গ্রামবাসী 
সাহসের সঙ্গে কাজ করে কোনরকমে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাগুলি 
অন্য একটি গৃহে স্থানাত্তরিত করেছেন। বাংলাদেশের কহু কৃতি 
সন্তানের পদধুলিপূত এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি অন্য একটি গৃহ 
থেকে কাছ চালাচ্ছে স্থানীয় অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই এই প্রিয় 
প্রতিষ্ঠানটির নূতন ভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। 
শিক্ষানুরাগী দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে। 
জেলা গ্রন্থাগারে শিক্ষণ শিবির £ বিদ্যানগর ও তমলুক ১৯৬১ 

পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় চব্বিশপরগণার বিদ্যানগর ও 
মেদিনীপুরের তমলুকের দুটি শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। 
৫ জুন ১৯৬১ থেকে বিদ্যানগরে যে শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত 
হয় সেটি জেলা গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সর্বসমেত ৩৫ জন 
শিক্ষার্থী শিবিরে যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই 
গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রদ্থাগারিক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণার সুদূর ও দুর্গম অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। 
শিবিরে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বগীকরণ, সৃচীকরণ প্রভৃতির 
প্রস্তুতি কার্য হাতে-কলমে শেখানো হত। অপরাহ্ন ব্যবস্থা থাকত 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতার । শ্রীনিখিলচন্ত্র রায়, Rates 
বসু, শ্রীমতী তপতী রায় প্রমুখ বিভিন্ন দিনের বক্তৃতায় অংশগ্রহণ 
করেন। শিবির পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসরোন্ত TEA, 
শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত, শ্রীমতী অশোকা ধর, শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য ও 
Data রায়চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি দিবসে 
আনুষ্ঠানিকভাবে অভিজ্রানপত্র বিতরণ করেন শ্রীফণিভূষণ 
রায়। জেলা শাসনকর্তা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান 
অতিথির আসন অলংকৃত করেন সুসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবরতী। 

তমলুকে অনুষ্ঠান শিবিরে সর্বসমেত ২৫ জন শিক্ষার্থী 
যোগদান করেন। এরমধ্যে ২২ জন ছিলেন মেদিনীপুর জেলার 
বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রদ্াগারিক। 

অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৬১, ৩১ মার্চ ও 


১ এপ্রিল রামানন্দ মহাবিদ্যালয় বিষুঃপুর, বাঁকুড়া 
সভাপতি-রতনমণি চাট্টোপাধায়: উদ্বোধক-নিখিলচন্দ্র রায়। 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাধাগোবিন্দ রায়, আলোচ্য বিশয় 
ক) গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, প. ব. গ্রদ্বাগার ভু গণ গ্রন্থাগার 
আইন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (7) পঃ বঃ সরকার পরিচালিত 
জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিকের বেতন ও পদমর্যাদা | 
(গে) সৃচীকরণে বাংলা নামের সমস্যা (ঘ) ছোটদের গ্স্থাগার। 
বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে ও বাবস্থাপনায় এ 
বৎসরের সাম্মেলন আহত হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও 
বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সানয়িক পত্রপত্রিকা সংবাদ পরিবেশন 
করেছেন ও সম্পাদকীয় নিবন্ধে সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন জেলা ও গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে যাতায়াতের অনুমতি ও 
যাতায়াতের বায় মঞ্জুর করেছেন। ৩১ মার্চ প্রদর্শনীর 
দ্বারোদঘাটন। > 

সম্মেলনের প্রারস্তে সকাল ৮ টায় বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট 
জননেতা গঙ্গাগোবিন্দ রায় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োন্ডিত এক 
প্রদর্শনীর দ্বারোঘাটন করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত 
প্রাচীরপত্র ও বাঁকুড়া জেলার লেখকদের গ্রছ্থ ও পান্ডুলিপি 
সেখানে প্রদর্শিত হয়। 

সন্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষা 
আধিকারিক নিখিলরপ্রন রায়। তিনি বলেন সম্মেলন আত্ম 
বিশ্লেষণ মূলক হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার 
ও বিশ্লেষণের জনা সম্মেলনই সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র। 
রাজোর সাম্প্রতিক সেন্সাস রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি বলেন 
যে পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩২ জন 
অথচ সাক্ষরের সংখ্যা মাত্র ৫০% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল 
আয়োজন ও অর্থবায় সত্বেও নগণ্য ফলের পরিমাণ দুশ্চিন্তার 
কারণ হয়েছে। বর্তমান কার্যপ্রশালীর যথোচিত পরিবর্তন 
আবশাক বলে তিনি মনে করেন। গ্রন্থাগারের সাঙ্গে অন্যান] 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষীণ যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে তিনি 
বলেন যে পঠন-পাঠনের ইচ্ছা ও উন্নত রুচির সৃষ্টি এবং 
মানুষকে স্বশিক্ষায় প্রবৃত্ত হতে উদ্বুদ্ধ করার কাজে গ্রন্থাগারের 
সঙ্গে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ট সহযোগিতামূলক সম্পর্ক 


গ্রন্থাগার 


স্থাপনের প্রয়োজন অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য আকাদমি কর্তৃক, 
বাংলা আকাদমি কর্তৃক বাংল! সাহিত্যের কোন বই বর্তমান 
বৎসরে পুরস্কৃত না হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, 
যে উন্নত ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির পিছলেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা 
উপেক্ষণীয় নয়। তার মতে প্রতিকূল পরিবেশে নিরুৎসাহ 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের স্থান 
গুরুত্বপূর্ণ। মূলশিক্ষা ধারার সঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সমন্বিত 
হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সাফলোর পথে অগ্রসর হবে। 
সম্মেলনের অভার্থনা সমিতির সভাপতি রাধাগোবিন্দ রায় 
প্রতিনিধিবৃন্দ ও অভ্যাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সুধীবুন্দ আপনাদের 
বিষ্ণুপুরে শু ভাগমনে বিষ্ণুপুরবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদিগকে 
সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের যথাযোগ্য সাদর 
আপ্যায়ন করিবার শক্তি সামর্থ আমাদের নাই। ক্রটি বিচ্যুতি 
নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া আমাদের আন্তরিক অভার্থনা গ্রহণ 
করিয়া আমাদের Fad করুন। কালচক্রের বিবর্তনে একদা 
উন্নতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত মল্লভূম রাজধানী বিষুরপুত্রলসীগণ 
আজ সতাই বিপর্যস্ত । রেশম শিল্প, কাংস্য শিল্প, বস্তু শিল্পের 
প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্প আন্ সর্বত্র ধ্বংসোন্মুখ। কুটির শিল্পের 
পতনের সহিত বহু সংখ্যক কুটির শিল্পী are নিরন্ন, দরিদ্র, 
তদুপরি সরকারবাহাদুর জমি সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করিয়া 
দরিদ্র দেশবাসীগণকে জমি বিতরণ করিবার যে পথ গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহার ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর বহুলাংশ 
অত্যধিক বিপন্ন । সামাজিক কাঠামো বৈপ্লবিকভাবে বিপর্যন্ত। 
বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা সাজা পদ্ধতি বাঁকুড়া 
জেলায় বহুলভাবে প্রবর্তিত থাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বাধিক 
বিপন্ন। এইরূপ দুরবস্থার মধ্যেও বিষুণপুরবাসী আমরা 
আপনাদের শুভ সমাগমে সত্যই অত্যধিক প্রীত ও আনন্দিত। 
বিষ্ণুপুরের অতীত এঁতিহ্যের গৌরবময় স্মৃতি আমাদের দুঃখপূর্ণ 
বর্তমান অবস্থাতে যতই কঠোর, রূঢ়, নির্মম ও বেদনানয় হোক 
না কেন, উজ্জ্বল ভবিব্যতের আশায় আমাদিগকে বর্তমান 
অবস্থাকে সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, 
গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে জাতির জীবনে নবজাগরণ আনতে হবে। 
রেডিয়োর মধা দিয়ে মনীষীদের বাণীপ্রচার, দেশাস্মবোধ, 
সঙ্গীত, নাটক, প্রাণবন্ত কথকতার ও সুরক্ষিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করতে হবে। সিনেমা, সঙ্গীত প্রভৃতি হালকা আমোদ প্রমোদ 
বর্জন করতে হবে। যে মহান ভাবধারা ১৯০৫ সালে 
বঙ্গভঙ্গের সময় কিংবা TTR গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


সময় দেখা গিয়েছিল দেশগঠনের এই যুগে সেরূপ সমুন্নত 
ভাবধারা জনসমাজে জাগ্রত করতে হবে। গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রস্থাগারিকগণ যদি এই সম্মেলনে এই 
শুভ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রতি সচেতন হন তবেই এই পুণ্য মল্লভূমির 
সম্মেলন সার্থক হবে। 

তিনি রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, এই লাইব্রেরির মধ্যেই মানুষ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 
সব ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙক্ষা, ভ্যান বিজ্ঞানের, এককথায় 
তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর সযত্রে সঞ্চিত হয়েছে এই 
লাইব্রেরির মধ্যে। লাইব্রেরি যেদিন থাকবেনা তখন ইতিহাসের 
সাক্ষ্য দিতেও কিছুই থাকবেনা । এই 'লাইব্রেরী" নামক প্রবন্ধের 
কথা দিয়েই তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। 

মূল সভাপতির ভাষণে রতনমণি চট্টোপাধ্যায় তার ভাষণে 
বিষুঃপুরের সঙ্গে (চৈতন্য চরিতামৃতে'র, স্মৃতির এবং বাংলা 
সঙ্গীতের বহু পুরাতন কেন্দ্র, বাংলা সংস্কৃতি ও শিল্পের 
গৌরবময় স্থল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই 
সম্মেলনের ভার নেবার অযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি সম্পূণ 
সচেতন ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্র্থাগার আন্দোলনের 
নেতা ও wafers সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহেই তিনি একাজে 
সাহসী হয়েছেন। 

তিনি রবীন্দ্রনাথের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন সকল দিকে 
কান থাকার প্রচেষ্টা হল গ্রদ্থাগার আন্দোলন। সত্যের বাণীকে 
বলিষ্ঠভাবে গ্রহণের পথনির্দেশ করবে এই সব গ্রন্থাগার। মানব 
মনীবার সীমাহীনতার মধ্যে অবাধ বিচরণের আহ্বান সারা দেশে 
ঘোষণা করাই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার প্রকৃষ্ট 
পদ্ছা। এই পথে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিজ দেশ ও 
সমাজের সম্যক সত্য পরিচয় লাত করা যায় এবং সেই পরিচয় 
দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তরুণ ও কিশোর পাঠকের মনে শুভকর্মের 
প্রেরণা সৃষ্টি করে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সেদিকে দৃষ্টি রাখার 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

গান্ধীভীও বলেছেন, বিশ্বের হাওয়া যাতে প্রতিনিয়ত আমার 
ঘরে অবাধে প্রবেশ করে, তার জন্যে আমি ঘরের সকল দোর 
জানলা আগাগোড়া খুলে রেখে দেব — কেবল একটি বিবয়ে 
সাবধান থাকব। বাইরের ঝড়ের আবেগে স্বভূমি থেকে আমি 
যেন বিচ্যুত না হই! স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই পৃথিবীর 
সকল মানুষ ও সকল চিন্তাকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে লাভবান 
হতে পারে। এর সাক্ষ্য উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। 
বাংলাদেশে রামমোহন, ভূদেব, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, অরবিন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীবীগণ স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিশ্বকে 


গ্রন্থাগার 


আপন ঘরে আহ্বান করেছিলেন। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা বর্জিত 
এই স্বাধীনতা প্রসারিত হয়ে বিশ্বমানবকে স্পর্শ করে। তিনি 
রবীন্রনাথের ভারততীর্থ থেকে দুটি চরণ উদ্ধৃত করে বলেন, 
প্রত্যেক গ্রন্থাগারে স্বাদেশিকতার এই মূল সুরটুকু অনুরণিত 
হতে থাকা চাই। তাহলে গ্রন্থাগারে অর্জিত ল্রান দেশের কর্মক্ষেত্রে 
নানাভাবে ফলপ্রসূ হাতে পারে। গ্রন্থাগারের এমন একটি দৃষ্টি 
থাকা চাই যা লক্ষে, অলক্ষ্যে পাঠকদের ইঙ্গিত করবে একসঙ্গে 
চলো, একসঙ্গে বলো, তোমাদের মন একসঙ্গে জাগুক। বহু 
বৈচিত্র্যের মধো একক চিত্ততার সৃষ্টি করতে পারলে গ্রন্থাগার 
ধনা হবে। 

তিনি রবীন্দ্রনাথ রচিত 'লাইব্রেরির মৃখ্য FET থেকে 
উদ্ধৃত করে বলেন, যাঁরা গ্রস্থাগার-এর কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে যুক্ত আছেন রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি তাদের মর্মণত 
হওয়া আবশাক। 

তিনি বলেন বাংলা দেশে বিপ্লব প্রচেষ্টায় ছোট ছোট 
গ্রন্থাগার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এতে 
অল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত বই থাকত যেমন গীতা, রামায়ণ, 
ওয়াশিংটন প্রভৃতি বীরগণের জীবনকাহিনী, দেশের কথা 
(সবারাম গণেশ দেউস্করের), ভ্রমণবৃতান্ত, চরিতকথা, শিখদের 
বলিদান প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুভ্তকাবতী। পুস্তকের সংখ্যা 
কোথাও ৫০, কোথাও ১০০ বা ২০০-৫০০। AEFI 
লাইব্রেরি বোধহয় খুব কমই ছিল। কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি ছিল 
এইসব ছোট ছোট গ্রস্থাগারগুলির। 

তিনি আরও বলেন, আজ্ঞ ১৩ বৎসর হয়ে গেল আমরা 
স্বাধীনত৷ লাভ করেছি -- নানাস্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাওয়া সত্তেও আজও জাতীয় শিক্ষার যথার্থ ভিত্তিস্থাপিত 
হল না। আমাদের দেশের ইতিহাস পড়াবার পুরানো মামূলি 
ব্যবস্থাই wera আছে। কিন্তু দেশ কি করে স্বাধীন হল তার 
বিচিত্র গৌরবময় ইতিহাস ছাত্ররা সাধারণতঃ জানেনা । ইংরেজ 
আমলে নিষেধের গন্ডী টানা বিদ্যালয়সমূহে জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
এইসব বই পড়াবার কোন সুযোগ ছিলনা। জাতীয়তাবাদীগণ 
সে কাজ সম্পন্ন করতেন ছোট ছোট লাইব্রেরির সহায়তায়। 
আজ স্বাধীন দেশে জাতীয় ভাবের পুস্তকাদি পড়ার কোন বাধাই 
কোন বিদ্যালয়ে নেই। কিন্তু ব্যবস্থার অভাবে বিদ্যালয়ে সে 
শিক্ষা দেওয়! হচ্ছে না। তাই আজও এই ক্ষেত্রে আমাদের 
mym গুলির দেশের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতার, স্বাধীনতার 
বিচিত্র ইতিহাস. দেশের সাধনা ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে 
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শিক্ষাদানের বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রদ্থাগার ও গ্রদ্থাগার 
আন্দোলনের এটা এক গুরু দায়িত্ব | 

তিনি বলেন, এটা শুভ লক্ষণ আমাদের স্বাধীন দেশে সকল 
প্রদেশেই সরকার গ্রস্থাগার সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। শহরে 
ও গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপিত হাচ্ছে। ইংরেজ আমলে শিক্ষিত 
লোকের স্বল্প সম্বল ও একান্তিকতার সাহাযোই সেটা হয়েছে। 
আজ সেই চেষ্টা শিথিল হয়ে এসেছে। এইজ] গ্রন্থাগারের 
উদ্যোগী গণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কীত অন্য বহুকর্ে এই চেষ্টাকে 
জাগ্রত রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে একদিকে লোকের উদ্যোগ ও 
বকাস্তিকতা, অপর দিকে সরকারের সাহায্য উভয়ের সুসংগত 
ও মর্যাদাপূর্ণ সংযোগ ব্যতীত গ্রন্থাগার আন্দোলন ভাল করে 
অগ্রসর হতে পারে না। 

তিনি বলেন, সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জনা 
আইন প্রণয়নে ডঃ রঙ্গনাথন উদ্যোগী হয়োছেন। এই চেষ্টাকে 
আমরা সমর্থন করি। CHAT TSA, জেলা গ্রন্থাগার, এবং 
গ্রামীণ/আঞ্চলিক গ্রন্থাগার যদি এক বাবস্থার নধো একসূতরে 
গ্রথিত হয় তবে সুবিধা হবে। কিন্তু সেখানে সাবধান ও সজাগ 
থাকার প্রয়োজন আছে। ব্যবস্থা যতই ভাল হোক, তা কেন্দ্রীভূত 
হলে সরকারী লালফিতার বাঁধনে বদ্ধ হয়ে কাজে অসুবিধা 
ঘটাবে। গ্রস্থাগারগুলি স্থাধীনভাবে কাজ না করলে শুধু ব্যবস্থা 
দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। সহানুভূতিসম্পন্ন কমীই গ্রন্থাগারের 
প্রাণ। এইসব কর্মী ও কর্তব্যপরায়ণ অফিসারকে HAY, রক্ষা 
করতে হবে। 

তিনি বলেন, আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়েছে। 
কিন্তু পাঠের প্রবৃত্তি জাগছে না। বিদ্যালয়ে যদি ছেলেরা ভাল 
বই পাঠের অভ্যাস করে তবে তাদের মন গ্রন্থাগার অভিমুখী 
হয়ে উঠবে। ছেলেবেলাতেই উত্তম পুস্তক পাঠের রুচি তৈরী 
হবে। গ্রন্থাগার প্রচেষ্টার ভিত্তি এখানেই স্থাপন করতে হবে, 
শিশু, বালক ও কিশোরের চিত্তক্ষেত্রে। 

দেশে এবন নিরক্ষরত! দূরীকরণের চেষ্টা শুরু হয়েছে। 
ছোট ছোট লাইব্রেরিতে তাদের পড়ার ব্যবস্থা না করলে তারা 
আবার নিরক্ষর হয়ে উঠবে। এখানেই ছোট ছোট লাইবেরির 
প্রয়োজনীয়তা সকল গ্রন্থাগারে ছবির বই, আলবাম, পট, ভাল 
ছবি, প্রাচীর চিত্র, যন্ত্র সহযোগে চিত্র প্রদর্শনের বাবস্থা রাখা 
উচিত। ছবির মধ্য দিয়ে ছেলেদের দেশ বিদেশের এবং আপন 
দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। নব্য ভারতের বিভিন্ন 
প্রচেষ্টা, নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচ পরিকল্পনা, প্রভৃতির সঙ্গে তাদের 
পরিচয় হলে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের বীর মনীহী 


aga 


বিজ্ঞান সাধকের ছবি এবং সেখানকার চিত্র ভাস্কর্যের নিদর্শন 
দেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করবে। তিনি সম্প্রতি 
প্রবর্তিত কয়েকটি জেলার OS গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমাণ ব্যবস্থার 
ভবিষৎ সম্ভাবনার কথা বলেছেল। এটা গ্রাম ও শহরের ব্যবধান 
ভেঙ্গে নেবারও অন্যতম পন্থা । তিনি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত অঞ্চল 
গ্রস্থাগারগুলিতে পুরাতন পুথি, প্রত্রতান্তিক নিদর্শন, দুলল্রাপা 
গ্রপ্থাদি ইতিহাস রচনার উপাদানরূপে সংরক্ষণ করার 
প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। নতুন ভাল পুস্তকের তালিকা 
প্রস্তুত করার কথা বলে তিনি বলেন, বয়স্ক ও কিশোরদের 
জনা স্বতন্ত্র তালিকা করা প্রয়োজন। 

গ্রন্থাগারের পাঠক সৃষ্টির জন) পাঠচক্র, পাঠকেন্দ্র এবং 
বক্তৃতার আয়োজন কর! দরকার। ভারতীয় সংস্কৃতি বন্ৃতামালা, 
লোকশিক্ষা বক্তৃতামালা বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা হতে পারে। 
গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং কোন 
কোন জেল! পরিষদ করছেন। এরূপ শিক্ষণ আবশ্যিক হওয়া 
প্রয়োজন। 

তিনি আরও মনে করেন, গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাবে। তাদের চাকুরী সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা, চাকুরী 
স্থায়ী হওয়া, উন্নতির পথ খোলা থাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। 

তিনি বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাতের কথা, মুনীস্তর 
দেব রায় মহাশয়ের কথ! শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি 
রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি থেকে পুনরায় উদ্ধৃতি 
দিয়ে এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেন, তার প্রার্থনা এই যে 
ভারতের এই AAA AT যেন আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে 
সর্বভাবে AAAS করে তোলে। সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 
আর যাঁরা ভাষণ দেন তার মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
সভাপতি তিনকড়ি দত্ত, রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি বৎসরে এই 
সম্মেলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পরিষদের প্রথম সভাপতি 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্কের 
কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে পরিষদ এতদুপলক্ষে 
একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন। বেতনভুক গ্রস্থাগার 
কর্মীদের যথোচিত বেতন ও সামাজিক মর্যাদার দাবী জানিয়ে 
তিনি এ বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও state প্রভৃতি রাজোর 
তৎপরতার উল্লেখ করেন। উপেক্ষিত শিশু ও কিশোরদের জন্য 
উপযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রতি যত্রবান হবার জন্য তিনি গ্রন্থাগার 
কর্মী ও সরকারের নিকট আবেদন জানান! 

জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক বিশ্বনাথ দাস সমাজ শিক্ষায় 
গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিবৃত করেন।তিনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা 


৪২ জোষ্ঠ, ১৪১২ 
প্রসৃত নানা অসুবিধার উল্লেখ করে গ্্থাগারগুলির মধো 
অধিকতর সংযোগ ও সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। 
পরিষদের কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য মূল 
প্রবন্ধ উপস্থাপিত করে তার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেন। 
প্রবীর রায় চৌধুরী সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের জেলা fetes 
একটি পরিসংখ্যান পাঠ করেন। 
অক্ুণকাড়ি দাশগুপ্ত বিদেশ ও স্বদেশ থেকে প্রাপ্ত 
নিশ্বলিখিত বাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেনঃ 


লাইব্রেরি আসোসিয়েশন, ওকলাহামা লাইব্রেরি আসেসিয়েশন 
ইত্যাদি, ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি আসোশিয়েশন, ইন্ডিয়ান 
আযাসোশিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরিজ এন্ড ইনফরমেশন 
লাইব্রেরীয়ান, ডঃ এস আর রঙ্গনাথন, ডঃ সুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহার aga রায়, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, 
বর্ধমান ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, অনস্তশয়নম 
আয়েঙ্গার, অপূর্ব কুমার চন্দ, অশোক সেন, বন্ধিম কর, তুষার 
কান্তি ঘোষ, আলিগড় ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রদ্থাগারিকগণ। 

সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয় ৩১ মার্চ। 
সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্্র বসু। পরিষদের পক্ষ থেকে 
ফণিভূষণ রায় মুল প্রবন্ধ প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপিত করেন। 
প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ) সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন 
এবং নিখিল রঞ্জন রায় তার উত্তর দেন। শ্রী রায়ের একটি 
প্রবন্ধ থেকেই তথ্যগুলি উদ্ৃত করা হয়েছিল। 

আলোচা প্রবন্ধের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের অনেকেই 
প্রশ্ন উথাপন করেন। স্থির হয় প্রবন্ধটির নিম্নলিখিত ৫টি বক্তব্যের 
উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে — 

> গ্রহ্থাগার আইন ২। সরকারী গ্রন্থাগার ৩। মিউনিসিপ্যাল 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব 8 | জনপরিচালিত গ্রন্থাগার সমুহের 
অসহায়তা ৫। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপায়হীনতা। 

আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিনিধিদের নি্নলিখিত ৪টি দলে 
বিভক্ত করা হয়। দলীয় পরিচালকের দলের মতামত সম্মেলন 
পরিচালন সংসদের নিকট প্রেরণ করেন। 

প্রথম দল £ পরিচালক — ফণিভূষণ রায়; প্রতিবেদক £ 
শশ্তুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; মোট প্রতিনিধি ৫২ জন। 


গ্রন্থাগার 


দ্বিতীয় দল £ পরিচালক — গণেশ ভট্টাচার্য; প্রতিবেদক £ 
নির্মল চৌধুরী: মোট প্রতিনিধি ৫৩ ear 

তৃতীয় দল £ পরিচালক — শিবশক্ষর মিত্র; প্রতিবেদক £ 
বাণী বসু; মোট প্রতিনিধি ৫৩ জন। 

চতুর্থ দল পরিচালক — রামরপ্ুন ভট্টাচার্য; প্রতিবেদক £ 
অরুণকাড়ি দাশগুপ্ত; মোট প্রতিনিধি ৫৩ জন। 

প্রথম কার্যকরী অধিবেশনের পর অপরাহে, এক প্রকাশা 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জননেতা রামনলিনী চক্রবর্তী 
সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রমীলচন্দ্র বসু, গোপালচন্দ্র পাল, 
সুধীর লাহা, তিনকড়ি দত্ত, রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষণ 
দেন। এদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে বহু 
কুশলী শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। 

সম্মেলনের দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন হায় ১ এপ্রিল 
লকালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার উপর বিজ্তয়ানাথ 
মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, অনিল কুমার TU কর্তৃক লিখিত 
৩টি প্রবন্ধের ভিত্তিতে আলোচনা হয়। 

আলোচনার সূত্রপাত করে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে 
সরকারী প্রচেষ্টায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার 
সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ বিষয় হল কর্মচারীদের বেতনের স্বল্সতা। 
গ্রামীণ গ্রদ্থাগারিকদের মোট বেতন ৭৫ টাকা। তাও সব সময় 
তারা নিয়মিত পান না। গ্রন্থাগারের কর্মপন্থা নির্ধারণে 
গ্রস্থাগারিকদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। গ্রদ্থাগারের 
কার্যনির্বাহক সমিতিতে গ্রদ্থাগারিকের কোন স্থান নেই। 

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় গ্রামীণ গ্রদ্থাগারিকদের শিক্ষণধারা ও 
উন্নতমান সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করেন। স্থানীয় ইতিহাস রচনা ও তথ্য সংকলনে তারা যথেষ্ট 
সাহায্য করতে পারেন। তিনি বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের 
পরিচালনায় সংকলিত ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুতির উল্লেখ করেন। 

বিজলী সরকার গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রদ্থাগারের প্রতি 
আকর্ষণ সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে পর্যাপ্ত 
সরকারী সাহায্য না পেলেও উপকার পেলে জ্রনসাধারণ অথ 
সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। 

সরোজ হাজরা বলেন যে, গ্রস্থাগারিক শিক্ষণের চাহিদা ও 
তার মান সম্পর্কে অবিলম্বে সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। যেসব 
গ্রন্থাগার বর্তমানে রয়েছে সেগুলির উন্নতি সাধন না করে 
নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করা অর্থহীন! 

ফনিভূষণ রায় বলেন যে শিবির শিক্ষণের ক্ষেত্রেও সর্বত্র 
মান একরকম নয়। বন্ধীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনাধীনে 
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হালে সমান ও উন্নত মান বভায় রাখা সন্ভব। তিনি আরও 
বলেন যে সাময়িক উৎসাহ উদ্দীপনায় যা গড়ে ওঠে তার 
আয় স্ল্নকালের। উৎসাহের সঙ্গে তাই প্রয়োজন অর্থের ব্যবস্থা 
এবং গ্রদ্থাগারিকদের সামাক্তিক স্বীকৃত। 
নিতাইচন্দ্র বসু বলেন যে সন্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর 
ফলাফল ও তার বিবরণ পরিষদের দেওয়া উচিত। পরিষদ 
অন্তর্ভূক্ত গ্রস্থাগারগুলি পরিষদের সাহায্যে প্রাচীর পত্রের মাধামে 
জনশিক্ষায় উদ্যোগী হতে পারে। 

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে অধিকাংশ গ্রন্থাগার সরকারী 
সাহায্য পান না; তাদের বেতনভুক Bile নেই। ক্লাস নাইন 
পর্যন্ত পড়েছেন যেসব কর্মী তাদের শিক্ষণ দানের বিবয়ও 
পরিষদের বিবেচনা করা উচিত। 

প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে 
কার্যকরী করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা দরকার। কর্মীরা যদি 
নিজ নিজ সমস্যা পরিষদের গোচরে আনেন তাহলে বিভিন্ন 
উপায়ে থানা, মহকুমা ও জেলা ভিত্তিতে আহৃত সভায় সেগুলি 
সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। 

রতনমনি চট্টোপাধ্যায় এঘাবতকাল বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত 
শিবির শিক্ষণ বাবস্থার প্রশংসা করে বলেন ভাল কাজে সব 
সময়ে কর্মী পাওয়া যায় না। বিনা পারিশ্রমিকেও্ড যে আবার 
ভাল কর্মী পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু তা অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত 
কালের জন্য। তাই এর সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য চাই উপযুক্ত বেতনে 
উপযুক্ত কমী। 

এই সঙ্গে দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের প্রথম পর্যায় শেষ 
হয়। দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় সৃচীকরণে 
বাংলা নামের সমস্যার উপর গণেশ ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অভয়কুমার 
সরকার, তিনকড়ি দত্ত, রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বিতীয় 
কার্যকরী অধিবেশনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে ছোটদের গ্রন্থাগার 
সম্পর্কে বাণীবসু ও ভূপেশচন্দ্র বসু দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

এরপর দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সমাপ্তি 
অধিবেশনের পূর্বে প্রতিনিধিগণ fre fre জেলার সমস্যাদি 
আলোচনার জন্য জ্ঞেলাভিত্তিক কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বৈঠক 
করেন। স্বীয় মুখপাত্র মারফত বিভিন্ন দল প্রস্তাবাদি সমাপ্তি 
অধিবেশনে পেশ করেন। 

১ এপ্রিল অপরাহ্ন সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে নির্বাচিত বিভিন্ন দলের 
পরিচালকদের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত 
্রস্তাবাদি এই অধিবেশনে আলোচিত ও গৃহীত হয়। 


গ্ৰস্থাগার 


এতদ্বাতীত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পূর্বে প্রাপ্ত কয়েকটি 
প্রস্তাবও গৃহীত হয়। 

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
নিশ্নলিখিত বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ 

১। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান 'পৌরাঞ্চলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় 
পৌর গ্রন্থাগার এবং সারা কলকাতার পৌর এলাকায় 
সুসংবদ্ধ fares পৌর গ্র্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী 
হউক। 

২। বিভিন্ন বাক্তি, সম্মেলনের ও সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী 
গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তন প্রয়োজন। 

Of TATA আইন Sales করার জন্য বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদ, 
বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রস্থাগারিকদের সভা, পত্রপত্রিকায় 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইনের 
স্বপক্ষে মত গঠন, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 
প্রতিনিধি প্রেরণ, প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করতে অনুরোধ 
করা হচ্ছে। 

৪। জেলা কেন্্রীয় গ্রন্থাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ 
ও কী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার 
প্রতিনিধি এবং জ্রনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 
জেলা বোর্ড গঠিত হউক। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রন্থাগার 
গুলিতে সম্পূর্ণ Fret বাবস্থা করতে হবে। 
সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীদের বেতন ও 

মর্যাদা সম্পর্কে নিশ্রলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ 

১। গ্রন্থাগারিকদের সেবাপরায়ণ মনোভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন 


জ্যোষ্ঠ,১৪১২ 


এবং এ সেবা যথাযথভাবে করতে হলে তাদের বেতন 
ও মর্যাদার সৃত্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, জেলা ও আঞ্চলিক 
TMA কর্তৃপক্ষগণকে গ্রস্থাগারিককে গ্রন্থাগার কমিটির 
সম্পাদক করতে এবং কর্মীদের বেতনক্রয় ও চাকুরীতে 
নিয়মাবলী প্রবর্তন ও স্থায়ী চাকুরীতে নিযুক্তির ব্যবস্থা 
করতে অনুরোধ জানান। 

২। গ্রামীণ গ্রস্থাগারিকদের জনা যথোপযুক্ত শিক্ষণে সরকার 
ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে বাবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তিকশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণ সংক্রান্ত 
নিঙ্গলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় 
মন্তুরি কমিশন দ্বারা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হউক। 

a) পাঠ বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে! 

গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রদ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে এম এ 
ও ডক্টরেট ডিগ্রি প্রবর্তনের অনুরোধ করছে। 
এই সম্মেলন বাংলা নামের সংলেখ উপাদানের নির্বাচনের 

জন্য বাঙ্গালী নামের ক্ষেত্রে আদ্য নামই সংলেখ উপাদান হবে 

বলে অনুমোদন করছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

sore ও বিদ্যালয়সমূহে অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 
শিক্ষিত ও বৃত্তিকুশলী কর্মী উপযুক্ত বেতনসহ নিয়োগ করা 
হোক এই প্রস্তাবও গৃহীত হয়। 


বিজ্ঞপ্তি 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্্ 
মোহন গঙ্গোপাধায় কর্তৃক পরিবদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 


আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানালো হচ্ছে৷ 


১। আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৫ £ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্র্থাগার এবং যে 
কোন গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন। 

২। আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৫ £ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক 
স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রস্থাগার এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন। 
বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য পরিবদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ২ বৈশাখ, 


১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। 





= কর্মসচিব। 


গ্রন্থাগার জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 
পরিষদ সংবাদ 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
অংশগ্রহণকারীদের নাম 
২৩তম কোর্স Application Of Computer In Library And Information Services 
(৪-২-২০০৫ থেকে ১৯-৩-২০০৫ পর্যন্ত) 
>. কালীপ্রসাদ বোস ৯. স্বপনকুমার কুইরি 
২. অরূপকুমার মুখাভী ১০. সত্যশরণ কর্মকার 
৩. তন্ময় মুখাজী ১১. সৌনিত্র মহেশ 
৪, প্রশান্ত চক্রবর্তী ১২. অভিজিৎ ঘোষ 
৫... বিপুলচন্দ্র মন্ডল ১৩ স্পন কুমার নস্কর 
৬. সুদীপকুমার পাল ১৪. WINA 
a অনুপকূমার ভট্টাচার্য ১৫. পিনাকী চক্রবর্তী 
৮. দেবেন্দ্রনাথ কুইরি ১৬. শ্যামলী বোস 
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
্রস্থাগারিক দিবস, ২০০৫ উদযাপন বিষয়ক সাংগঠনিক আলোচনা 
গত ৩রা মে, ২০০৫, সন্ধ্যা ৬.৩০টায় ইয়াসলিকের কমিটি আলোচ্য বিষয় : 
রূমে ২০০৫ সালে গ্রন্থাগারিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে সমস্ত কে) ডেলিভারি অফ বুকস, পিরিওডিক্যালস্‌ ও 
"সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের এক সভা নিউজপেপার আইন 
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর অধ্যাপক (খে) কপিরাইট আইন 
সুধেন্দু মন্ডল, বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) গ্রস্থাগারিক ড: গে) জাতীয় গ্রন্থপন্তী 


সুবোধগোপাল নন্দী, পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, 
কর্মসচিব শ্রী অনুপকুমার সরকার, ইয়াসলিকের সহ-সভাপতি 
ডঃ জে. এন. শতপথী, সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীপককুমার নাগ 
ছাড়াও ড: কে. পি. মজুমদার, ড: অরুণ চক্রবর্তী, শ্রী সলিলচন্দ্ 
খান, শ্রী জি. সি. বসাক এবং শ্রী মৃগাঙ্ক মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। 
সেই সভায় নিম্নলিখিত দিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় : 

১। স্থান __ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন। 
২। তারিখ — aver আগস্ট, ২০০৫, রবিবার। 

৩। উদ্বোধন অনুষ্ঠান — সকাল ১০.৩০ থেকে ১১:৩০ টা। 
৪। প্যানেল আলোচনা — সকাল ১১.৩০ টা 


৫। রেজিস্ট্রেশন ফি :ব্যক্তিগত : ৬০.০০ টাকা, প্রাতিষ্ঠানিক 
১০০.০০ টাকা। রেজিস্ট্রেশন ফি : ইয়াসলিক, বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসে ও cea গ্রন্থাগার, 
বিশ্বভারতীতে গ্রহণ কর! হবে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 
: ২২শে আগস্ট, ২০০৫। 

৬1 পরিবহন ব্যবস্থা : অংশগ্রহণকারীদের ২৮শে আগস্ট 
সকাল ৯টা থেকে বোলপুর রেল স্টেশন থেকে আলোচনা 
সভা স্থলে বিনামূল্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীর বাবস্থা 
থাকবে। 

৭। বিবিধ : অংশগ্রহণকারীদের প্রাতরাশ, দুপুরের আহারের 
ব্যবস্থা থাকবে। 


গ্রন্থাগার 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ৬৮তম সার্টিফিকেট পাঠক্রমের (২০০৪) সমাবর্তন উৎসব 


গত ২৩শে এপ্রিল, ২০০৫ অপরাহু ৩টায় পরিষদ ভবনে 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স 
পরীক্ষার ২০০৪ সালে SAL ছাত্রছাত্রীদের সমাবর্তন উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দীক্ষাস্ত ভাষণ দেন 
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
অধাপক ড: আশিস কুমার বন্দোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব 
করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা । এছাড়া উপস্থিত 
ছিলেন গ্রদ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অধিকর্তা শ্রী গৌতম 
গোস্বামী । পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার, গ্রন্থাগার 
বিল্রান শিক্ষণ উপসমিতির সচিব শ্রী প্রবীর নাগ, পরিষদের 
শিক্ষক, শিক্ষিকারা, কর্মসমিতির সদস্য ও অন্যান্য সদসারা। 

সভার শুরুতে প্রধান অতিথিকে পুস্পস্তবক দিয়ে বরণ 
করা হয়। এরপর পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
পাঠক্রম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। 
তিনি ভ্ঞানান ১৯৩৭ সাল থেকে এই পাঠক্রম নিরবচ্ছিন্রভাবে 
পরিচালিত দেশের অন্যতম স্বীকৃত পাঠ্যক্রম যুদ্ধের সময় ১ 
বছর এটি বন্ধ ছিল। তিনি আশা করেন শিক্ষার্থীরা এই পাঠক্রমে 
যে শিক্ষা পেয়েছেন তা পরবর্তীকালে নিজ কর্মে প্রয়োগ 
করবেন। তিনি জানান বর্তমান সমাবর্তন পরিষদের ৬৮তম 
কোর্সের সমাবর্তন । গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির 
সভাপতি শ্রী গৌতম গোস্বামী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরিষদের 
সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার আবেদন জ্রানান ও 
শিক্ষার্থীদের গ্রস্থাগার আন্দোলনের সাথী হবার আহান জানান। 
কর্মসচিব শ্রী অনুপ সরকার শিক্ষার্থীদের প্রধান অতিথি শ্রী 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান দীক্ষান্ত ভাষণ অনুধাবন করার পরামশ 
দেন ও ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সাফলা কামনা করে শুভেচ্ছা 
জ্বানান। প্রস্থাগার বিল্রান শিক্ষণ উপসমিতির সচিব শ্রী প্রবীর 
নাগ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ২০০৪ সালের 
পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর নাম সহ 
পরীক্ষায় ফলাফলের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান ২০০৪ 
দ্বিতীয় স্থানাধিকারিনী শ্রীমতী শবরী দাস ও তৃতীয় স্থানাধিকারী 
A প্রদীপকৃষ্ণ চ্যাটাজী। পরিষদের নিয়মানুসারে প্রথম 
স্থানাধিকারীনি শ্রীমতী সেমস্তি চক্রবর্তীকে কুমার মুনীন্দ্র দেব 
রায় মহাশয় স্মারক পদক, মৈথিলী ব্যানার্জী (সেনগুপ্ত) স্মারক 
পদক ও সলিল চাকলাদার স্মারক গ্রন্থ দেওয়া হয়। প্রথম 
স্থানাধিকারিণীকে স্মারক পদকগুলি wee অভিজ্ঞানপত্র দেন 
প্রধান অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আশিস 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে সুচিন্তিত 
fare ভাষণ দেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গ্রস্থাগার পরিসেবার 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন বলেন প্রথাগত শিক্ষা 
ব্যবস্থায় প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজ সম্ভব হয় না। সেজন্য 
SAMEA সহযোগিতা ও গ্রন্থাগার পরিসেবার প্রয়োজন। 
প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে চেতন! আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদের গুরুত্বপূণ 
ভূমিকা ও পরিষদের এঁতিহোর উল্লেখ করেন। সভাপতি, বিশেষ 
অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কান্ড শেষ হয়। 


অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা, ২০০৫ 


গত ২৩শে এপ্রিল, ২০০৫ সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে 
অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা, ২০০৫ 
আয়োজিত হয়। ব্যাতনামা গ্রস্থাগারিক, শিক্ষক ও গ্রন্থকার 
অধ্যাপক AES মুখোপাধ্যায়ের ২০০০ সালের ২৯শে 
ডিসেম্বর প্রয়াত হন। প্রয়াত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে 
প্রতি বংসর এইটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করার জন্য তার 
পুত্রকন্যারা পরিষদকে আর্থিক সহায়ত! করেছেন। ২০০৫ 
সালের এই তৃতীয় স্মারক বক্তৃতার বক্তা ছিলেন জাতীয় 


গ্রস্থাগারের পূর্বতন অধিকর্তা শ্রী অফিতরঞ্জন বন্দযোপাধ্যায়। 
বিষয় ছিল £ ভারতের জ্বতীয় গ্রন্থাগার ও তথানীতি এবং 
জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের 
সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। পরিবদের প্রাক্তন সভাপতি 
অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় 
বু গ্র্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিশেবজ্ঞ. অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, 
শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রস্থাগার কর্মী, পরিষদের সদস্য উপস্থিত 
ছিলেন। 


জোষ্ঠ, ১৪১২ 


পরিষদের সার্টিফিকেট পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৫ 


গত ১৪ই মে, ২০০৫ বিকেল ৪টায় পরিষদ ভবনে 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রী 
পুনর্মিলন উৎসব সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হল প্রাক্তন ও বর্তমান 
ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন 
পরিষদের শিক্ষিকা ও কাউন্সিল সদস্য শ্রীমতী বল্লরী 
বন্দোপাধ্যায় (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা) এবং সভাপতি 
ছিলেন পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির সভাপতি শ্রী 
পুলক কর। সভার শুরুতে ২০০৪ বর্ষের ছাত্র শ্রী সুজিত 
সরকারের অকাল প্রয়াণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 
এরপর সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ 
করা হয়। 

সভাপতির ভাষণে শ্রী পুলক কর পুনর্মিলন অনুষ্ঠান 
আয়োজনের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও ক্রটির উল্লেখ করে জানান 
মাত্র ১৫ দিনের মধ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 
কিছু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অক্রাত্ত পরিশ্রমের 


ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি কোন ভুলক্রটি থাকলে মার্জনা 
করার আবেদন জানান! 

প্রধান অতিথি শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের এঁতিহ্যের 
কথা উল্লেখ করে সকলকে পরিষদের কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত 
থাকার আহ্বান জানান। আবৃত্তি, একক সঙ্গীত, স্বরচিত কবিতা, 
নৃত্য, লোকমীতি ছাড়া অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় নিবেদন ছিল 
রবীন্দ্রনাথের "রবিবার' অবলম্বনে শ্রুতিনাটক ও রবীন্দ্রনাথের 
"ছাত্রের পরীক্ষা' নাটক যা পরিষদের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাই 
পরিবেশিত হয় । এছাড়া 2 অনুষ্ঠানে ম্যাজিক প্রদর্শন সকলকে 
আনন্দ দেয়। 

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সর্বাঙগসূন্দর ও সাফল্যমন্ডিত হয়। 
অনুষ্ঠানে পরিবদের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া 
পরিষদের শিক্ষক শিক্ষিকা, কার্যনির্বাহকসমিতির সদস্য ও 
অন্যান্য সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
৪৭তম গ্রন্থাগার সম্মেলন 


গত ১৫ই মে, ২০০৫ কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরিতে 
বঙ্গীয় META পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় 


এবং A: ব: সাধারণের কর্মী সমিতির সহযোগিতায় এক 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ৪৭তম গ্রন্থাগার সম্মেলন 
নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে আয়োজন করার জন্য এক অভ্যর্থনা 
কমিটি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হয়েছেল 
শ্রীমতী রমা বিস্বাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং 
সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন পরিষদের আজীবন সদস্য ৪ 


এস. এম. সাদি। সেই সভায় স্থির হয়েছে আগামী ১৩ই 
আগষ্ট থেকে ১৫ই আগস্ট, ২০০৫ নদীয়া জেলার 
কৃষ্ণনগরে ৪৭তম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য 
বিষয় £ গ্রন্থাগার ও জন সংযোগ। পরিবদের ঠিকানায় 
সদস্যদের প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। 
আগের ঘোষপামত ইতিমধ্যে ১০টি প্রবন্ধ জমা পড়েছে। এ 












সদস্যদের প্রতি 
“anor পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। পত্রিকা প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ ডারিখে কলুটলা 
Be পোস্ট অফিদ ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাছের সুবিধা 
হয় বলে জানা গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। টাদা বাকী 
থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রপ্োজন হলে Post 
Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, 
Kol - 700 012-4 নিকট জানিয়ে আমাদের জানান। = কৰ্মসচিব। 









গ্রন্থাগার Br জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


ভ্রম সংশোধন 
[ গ্রন্থাগার’ পত্রিকার ৫৫ বর্ষ, সংখ্যা-১, বৈশাখ, ৮ ২০০৫) সংখ্যায় অনবধানবশতঃ কিছু মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদ 
ঘটেছে। এজ্ঞনা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। সংশোধিতরূপ নীচে দেওয়া হল। — সম্পাদক | 







[ পৃষ্ঠা | কলাম | পংক্তি | _ যাআছে | va O 

ভি 
(NET) ও কলেজ গ্রচ্থাগারিক নিয়োগ 

মতি 


Ae তা 

eee এটি, 
(শেষ পরিচ্ছেদ)| গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন Eria 

Tene ৮০৪০৮ 


কলকাতার জাতীয় গ্রস্থাগারের ইয়াসলিক ও জাতীয় 
যৌথ উদ্যোগে pci যৌথ উদ্যোগে 


গ্রন্থাগার" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার 
বিভ্রাপনের হার (প্রতি সঙ্গিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ¢ 
দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ১৫০০ টাকা 
২০০০ টাকা 
১০০০ টাকা 
৭০০ টাকা 


৪০০ টাকা 
১৫০ টাকা 








* প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা 
* বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি 
বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (20%) কমিশন। 


এল্লেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেলি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে 
হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ 
নেওয়া হয় না। 





Tere, ১৪১২ 


সার্থক বর্ধমান জেলা গ্রন্থ মেলা : (2008-04) 


গত ১০-১৬ই জানুয়ারী, ২০০৫ ১৭তম বর্মনান জেলা 
গ্রস্বনেলা অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল ময়দানে 
আয়োজক গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর প: ব:সরকার, আর. আর. 
এল. এফ. জেলা TANA কৃত্যক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, A: 
a: সাধারণের গ্রচ্থাগার SH সমিতি! সহযোগিতায় সি.টি. 
সেন্ট্রাল লাইব্রেরী দুর্গাপুর এবং দূর্গাপুর নগর নিগম। মেলার 
উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ভারত 
সরকার ড: প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত 
করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: সুভিত কুমার 
বসু। বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন বর্ধমান জেলা 
পরিষদের সভাধিপতি D উদয় সরকার, দুর্গাপুর নগর নিগমের 
মহা-নাগরিক শ্রী রথীন রায়, বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা 
সংসদের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল হক মহাশয়। মঞ্চে ছিলেন 
বাংলা দেশ থেকে আগত দুই বিশিষ্ট কবি। 
মেলায় ৭৩টি ছোট বড় প্রকাশন সংস্থা তাদের প্রকাশনার 
পুস্তক সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন! উদ্বোধক তার ভাষণে 
বলেন “বই পড়ার আগ্রহ আবার অতীতের ন্যায় দেখা দিয়েছে, 
মেলায় মানুষের আগমন তার প্রমান করে। শিক্ষা সম্প্রসারণের 
ক্ষেত্রে TERR প্রকৃত মাধ্যম রূপে তুলে ধরার আহ্বান তিনি 
দৃঢ়তার সহিত TS করেন”। 
সজনী সংস্কৃতি লোকমঞ্চ থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এক 
বর্ণাঢা শোতা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। পদযাত্রায় 
উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী অরিন্দম কোর, জেলা 
গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অরুনাভ ভৌমিক, শিক্ষা স্থায়ী সমিতির 
কর্মাধাক্ষ, বর্ধমান জেলা পরিষদ মোরাদ হোসেন মোল্লা, জেলা 
গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্য সুনীল মন্ডল, জাকিরুল ইসলাম, 
শিবানন্দ পাল, অমিতাভ চক্রবর্তী, সুভাষ ব্যানাল্জী, মৃদুল মিত্র, 
দুর্গাপুর পৌরনিগমের মেয়র ইন কাউন্সিলার অমিতাভ চ্যাটার্জী, 
তমাল FROG, বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের বর্ধমান জেলা শাখার 






বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় 





গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা METE একমাত্র পত্রিকা, 'গ্রস্থাগার' পত্রিকা 


কোষাধ্যক্ষ শুকদেব BATE, সদস্যা শুক্লা ঘোষ (রায়), A: ব: 
সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি জেলা শাখার সদস্য অশোক 
গোস্বামী, শ্যামাপ্রসাদ দাস, সদস্যা কবিতা FE প্রমুখ 

এলাকার বিভিন্ন স্কুল, সমিতি এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন 
তাদের ব্যানার এবং ফেস্টুন মাধ্যমে পদযাত্রাটিকে শোভামন্ডিত 
করে তৃলেছিল। কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, 
অধ্যাপক-অধ্যাপিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মেলায় 
একাধিক সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা নানাভাবে আর্থিক 
ও অন্যান্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মেলার 
অভ্যত্তরে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল | বিভিন্ন 
দিলে বিভিন্ন আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানের 
আকর্ষণে মানুষের ভীড় বেড়েছিলো। আলোচনা সভায় 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্য ছিলেন অধ্যাপক ড: মিহির চৌধুরী 
কামিল্যা, অধ্যক্ষ ড: গোপিকাস্ত কোঙার, অধ্যাপিকা ড:সুমিতা 
কৃষ্ণপদ মজুমদার প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ের fare মানুযজন। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জ্রেলা সম্পাদক শ্রী হরনাথ 
ঘোষ জানান মেলায় ২০৮টি সরকারী পোযিত সাধারণ 
গ্রস্থাগারগুলি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করে। এছাড়া 
স্থানীয় ভাবে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার বই বিক্রয় হয়। মেলায় জেলার 
লেখকদের মঞ্চ (গোপাল দাস এবং মধু চট্টোপাধ্যায়) প্রায় ২ 
শতাধিক বই-এর শিরোনাম (Title) জমা পড়েছিল। 

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি, গ্রন্থাগার 
পরিষেবা মন্ত্রী, প: ব: সরকার শ্রী নিমাই মাল এবং সম্মানীয় 
অতিথি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রী অমিত 
কুমার মল্লিক মহাশয়। সুনামী তহবিলে প্রায় ৪,০০০ (চার 
হাজার) টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার কর্মী 
এবং প্রাক্তন কর্মীদের নিকট হইতে, জেলা কমিটির হাতে সেই 
অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। 

প্রতিবেদক — সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় 


পড়ুন ও অন্যদের পড়ান, পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, গ্রস্থাগার বা গ্রস্থাগার পরিষেবা 
সাক্রোরড সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার 
কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা বলুন, কারণ, ৫৫ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রস্থাগার' 
পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের সকলের একমাত্র যোগসূত্র। সকলের এঁকান্ডিক প্রচেষ্টাই এতিহ্যপূর্ণ 
‘aurora’ পত্রিকার অস্তিত্ব ও মানোরয়নের পাথেয়! — সম্পাদক 









জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


৫০ 


নজর-কারা মেমারী বইমেলা। 


দ্বাদশ বর্ধমান জেলা গ্রস্থমেলা থেকে মেমারী বই মেলার 
জন্ম হয় ১১-১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯। উদ্বোধক ছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্য পাল ডঃ এআর.কিদহাই। আজ 
সেই মেলা সপ্তম বর্ষে (২০০৫) পদার্পণ করেছে। যা মেমারী 
পৌরসভা, মেমারী-১ এবং ২. জামালপুর এবং মন্তেম্বর 
পক্কায়েত সমিতির আপামর জনগনকে TY চেতনায় উৎসাহিত 
করে তুলেছে। এবারের মেলার উদ্বোধক সাহিত্যিক আবুল 
বাসার। তারিখ ১৭-২৩ শে জানুয়ারী ২০০৫, স্থান-সারদা 
হিমঘর, মেমারী। 

"বইমেলা" কাকে বলে তার নানান ব্যাথা নানান জন 
বিভিন্ন ভাবে দিয়ে থাকেন। বর্তমান নিবন্ধের প্রাসঙ্গিকতার 
নিরিখে এবং ডঃ এস.অর.রঙ্গনাথন (গ্রস্থাগারিকতা বৃত্তির 
জনক) পঞ্চ সুরের মহান নীতির উপর ভিত্তি করে বলা যেতে 
পারে-বই মেলা জনগণের জনা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী 
ক্যাম্পাস। যা প্রতি বৎসর বিশ্বের নানা স্থানে, স্থানীয় নাম 
করণে আত্ম-প্রকাশ হয়ে আসছে। কখনও তা এলাকার নামে, 
আবার কখনও তা বিশ্ব নামে। চেতনা জগতের আবর্তনের 
ফলে গ্রন্থ মেলার যে অস্থায়ী রূপ আমরা চাক্ষুষ করি, 
পরবর্তীকালে সেইটি স্থায়ী রূপে পরিপূর্ণভাবে “সাধারণ 
গ্রস্থাগারে'' পর্যভূবিত হয়, BOTA কেন্দ্র রূপে, দেশ হতে 
দেশাস্তরে। জ্ঞান মানুষকে প্রকৃত মনুযত্বের শীর্ষে উপনীত করতে 
FA সহায়তা করে। ফলস্বরূপ জ্ঞান নূতন নৃতন পথের 
উন্মেষ ঘটায়। তাই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার তাগিদ অডীত থেকে 
আজও মানুষ অনুভব করে। 

গ্রামীন স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত এই ভাবেই গ্রন্থাগার 
সৃষ্টি হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ এলাকার গ্রন্থাগার থেকে 
বিষয়টিকে অনুধাবন করা যেতে পারে, যেমন মেমারীর বুকে 
মেমারী মিলন সংঘ গ্রামীন পাঠাগার যা বর্তমানে শহর (উন্নত) 
গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে,বা রসুলপুর স্বামীজি মিলন মন্দির 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রতিষ্ঠা হয়েছে রানীগঞ্জ শহর গ্রন্থাগার, কালনা 
মহকুমা গ্রন্থাগার, Crab জেলা গ্রন্থাগার (এইগুলি সরকার 
পোবিত)। অপরদিকে উত্তর পাড়া রাজা জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার এবং 
রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কীকুরগাছি,কলকাতা (সরকারি), ভারত 
দিশারী জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ইত্যাদির ন্যায় কয়েক হাজার 
AUNT) আত্তর্জাতিক স্তরে-বৃটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, 
আমেরিকায়-লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস এবং সর্বোপরি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 


গ্রন্থাগার, অবিভক্ত রাশিয়ার লেলিনগ্রাদে মন্ধতা লাইব্রেরী। 
অতীতে বিবলিওযগ্রাফি এবং কাটালগ দেখে মানুষ বই ও পত্র 
পত্রিকার সন্ধান পেত। বর্তমানে একজন পাঠক কম্পিউটারের 
সম্রাট বিলগেটের ব্যবস্থাপনায় কী-বোর্ডে হাত রাখলেই 
সেকেন্ডের মধোই তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সে তার প্রয়োজন 
মিটিয়ে ফেলছে। "সেভ দি টাইম অফ দি রিডার” পুরোপুরি 
বাস্তবায়িত হয়েছে যা ডঃ এস.আর.রঙ্গনাথন তার পঞ্চনীতির 
চতুর্ঘে বহু পূর্বেই বলে গেছেন। 

প্থাভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর থেকে বিস্ববিদ্যালয় 
স্তর ছুঁয়ে, গবেষণার স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই একটি নিয়ম, নীতি, 
রূপরেখা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কাম্মিত বস্তুটিকে 
হাতের নাগালে আমাদের আনতে হয়। সেখানে গ্রন্থমেলা 
অবারিত ছ্বার। এখানে স্টলগুলি থেকে গ্রন্থ পিপাসু মানুষ 
নিশ্চিন্তে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে পারেন, জীবনকে ধন্য করে 
তুলতে পারেন। যারা এখনো এর আস্বাদন অনুভব করেনি 
তাদের আস্বাদন মেটানোর সুযোগ থাকে এই মেলায়। AT 
ভাবনায় গভীরে প্রবেশ করলে অনুভূত হয় যে, শিক্ষা তখনি 
স্বার্থক হয় যখন কোন ব্যক্তি তার অর্জিত শিক্ষাকে অপরের 
মধো প্রভাবিত অর্থা প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠার উপকরণগুলি হইল - বই, পত্রপত্রিকা সহ লানান 
বিষয়ের পুস্তক সম্ভার। তা পৌরানিক হতে পারে, ধর্মীয় হতে 
পারে, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, বিনোদন থেকে শুরু 
করে সঙ্গীত-লাটক ইতিহাস, প্রযুক্তি ইত্যাদি। যার সকল ঢেউই 
গ্রন্থ মেলায় এসে মিলিত হয়। সমন্বয় ঘটায় এতিহাসিক 
পঠভূমিকা থেকে আধুনিক ঘটনাবলীর। সঙ্গে যুক্ত করে অতীত 
ও বর্তমান যুগের সাংস্কৃতির অপরূপ মিলন। 

আমাদের রাজ্য গ্রন্থ মেলাগুলি সমগ্র দেশের মধ্যে সাড়া 
ফেলে দিয়েছে! এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা যার ঢেউ এসে 
লেগেছে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে. পার্শ্ববর্তী রাজ্যে। এমন কি 
দেশের রাজধানীতে। লেখক, প্রকাশক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
(সংকীৰ্ণতা মুক্ত), বঙ্গীয়গ্রস্থাগার পরিষদ, A: ব: সাধারণের 
গ্রন্থাগার কমীসিমিতি, প:ব:বিজ্ঞান মঞ্চ, বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার 
সমিতি ইত্যাদি সংগঠনের এগিয়ে আসার মধ্য দিয়ে। এলাকার 
জনগনের আস্তরিক সহায়তায়, জেলার অন্যান্য বই মেলার 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেমারী বই মেলা এগিয়ে চলছে। তাই 
সারকারি উদ্যোগে হোক আর বেসরকারি উদ্যোগে হোক নব- 
স্বাক্ষর এবং সর্শিক্ষা অভিযানের ধারাবাহিকতাকে পূর্ণ লক্ষ্যে 


গ্রন্থাগার 


পৌছাতে গেলে গ্রন্থ মেলাকে অন্যতম হাতিয়ার রূপে আমাদের 
বেছে নিতে হবে। 

মেমারী বই মেলা মানুষের মুখে মুখে উল্লেখিত এলাকার 
বাহিরে সারা জ্রেলায় তথা রাজো সংবাদ আকারে স্থান পেয়েছে। 
জানান দিয়েছে কলকাতার বই পাড়ায় অর্থাৎ কলেজ স্ত্রীটে। 
পরিচিতি লাভ করেছে .প্রকাশকবন্ধুদের সহায়তায় 
পশ্চিমবঙ্গের এ্রতিহাপূর্ণ বই মেলা অর্থাৎ farsa মেলায়। 


জ্যেষ্ঠ, ১৪১২ 


সুনাম অর্ভন করেছে নির্দিষ্ট আয়তনের TN থেকেও ব্যাপক 
জনসমাগনে, বই বিক্রয়ে, সময় উপযুক্ত আলোচনা বিষয়বন্ত 
নির্বাচনে। সবেপিরি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নান্দিকতায়। দৃষ্টি 
নন্দন করে তুলেছে মেলার অত্যস্তরের সৌন্দর্যয়ানে। আমন্ত্রিত 
ব্যক্তিদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত রেখেছে ব্যয় 
সংকোচনে। সর্বশেষে এলাকায় নতুন এক উৎসবের বাতাবরণ 
সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেদক — সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় 


চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার 
পো: চৌপুকুরিয়া, দার্জিলিং - ৭৩৪ ৪২২ 
পাঠাগারের২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন 


গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ০৫. চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারের 
২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু হয় বেলা ২ ঘটিকায়, স্থানীয় 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সদস্য/সদস্যা গণ, পাঠক/ পাঠিকাগণ 
ও সাধারণ জনগনের এক বর্নাঢ্য বই মিছিল পরিক্রমা দিয়ে! 
বিকেল ৩টায়, বসে আঁকো প্রতিযোগীতা করা হয়। বিভিন্ন 
বয়সের শিশু-কিশোররা অংশগ্রহণ করে। বিভাগ অনুসারে 
পুরঙ্কারের ব্যবস্থা ছিল। 

বিকেল ৫টায়-__“সমাজ কল্যাণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা" 
শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় 
বক্তব্য রাখেন শ্রীবীরেন চন্দ, সভাপতি, প: ব: সাধারণের 


গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রাজ্য কমিটি। তিনি পাঠাগারের অগ্রগতির 
প্রশংসা করে সকলকে আরো গ্রস্থাগারমুখী হওয়ার জনা আবেদন 
জানান। সাথে সাথে গ্রন্থাগারের জন কল্যাণমুখী ভূমিকার নানান 
দিক তুলে ধরেন! আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই 
পাঠাগারের উন্নতিতে সকলের সচেষ্ট ও গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার 
জন্য অনুরোধ জানান। 
সন্ধ্যা ৭টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীদের নাচ- 
গান দর্শকগণকে আনন্দ দেয়। রাত্রি ৯টায় 'স্বর্ণময়ী সম্প্রদায়” 
দ্বারা পরিবেশিত হয় ভাওয়াইয়া, পল্সীগীতি, বাউল ও 
লোকণীতির অনুষ্ঠান । 
প্রতিবেদক — বিফুপদ ঘোষ 


ঝাপড়া মিলন সাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া 
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 


গত ১৬ই জানুয়ারী ২০০৫ রবিবার পুরুলিয়া জেলার 
মিলন সাহিত্য ভবন ঝীপড়া গ্রন্থাগারে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন 
বয়সের প্রতিযোগিরা ছড়া, আবৃত্তি, নীতিগল্প বলা, হাতের 
লেখা, SR, আলোচনা, লোকসঙ্গীত (পুরুলিয়ার ঝুমুর), কুইজ 
ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় 
মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন TENTS গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির 
সভাপতি শ্রীবন্ধিম পরামানিক। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত 
ছিলেন জবডরা ঝাপড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধাল শী 
মাধব NTA ও পাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্রী মনসারাম 


হাসদা। বিশেষ অতিথিরাপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকমলাকাস্ত 
মন্ডল ও ভ্রীঅনাদিপ্রসাদ মাজী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় 
বহু বিশিষ্ট aie, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অতিথিবর্গ তাদের 
বক্তব্যে গ্রন্থাগারকে সুস্থ সংস্কৃতির ঘারক ও বাহক রূপে 
অভিহিত করেন। এছাড়া বর্তমান সমাজে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় 
গ্রন্থাগারের অবদানের কথা সকলেই উল্লেখ করেন। সফল 
প্রতিযোগীতের পুরস্কৃত করা হয়। সভায় সম্পত্তি সুনামীতে 
ক্ষতিগ্রস্তদের সমবেদনা জানিয়ে তাদের জনা কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করা৷ হয়। স্থানীয় গ্রশ্থাগারপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের 
উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসূম্দর হয়ে ওঠে। 
প্রতিবেদক — Afim কবিরাজ 


৫২ TET, ১৪১২ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পার্ক আসোসিয়েশন পাঠাগার 
আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র পার্ক, বাঘাযতীন, কোলকাতা-৭০০ ০৮৬ 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী 


গত ২৩ জ্রানুয়ারি ২০০৫ তারিখে আচার্য প্রফুক্লচন্ত্র পার্ক 
এসোসিয়েশন পাঠাগার ও এসোসিয়েশনের যৌথ পরিচালনায় 
নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এ দিন সকাল ১০ টায় 
পাঠাগার প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং নেতাজির 


প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্থ) প্রদানের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু 
হয়। নাগরিক সভার সভাপতি বাদল চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা 
নেতাজির জীবনালেখা আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব 
করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমনোজ মুখোপাধায়। 


সাধারণ তন্ত্র দিবস উদ্যাপন 


২৬শে জানুয়ারি সকাল ১০টায় পাঠাগারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 
পার্ক এসোসিয়েশন পাঠাগার ও এসোসিয়েশনের পরিচালনায় 
সাধারণতস্ত্র দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উজ্রেলন 
করেন পাঠাগারের প্রবীনতম সদস্য ও বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী 
শ্রীসরসীরঞ্জন ধর) শ্রী ধর জাতীয় জীবনে সাধারণতন্ত্র দিবসের 


তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং নানাভাবে সংবিধান খর্ব করার 
অপচেষ্টার দিক তুলে ধরেন। শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী “জাতীয় 
জীবন ও সংবিধান বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। সভার 
শেষ ভাগে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
ভ্রীমনোজ্ কুমার মুখোপাধ্যায়। 
প্রতিবেদক — পরিতোষ বিস্বাস 


পল্লীশ্রী পাঠাগার 
হীরাপুর, হাওড়া-৭১১৩১০ 


গত ২৩শে জানুয়ারী ০৫ পাঠাগারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বসুর ১০৮তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা 
উত্তেনন করেন কালীপদ মন্ডল ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন 
শ্রীফটিকচন্দ্র পাল। বহু গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। 


২৬শে জানুয়ারী ০৫ পাঠাগারে প্রজাতস্ত্র দিবস পালন 
করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ফটিকচন্ত্র পাল ও 
শহীদ বেদীতে মালাদান করেন কালীপদ মন্ডল, সেখ সোলেমান 
সর্দার। কহ স্থানীয় মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
প্রতিবেদক — অশোককুমার দাস 


পাত্রসায়ের, বীকুড়া, পিন-৭২২২০৬ (পঃ বঃ) 
১০৮তম নেতাজীর জন্মজয়ন্তী (দুইদিন ব্যাপী) অনুষ্ঠান 


প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ২৩শে জ্ানুয়ারী'০৫ 


এবং 
প্রতিকৃতি নিয়ে সকালবেলায় পথ পরিক্রমা করে জাতীয় 
উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা কর! হয়। 
গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীসুশীল কুমার মন্ডলের সভাপতিত্বে 
নেতাজীর কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বাক্তি বক্তৃতা 
করেন। সুনামি আক্রান্ত নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট 


নীরবতা পালন করে প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সমান্তি ঘোষণা 
করাহয়। 

দুপুর ১২-১৫ মিনিটে শঙ্খধ্বনি ও তপোধবনি করে জন্মক্ষন 
স্মরণ করা হয়। 

দুপুর ২টা থেকে বসে আকো ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা শুরু 
a 

২৪ শে জানুয়ারী '০৫ সোমবার বাকুড়ার মেডিক্যাল 
টিম কতৃক রক্তদান শিবির হয়। 

দুপুরে বিতর্কসভা হয়। বিষয়ঃ- গনচেতনায় দূরদর্শন 


গ্রন্থাগার 


অপেক্ষা গ্রন্থাগার অধিক শক্তিশালী! 

পাত্রসায়ের ব্লকের ২০০৪ সালের মাধ্যমিক ও 
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চনম্বর প্রাপক একজন ছাত্র ও 
একজন ছাত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। 

গতদিনের ও আজকের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীগণকে এবং গ্রস্থাগারকে আরও 
জনমুখী করার জন্য গ্রন্থাগারে বেশিদিন উপস্থিত থাকায় 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 
তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। 
ছাত্র-ছাত্রী দিগকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বিশেষভাবে 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়। 


দুই দিনই সন্ধায় বহুদর্শক সমাগনে আবৃত্তি, গান, নাচ ও 
নাটকের মধ্যদিয়ে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
Euf] 

প্রতিবেদক — সত্যনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


চাগ্রাম তরুণ সংঘ পাঠাগার (শহর গ্রন্থাগার) 
পোঃ- চাগ্রাম, জেলা-বর্ধমান 
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব 


বাড়ি বাড়ি বই চেয়ে গ্রামের কিছু যুবক ১১৫৬ সালের 
১৯শে জানুয়ারী প্রতিষ্ঠা করেছিল 'চাগ্রাম তরুণ সংঘ পাঠাগার! 
২০০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী TENA ৫০ বছরে পদার্পণ 
করায় সূবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়। এক বিশাল পদযাত্রা 
গ্রাম পরিক্রমা করে নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনে উপস্থিত হলে 
নবনির্মিত ভবনটির দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী 
শ্রীনিমাই মাল মহাশয়! ভবনটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত 
হয়েছে। এর মধো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে পঞ্চায়েত 
সমিতি। বাকি টাকা সংগৃহীত হয়েছে এই অঞ্চলের স্থানীয় 
মানুষজনদের কাছ থেকে! দ্বারোদঘাটনের পরে গ্রন্থাগারের 
অনতিদূরে অবস্থিত ফুটবল ময়দানে ৫০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে 
গ্রন্থাগারের সূবর্ণজয়স্তী উৎসবের সূচনা করেন, রাজ্যের গ্রন্থাগার 
মন্ত্রী শ্রীনিমাই মাল। স্থানীয় মানুষের আর্থিক সহায়তায় এইরূপ 
ভবন নির্মিত হওয়ায় মন্ত্রী মহাশয় স্থানীয় মানুষজনকে 
অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন গ্রচ্থাগারগুলিকে যুগোপযোগী 
হতে হবে এবং গ্রন্থাগারে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। 


জেলা সভাধিপতি শ্রীউদয় সরকার বলেন গ্রস্থাগারই মানুষকে 
সু-মনের অধিকারী করতে পারে। তিনি উপস্থিত সকলকে 
TAMAR হবার আহান জানান। গ্রন্থাগারের সভাপতি, 
শ্রীদেশবন্ধু হাজরা বর্তমানে গ্রস্থাগারটির বিভিন্ত কার্যক্রম, 
পরিষেবা পদ্ধতি ও বর্ধব্যপী সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্মসূচী 
ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সুনামীর ত্রাণ তহবিলে গ্রন্থাগারের 
পক্ষ থেকে ১০০১ টাকা অর্থ সাহায] করেন গ্রন্থাগারের 
সম্পাদক অশোক সামস্ত মহাশয় । গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, 
বহ গ্রদ্থাগারিক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, BAN কয়েকটি 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, 
বিভিন্ন গণসংগঠনের ও স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ এবং 
পার্ম্ববর্তী অঞ্চলেরও অসংখ্য মানুষ পদযাত্রায় ও সূবর্ণজয়ততী 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীগোকুলানন্দ am তিনি গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে 
ধরেন। এই সুব্্ণজয়ন্তী উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষদের 
মধে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
প্রতিবেদক — শরীসত্যজিৎ হাজরা 


সংস্কৃতি, গ্রামীণ গ্রন্থাগার 
চাকপোতা, আমতা (পিন £ ৭১১৪০১) হাওড়া। 
মহান আস্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 


চাকপোতার (আমতা-১) “সংস্কৃতি” গ্রামীণ গ্র্থাগার 
অন্যান্য বৎসরের মতো এ বংসরও ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে 
হান আন্তর্জাতিক মাড়ৃভাষা দিবস’ হিসাবে উদ্যাপন করে। 
শহীদ স্মারকে মাল্যদান ও শহীদ স্বরণে নীরবতা পালন করা 
হয়। এই উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা 
হয়। গ্রন্থাগারে সভাপতি কবি, শিক্ষাবিদ ও ভাবা আন্দোলনের 


বিশিষ্ট সংগঠক নিমাই মান্না সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির 
ai ও তথ্যপূৰ্ণ ভাষণে কবি নিমাই মান্না দেশ-বিদেশের 
ভাষা আন্দোলনের কথা বলেন। তিনি বলেন কেবল বাংলাই 
নয়, সবার মুখের ভাষাকেই মর্যাদা দিতে হবে। বহু স্থানীয় 
মানু উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিবেদক — লীদেবরত ভাভারী 


গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ০৫ “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" 
উদ্যাপন উপলক্ষে একটি আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে । নিখিল 
ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সিউড়ী শাখার সহিত যৌথ 
প্রয়াসে দিবসটি বিশে সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক 
গ্রন্থাগার অনুরাগী সদস্য ও পাঠক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সভায় 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


সভাপতিত্ব করেন বীরভূম সাহিত্য পরিষদের প্রবীন সভাপতি 
অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক। প্রধান অতিথি হিসাবে আলোচক 
ছিলেন কবি ভূদেব বিশ্বাস, সদর মহকুমা শাসক, সিউডী 
মহকুমা। শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও একমিনিট নীরবতা পালনের 
মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সৃচনা হয়। 
প্রতিবেদক — শ্রীতরণকুমার মুখাজী 


দীইহাট শহর 
জিতেন্দ্ৰনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার 
পো -দীইহাট, জিলা -বর্থমান, পিন - ৭১৩৫০২ 


গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ বেলা ২ ঘটিকায় দাইহাট 
পৌরসভার টাউন হলে" এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন 
উপলক্ষে । শহিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঘ্য অর্পণ করার পর যাতে 
এপার বাংলার মানুষ তাদের চলনে বলনে এবং মননে 
মাতৃভাযার ব্যবহার করেন এবং এ ভাষা যাতে আরও শক্তিশালী 


হয় সেই ব্যবস্থা করার অনুরোধ জ্ঞানিয়ে এ বিবয়ে বিভিন্ন 
বক্তাগণ মাতৃভাষার পক্ষে তাদের বক্তব্য রেখে এলাকার 
মানুষকে সচেতন করে তোলেন। এ অনুষ্ঠানে মাতৃভাষার গুরুত্ব 
ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে অনেকে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে 
বু স্থানীয় মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
প্রতিবেদক — সেখ বসির আলী 


চুচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার 
ডাঃ মুরারীমোহন স্মারক বক্তৃতা 


“এদেশে আধুনিক প্রাসটিক সার্জারির প্রবর্তক ও 
আত্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ মুরারী মোহন 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন REGIA বরেণ্য সভ্ভান। তারই 
পৃষ্ঠপোবকতায় হুগলী FRET গড়ে উঠেছে প্রতিবন্ধী কল্যাণ 
কেন্দ্র, যন্ডেশ্বর মন্দির, Pye কিশোর প্রগতি সংঘ। চুঁচূড়া 
কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার রূপান্তরে তার অবদান 
অপরিসীম প্রয়াত ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করার জন্য শহর 
গ্রন্থাগার এ বৎসর থেকে স্মারক THC শুরু করেছে। 

গত ২৯ শে জানুয়ারী ২০০৫ শনিবার বৈকাল ৫.৩০মিঃ 


গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে “জনমানসে স্বাস্থ্যচেতলা ও মাতৃভাবা”" 
শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন 
ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের ভাই প্রখ্যাত অস্থিবিশারদ ডাঃ দেবকুমার 
মুখোপাধ্যায়। খ্যাতনামা চিকিৎসক অক্ষয়কুমার আঢ্যের NATE 
বক্তব্যে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সমৃদ্ধ হন। প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমে 
আলোচনা সভা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শহর গ্রন্থাগারের 
সভাপতি শ্রীঅমিয় নন্দী প্রয়াত ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের 
উল্লেখ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। 
প্রতিবেদক — স্বপ্না ব্যানাজজী 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার 
গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পূর্বস্থলী, কালনা, বর্ধমান 


গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী-২০০৫ আত্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারের রমেশ রায় মঞ্চে আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। এছাড়া 


“২১শে'-র কবিতা আবৃত্তি ও ভাবা শহীদদের স্মৃতিতে স্থানীয় 
কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বহুগ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষ 
উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিবেদক — শ্রীতপনকুমার চক্রবর্তী 


নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন 


সংক্ষিপ্ত ও oranda এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত 
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৫ নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার (ঘুণী, 
কৃষ্ণনগর)-এ "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপিত হয়। 
অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের 
বাংলাভাষা-সাহিতোর অধ্যাপক শ্রী গোরা্টাদ মণ্ডল | Shea 
তার তথানিষ্ঠ ভাষণে মাতৃভাষার জ্রন্য বঙ্গ ভাষাভারী মানুষের 
সুদীর্ঘ আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। শুধু ১৯৫২-র 


পূর্ববাঙলার ভাবা আন্দোলনের কথাই নয়, তিনি তার আগে 
ও পরে ভারতে সংঘটিত আন্দোলন গুলিকেও স্মরণ করেন। 
এই উপলক্ষে ভাষা আন্দোলনের উপরে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছ্যড়াও এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষ ও পাঠক- 
পাঠিকারা উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিবেদক — রামকৃষ্ণ দে 


সরস্বতী লাইব্রেরী 
আমাদপুর, বর্ধমান 


গত ২১শে ফেব্রুয়ারী'২০০৫ সরস্বতী লাইব্রেরীতে 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব 
করেন আমাদপুর গ্রাম-পদ্ষায়েতের উপ-প্রধান দেবাশীব চাকী। 
প্রধান অতিথি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রবীর কুমার বাগ সহ 
স্থানীয় কহু ব্যাক্তিত্ব সভায় উপস্থিত ছিলেন। 


শহিদ-দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে (মালাদান ও নীরবতা পালন 
হয়) ভাষা আন্দোলনের উপর আলোচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত 
পরিবেশিত হয়। আলোচনায় গ্রন্থাগারের সম্পাদক, গরস্থাগারিক, 
সাহিত্যিক (স্থানীয়) সহ বেশ কয়েকজন অংশ গ্রহণ করেন। 
প্রতিবেদক — শাড়িচরণ মন্ডল 


বোহার বাণী লাইব্রেরী 
পোং-বোহার, থানা-মেমারী £ জেলা-বর্ধমান 


বোহার বাণী লাইব্রেরী গত ২১.২.০৫ তারিখে বিশ্ব 
মাতৃভাষা দিবস যথোচিত মর্যাদার সহিত পালন করেছে। সকাল 
১০.৩০ মিনিটে লাইব্রেরীর প্রাঙ্গন থেকে বোহার - ২ গ্রায় 
পঞ্চায়েত পর্যস্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং 
লাইব্রেরী সদস্যরা এক পদযাত্রা করেন। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ 
করেন স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও 


প্রধান শিক্ষিকা এবং বোহার - ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান 
সেখ কাতসার আলি। গ্রন্থাগারের সম্পাদক, সভাপতি ও 
পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। 
সর্বশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসে আঁকো, বক্তৃতার মাধ্যমে 
অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়। 
প্রতিবেদক — সুবলচ্্ কুমার, দিলীপকুমার লাহা 


৫৬ TATO, ১৪১২ 


বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি শহর গ্রন্থাগার 
৮৭, ফিডার রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬ 


গত ৩৩শে জানুয়ারী, ২০০৫, কামারহাটি পৌরসভার 
শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির 
সূচনা হয়েছিল গত ৪ঠা সেপ্টে TA, 20001 তারপর থেকে 
এক বৎসরের অধিক সময় ধরে সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে 
পাঠম্পৃহা বৃদ্ধির জনা বিভিন্ন তথ্যসূত্র সংগৃহীত হয়েছে। এ 
তথা সৃত্রগুলি নিয়ে আগামীদিনে সামাজিক তথ্য পরিসেবা 
(Community Information Service) গঠনের লক্ষো 
দ্বিশতবর্ষের যাত্রা শুরু হচ্ছে বলে সম্পাদক শ্রী অমিতাভ 


With Best Compliments from :- 


ভট্টাচার্য তার স্বাগত ভাষণে জানান। এ অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ ৭ 
জন গ্রন্থাগারের কারিগর ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ পুরুযোত্ম 
চক্রবতীকে সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন 
শ্রীগোবিন্দ গাঙ্গুলী, পৌর প্রধান, কামারহাটি পৌরসতা। 
গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ মুখাজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কারেন। এরপর শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির সাংস্কৃতিক 
উপসমিতির সদসাবন্দ সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করেন। 
বিশিষ্ট কবি ও দূরদর্শন অধিকর্তা শ্রী ree সাহা এ অনুষ্ঠানে 
বক্তব্য পেশ করেন ও কবিতা পাঠ করেন। 
প্রতিবেদক — বাণী ভাদুড়ী (দাশওও) 


Accession Register, Book Label. Borrower's Card, Catalogue 


Card, Sett-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide 





Card. Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Stip, 
Card Sorter, Pamphlet Box. Book End, Shelf-Guide, Card 


Cabinel. Charging Box, Periodical Display Board, Steet Rack, 
Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber. Preservative 
Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control. 


BENGAL LIBRARY ASSOCIATION 
P 134 C.I.T. Scheme No 52, Kolkata 700 014 
REVISED NOTICE 
IASHOP-CUM-TRAINING ON 
EXCHANGE FORMAT & MARC 21 
Veove : Computer Education Center 
P134 CIT Scheme No 52, Kolkata 700 014 
Commencement : 30th May. 2005 
Duration : 30.05.2005 to 10.06.2005 
10 working days (5 days per week) 
10.30AM to SPM (Total 60 Hours) 
Course Fee : As. 2500.00 
No of Seats : 16 (8008 of selection first cum First) 
Eligibility : 
(a) Candidate having BLIS or MLIS degree 
{b} Candidate must be acquainted with operating system 
DOS/WINDOWS . 
(6) Candidate must be acquainted with library soltware 
COSISIS & WINISIS 
Course Contents : 
(i) AACR2 (tor books only); (ii) Communication formats : 
CCF, Mare Exchange: (iii) Marc 21 Basic Structure: (iv) 
Subject headings: (v) Worksheet wilh important fields, (vi) 
Practicals 
Mode of Selection : On the basis of first come first served 
Last date of admission : 25.05.2005 
Anup Kumar Sarkar 
General Secretary 


5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009 
সি : (A) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671 


অপূর্বকুমার রায় 
বাঙলা গদ্যচর্চা : বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী 


পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ 


সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচি : ১. বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি ; ২. বিদ্যাসা” 
গোষ্ঠীর গদাচর্চা ; ৩. বিদ্যাসাগর গোষ্ঠীর ভাষা : ৪. বিদ্যাসাগর 
গোষ্ঠীর রচনা : বাক্যসজ্জা. ... ৫. বিদ্যাসাগর গোষ্ঠীর HE 
এবং বিদ্যাসাগর গোষ্ঠীর অনুবাদের নমুনা। মূল্য : ৬০ টাল 





জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


৫৭ 


গ্রন্থাগার 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 


বার্ষিক নিরঘন্টি 
বর্ষ ৫৪: বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ 


সহযোগী সম্পাদক 
নির্মাল্য ma 


ক. লেখক-আখ্যা সূচী (লেখকের নাম ও আখ্যা-পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত) 
খ. বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় তালিকা (বিষয় শিরোনাম পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত) 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
পি-১৩৪, সি. আই. টি.স্কীম -৫২ 
কলকাতা - ৭০০ ০১৪ 
দূরভাষ - ২২৪৪ ৬৮৬৬ 


জোষ্ঠ, ১৪১২ 


av 


agma 

বার্ষিক নির্ঘণ্ট । ৫৪ বর্ধ। ১৪১১ বঙ্গাব্দ 
কঃ লেখক-আখ্যা সূচী 
বের্ণানুক্রমে সজ্জিত) 


অতনু চক্রবর্তী। দেখুন সুব্রত বোস, অতনু চক্রবর্তী 

অধ্যাপক সত্যানন্দ মন্ডল £ স্বৃতিচারণ/কৃষ্ণপদ মজুমদার। 
২. জোষ্ঠ, পৃ: ৫৪ 

অনুপ কুমার মন্ডল/শরস্থাগারের নথিপত্র । ৫. ভাদ্র; পৃ: ১৩৫- 
১৩৬ 

(ডঃ) অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখুন মোঃ গোলাম মোস্তফা, 
ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 

অরবিন্দ মাজী/''পাঠক — মনোবিদ্যা প্রসঙ্গে” — একটি 
ভাবনা। ৯, পৌব; পৃ: ২৩৫-২৩৭ 

__ / মুঘল সম্ৰাট আকবরের রাজগ্রস্থাগারের পরিচালকমন্ডলী 
ও কর্মচারীদের পদ বিন্যাসের ইতিবৃত্ত। ১২, চৈত্র; পৃঃ 
৩২৩-৩২৬ 

অরুণকাস্তি দাশগুপ্ত / AAMAS রাজেস্বরী দত্ত। ৫, STH: পৃঃ 
১৩২-১৩৪ 

— গ্রচ্থাগারিকতা — বাংলা ভাষার প্রথম বই। ১১, SA; 
পৃ: ২৯০-২৯২ 

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত ও অন্যানা প্রসঙ্গ/নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। 
১০, মাঘ; পৃ: ২৫৮-২৬৬ 

অসিতাভ দাশ, পার্থসারথি দাস/আমরি বাংলা STAT >>, 
TIAA; পৃ: ২৮৫-২৮৯ 

dR, চৈত্র; পৃ: ৩১৭-৩২২ 

আ মরি বাংলা ভাষা/অসিতাভ দাশ, পার্থসারধি দাস। ১১. 
TIA; পৃ: ২৮৫-২৮৯ 

_-১৬ চৈত্ৰ; পৃ: ৩১৭-৩২২ 

আই. এস. বি. এন — একটি পর্বালোচনা/সুকাস্ত কুমার পাত্র। 
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭-৪৯ 

ইয়াসলিকের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ (সম্পাদকীয়)। ৮, অগ্রহারণ; 
পৃ: ১৯৯-২০০ 

এ এ সি আর ২ আর, প্রধান সংলেবের প্রবেশ পথ এবং 
মিথ/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও কৃষেন্দু প্রামাণিক। ১১, 


WAR: পৃ: ২৯৭-২৯৯ 

কমার্শিয়াল লাইব্রেরির বিপর্যস্ত পরিষেবা (সম্পাদকীয়)। ১০. 
মাঘ; পৃ: ২৫১-২৫২ 

কৃষ্ণপদ মজুমদার/অধ্যাপক সত্যানন্দ মন্ডল £ স্মৃতিচারণ ৷ ২. 
জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৪ 

কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক। দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষেন্দু 
প্রামানিক। 

Frey প্রামাণিক। দেখুন বিজ্ঞয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষেন্দু 
প্রামাণিক, দেবব্রত মান্না। 

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়/ব্যতিক্রমী ভাবনার নিরিখে দ্বিজেন্দ 
পাঠাগার। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৮৬-১৮৮ 

ক্ষুদ্র, মাঝারী এবং কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও বিভিন্ন 
পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা-_গ্রদ্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের 
ভূমিকা/ডঃ জয়ন্তী ঘোষ। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৪-৪৬ 

— আষাঢ়; পৃ: ৭৩-৭৮ 

গৌতম চন্দ রায়/স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। 
৯, পৌষ; পৃ: ২২৮-২৩৪ 

গ্রন্থ সমালোচনা/ প্রীতি মিত্র (সমালোচক)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৬৭ 

গ্রস্থসংখ্যা নির্মাণ পদ্ধতি ঃ আলোচনা/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, 
স্বপন কুমার বেরা, ৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৭-১৮০ 

— ৮, অগ্রহায়ণ, পৃ: ২০১-২০২ 

গ্রন্থাগার’ £ একটি গ্রস্থমিতিমৃলক পর্যালোচনা/জয়দীপ চন্তর। 
৫, ভাদ্ৰ; পৃ: ১২৭-১৩১ 

গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন (সম্পাদকীয়)। ১. বৈশাখ; পৃ: ৩ 

গ্রন্থাগার REA প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/পার্থ প্রতিম রায়। 
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৬-২০৯ 

গ্র্থাগারিক দিবস (সম্পাদকীয়)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৩ 

TANIE রাজেম্বরী দত্ত/অরুণকাস্তি দাশগুপ্ত। ৫. ভাদ্র: পৃঃ 


১৩২-১৩৪ 


গ্রন্থাগার 


গ্রন্থাগারের নথিপত্র/অনুপ কুমার TSA ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৫- 
১৩৬ 

গ্রাম উন্নয়নে তথোর ভূমিকা ঃ নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা/পাথ 
প্রতিম রায়। ১০, মাঘ; পৃ: ২৫৩-২৫৭ 

(ডঃ) ভয়তী ঘোষ/ক্ষুদ্র, মাঝারী এবং কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার 
জনা তথ্য ও বিভিন্ন পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা-_ গ্রন্থাগার 
তথা কেন্দ্রের ভূমিকা। ২, জোষ্ঠ; পৃ: ৪6-৪৬ 

— ৩, আযাদ; পৃ: ৭৩-৭৮ 

জয়দীপ চন্ডর/'গ্রস্থাগার' ২ একটি গ্রন্থমিতিষূলক পর্যালোচনা। 
৫, ভাদ্র; পৃ: ১২৭-১৩১ 

জাতীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (NET) ও কলেজ গ্রচ্থাগারে 
গ্রস্থাগারিক নিয়োগ (সম্পাদকীয়)। ১২, চৈত্র; পৃ:৩১৫- 
৩১৬ 

তথা উৎপাদের নকশা প্রণয়ন-তান্বিক এবং প্রায়োগিক 
উৎপাদনসমূহের বিশ্লেষণ/সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। ৬, আম্মিন; 
পৃঃ ১৪৯-১৫২ 

— 4, কাৰ্তিক; পৃ: ১৮১-১৮৫ 

দিলীপ কুমার অধিকারী/পথিক, ৫, ভাত্র; পৃ: ১৩৪ 

দেবব্রত TU | দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, FAHY প্রামাণিক, 
দেবব্রত মান্না। 

দেবব্রত মায়া। দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মান্না। 

নির্মলকাস্তি মুখোপাধ্যায়/অরুণকাস্তি দাশগুপ্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
১০, মাঘ; পৃঃ ২৫৮-২৬৬ 

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়/বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস। ১, বৈশাখ, পৃ: ২০-২১ 

— ২, GR; পৃ: ৫০-৫৩ 

— ৩, আযাঢ়; পৃ: ৮১-৮৪ 

— ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১২ 

— ১১, WA; পৃ: ২৯৩-২৯৬ 

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৭-৩৩১ 

পথিক/দিলীপ কুমার অধিকারী। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৪ 

পরিষদের আগামী দিনের কর্মসূচী (সম্পাদকীয়)। >>. SA: 
পৃ: ২৮৩-২৮৪ 

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরপের রজত জয়ন্তী বর্ষ 
উদ্যাপন (সম্পাদকীয়)। ৬, আশ্বিন; পৃঃ ১৪৭-১৪৮ 


জ্যেষ্ঠ, ১৪১২ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণের গ্রন্থাগার ও তার তথা পরিষেবার 
কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা/সূত্রত বোস, অতনু 
চক্রবর্তী। ১, বৈশাখ; পৃ: ৮-১১ 

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষেবা (সম্পাদকীয়)। ৭, কার্তিক; 
পৃ: ১৭৫-১৭৬ 

পাঠক বৃদ্ধির উপায়-_উপ্টো দিক থেকে দেখা/শিবানন্দ পাল। 
৩, আষাঢ়; পৃ: ৭৯-৮০ 

“পাঠক-মনোবিদ্যা প্রসঙ্গে__একটি ভাবনা/অরবিন্দ STE | 
৯, পৌষ; পৃ: ২৩৫-২৩৭ 

পার্থ প্রতিম রায়/গ্রপ্থাগার বিজ্ঞানী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 
৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২০৬-২০৯ 

-_/ গ্রাম উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা £ নতুন দৃষ্টিতঙ্গি ও প্রত্যাশা। 
১০, মাঘ; পৃ: ২৫৩-২৫৭ 

— / রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে £ একটি 
বিবলিও মেট্রিক অন্বেষন। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩-১৫৫ 

পার্থসারথি দাস। দেখুন অসিতাত দাশ, পার্থসারথি দাস। 

প্রফুল্ল কুমার পাল। দেখুন বিনোদবিহারী দাস, প্রফুল্ল কুমার 
পাল। 

প্রসঙ্গ মানচিত্রের সুচীকরণ/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু 
প্রামাণিক, দেবব্রত মান্না। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০১-১০৬ 

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস/ 

- নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ১, বৈশাখ; পৃ: ২০-২১ 

= ২, Ca; পৃ: ৫০-৫৩ 

— ৩, আবাঢ়; পৃ: ৮১-৮৪ 

--৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১২ 

— ১১, TIGA; পৃ: ২৯৩-২৯৬ 

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩২৭-৩৩১ 

বাংলা গ্রন্থ সুচীকরণ ও বিবরণভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ 
পথ/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, Fey প্রামাণিক, দেবব্রত 
‘SIT ১, বৈশাখ; পৃ: ৪-৭ 

বাংলা বইয়ের দুঃখ — কথা সাহিত্যিক শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
(সংকলন)। ৯, পৌব; পৃ: ২০৩-২০৫ 

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার £ পরিলেখ/মোঃ 
গোলাম মোস্তফা, ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮, 
অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৩-২০৫ 


গ্রন্থাগার 


বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণন প্রামাণিক/এ এ সি আর ২ 
আর, প্রধান সংলেবের প্রবেশ পথ এবং মিথ ৷ ১১, ফাল্গুন; 
পৃ: ২৯৭-২৯৯ 

বিজ্ঞয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষেন্দু প্রামানিক, দেব্ব্রত মাল্লা/ প্রসঙ্গ 
মানচিত্রের সুচীকরণ। 8, শ্রাবণ; পৃ: ১০১-১০৬ 

(বাংলা গ্রন্থ সূচীকরণ ও বিবরণ ভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ 
পথ। ১, বৈশাখ; পৃ: ৪-৭ 

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মাল্লা/সূচীকরণ ও বগীকরণ 
ঃ এক অন্যোন্যজীবী সম্পর্ক । ৯, পৌষ; পৃ: ২২৪-২২৭ 

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, স্বপন কুমার TAY TAT নির্মান 
পদ্ধতি £ আলোচনা। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৭৭-১৮০ 
—b, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০১-২০২ 

বিনোদবিহারী দাস, প্রফুল্ল কুমার পাল/ সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার 
— কার্যাবলী ও উপযোগিতা । 
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৯ 
— ৫, ভাদ্ৰ; পৃ: ১২৪-১২৬ 

বিশ্বজিৎ মোদক/শতবর্ধের আলোকে রামমোহন লাইব্রেরী এন্ড 
ফ্রি রিডিং রুম £ কিছু টুকরো কথা। ১, বৈশাখ; পৃ: ১৭- 
১৯ 

ব্যতিক্রমী ভাবনার নিরিখে দ্বিজেন্ত্র পাঠাগার/কৌশিক 
চট্টোপাধ্যায়। ৭, কার্তিক, পৃ: ১৮৬-১৮৮ 

মানুষের মনের বই _ চিন্তা চেতনাভাবনাকে পোড়ানো যায় 
না/মোহিত রায়। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩৮-২৩৯ 

মিলন কুমার সরকার/রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার £ 
মেদিনীপুর শহরের ১৫৩ বছরের এক শ্রতিহ্যবাহী 
পাঠাগার প্রসঙ্গ! ১, বৈশাখ; পৃ: ১২-১৬ 

মুঘল সম্রাট আকবরের রাজ্জ-গরস্থাগারের পরিচালকমন্ডলী ও 
কর্মচারীদের পদ বিন্যাসের ইতিবৃত্ত/ অরবিন্দ মাজী। ১২, 
চৈত্র; পৃ: ৩২৩-৩২৬ 

মোঃ গোলাম arene, ডঃ অমিত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যয়/ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
£ পরিলেখ। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৫ 

মোহিত রায়/মানুষের মনের বই চিন্তাচেতনাভাবনাকে পোড়ানো 
যায় না। ৯, পৌষ; পৃ: ২৩৮-২৩৯ 


TETO, ১৪১২ 


রবীশ্ত্রসাহিত্যে গ্রথ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ £ একটি বিবলিওমেট্রিক 
অন্ধেবণ/পার্থ প্রতিম রায়। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৩-১৫৫ 

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার £ মেদিনীপুর শহরের ১৫৩ 
বছরের এক প্রতিহাবাহী পাঠাগার প্রসঙ্গ/মিলন কুমার 
সরকার। ১, বৈশাখ; পৃ: ১২-১৬ 

শতবর্ষের আলোকে রামমোহন লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুম £ 
কিছু টুকরো কথ৷/বিশ্বজিৎ মোদক। ১, বৈশাথ; পৃ: ১৭-১৯ 

শতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগার ও এর ভবিষ্যৎ (সম্পাদকীয়)। 
২, tah, পৃ: ৪৩ 

শিবানন্দ পাল/পাঠক বৃদ্ধির উপায়-_উপ্টে দিক থেকে দেখা। 
৩, আযাঢ; পৃ: ৭৯-৮০ 

সংগ্রহশালা গ্রন্থাগার — কার্যাবলী ও উপযোগিতা / 
বিনোদবিহারী দাস, প্রফুল্ল কুমার দাস। 
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৯ 
— ৫, SH; পৃ: ১২৪-১২৬ 

সাধারণ গ্রন্থাগার ও জনসাধারণের প্রত্যাশাপুরণ (সম্পাদকীয়)। 
©, আষাঢ়; পৃ: ৭১-৭২ 

সাধার গ্রস্থাগারের কর্মদক্ষতার মূল্যায়ণ (সম্পাদকীয়)। 
৪, শ্রাবণ; পৃ: ৯৯-১০০ 

সুকান্ত কুমার পাত্র/আই. এস. টি. এন — একটি পর্যালোচনা। 
২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৭-৪৯ 

সুবলচন্্র বিশ্বাস/তথ্য উৎপাদের নকশা প্রনয়ন-তাত্বিক এবং 
প্রায়োগিক উৎপাদনসমূহের বিশ্লেষণ। ৬, আশ্বিন; পৃঃ 
১৪৯-১৫২ 
— ৭, কাৰ্ত্তিক; পৃ: ১৮১-১৮৫ 

সুব্রত বোস, অতনু চক্রব্তী/পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণের 
গ্রস্থাগার ও তার তথ্য পরিষেবার কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি 
সমীক্ষা। ১, বৈশাখ। পৃ: ৮-১১ 

সৃচীকরণ ও বগীঁকরণ; এক অন্যোন্যজীবী সম্পর্ক/বিজয়পদ 
মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত MM | ৯, পৌষ; পৃ: ২২৪-২২৭ 

স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় গ্রস্থাগারের ভূমিকা/ গৌতম চন্দ্র রায়। 
৯, পৌষ; পৃ: ২২৮-২৩৪ 

স্বপন কুমার বেরা। দেখুন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, স্বপন কুমার 
বেরা। 


গ্রন্থাগার জ্যেষ্ঠ, ১৪১২ 
খ ঃ বিষয়ানুগ ও বিভাগীয় সূচী 
(বৰ্ণানুক্ৰমে সজ্জিত) 
বিষয়ানুগ সূচী 
আই. এস. বি. এন (5813)/সুকাত্ত কুমার পাত্র। Tare, আশ্বিন; পৃ: ১৪৯-১৫২ 
পৃ: ৪৭-৪৯ — কাৰ্ত্তিক; পৃ: ১৮১-১৮৫ 


এএসি আর ২ আর/বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, Feary প্রামানিক। 
TRA; পৃ: ২৯৭-২৯৯ 

কমার্শিয়াল লাইব্রেরী/সম্পাদকীয়। মাঘ; পৃ:২৫১-২৫২ কলের 
গ্রস্থাগারিক নিয়োগে (NET) যোগ্যতা আবশ্যিক / 
সম্পাদকীয়। চৈত্র; পৃ: ৩১৫-৩১৬ 

কুটির শিল্প। আরও দেখুন গ্রন্থাগারের ভূমিকা — কুটির শিল্প। 

TRAC পদ্ধতি/বিহুয়পদ মুখোপাধ্যায়, স্বপন কুমার বেরা। 
কার্তিক; পৃ: ১৭৭-১৮০ 
— অগ্রহায়ণ; পৃঃ ২০১-২০২ 

mm RÀ দ্বারা ভখ্মীভূত/ মোহিত রায়। 
পৌষ; পৃ: ২৩৮-২৩৯ 

গ্রচ্থাগার-_পাঠক বৃদি/শিবানন্দ পাল। আষাঢ়; পৃ: ৭৯-৮০ 

গ্রস্থাগার_-স্থানিক ইতিহাস/ গৌতম চন্দ্র রায়। পৌষ; পৃ: ২২৮- 
২৩৪ 

গ্রন্থাগার আইন-_পশ্চিমবঙ্গ--রজ্রত জয়ন্তী বর্ষ/সম্পাদকীয়। 
আশ্বিন: পৃ: ১৪৭-১৪৮ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন। আরও দেখুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-_ 
ইতিহাস। গ্রন্থাগার পত্রিকা/সম্পাদকীয়। বৈশাখ; পৃ: ৩ 

গ্রন্থাগার পত্রিকা__সমালোচনা/জয়দীপ চন্দ্র ভাদ্র; পৃ: ১২৭- 
১৩১ 

গ্রন্থাগার পরিষেবা-_পশ্চিমবঙ্গ/সম্পাদকীয়। কার্তিক; পৃ: 
১৭৫-১৭৬, 

গ্রস্থাগারিকতা — প্রথম বাংলা বই / অরুণ কান্তি দাসগুপ্ত। 
UIA, পৃ: ২৯০ - ২৯২ 

গ্রন্থাগারের ভূমিকা — কুটির শিল্প / ড:জয়তী cara tarh; 
পৃ: 88-3% 
— SG; পৃ: ৭৩-৭৮ 

জাতীয় গ্রন্থাগার — শতবর্ষ / সম্পাদকীয়, জোষ্ঠ; পৃ: ৪৩ 

তথ্য প্রযুক্তি — উপাদনসমূহের বিশ্লেষণ / সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। 


তথ্যের আবশ্যকতা — গ্রাম উন্নয়ন / পার্থপ্রতিম রায়। মাঘ; 
পৃ: ২৫৩-২৫৭ 

দ্বিজেন্দ্ৰ পাঠাগার — ইতিহাস / কৌশিক চট্টোপাধ্যায় কার্তিক; 
পৃ: ১৮৬-১৮৮ 

পাঠক মনোবিদ্যা / অরবিন্দ মান্ধী। পৌষ; পৃ: ২৩৫-২৩৭ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় __ স্মৃতিচারণ / পার্থ প্রতিয় রায়। 
অগ্রহায়ণ: পৃ: ২০৬-২০৯ 

প্রশাসনিক নথিপত্র — গ্রস্থাগার / অনুপকুমার মন্ডল। ভাদ্র: 
পৃঃ ১৩৫-১৩৬ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ — ইতিহাস / নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। 
বৈশাখ; পৃঃ ২০-২১ 
— জোষ্ঠ; পৃ: ৫০-৫৩ 
— আযাঢ়; পৃঃ ৮১-৮৪ 
— শ্রাবণ; পৃ: ১১০-১১২ 
= ফাল্গুন; পৃ: ২৯৩-২৯৬ 
— চৈত্র; পৃ:৩২৭-৩৩১ 

বাংলা ভাবায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / অমিতাভ দাস, 
পার্থসারথি দাস। ফাল্গুন; পৃ: ২৮৫-২৮৯ 
— চৈত্র; f: ৩১৭-৩২২ 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্স্থাগার — বাংলাদেশ / মো: গোলাম মোস্তফা, 
ভ: অমিত কুমার বন্দোপাধ্যায় অগ্রহায়ণ; পৃ: ২০৩- 
২০৫ 

মিউজিয়াম গ্রন্থাগার আরও দেখুন সংগ্রহশালা গ্রস্থাগার। 

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার — বিবলিওমেট্রিক corm / পাথ 
প্রতিম রার। আশ্বিন; পৃ: ১৫৩-১৫৫ 

রাজ্র-গ্রস্থাগার-মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস | আরও দেখুন সম্রাট 
আকবরের TEATS | 

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার — ইতিহাস/মিলন কুমার 
সরকার। বৈশাখ; পৃ: ১২-১৬ 


aga 
MEAND দত্ত _ স্মৃতিচারণ / অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। ভাদ্র: 
পৃ: ১৩২-১৩৪ 


রামমোহন লাইব্রেরি এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম — ইতিহাস / বিস্বজিৎ 
মোদক । বৈশাখ: পৃ: ১৭-১৯ 

সংগ্রহশালা গ্রস্থাগার/বিনোদবিহারী দাস. প্রফুল্প কুমার পাল। 
শ্রাবণ; পৃ: ১০৭-১০৯ 
— SH ১২৪-১২৬ 

সম্রাট আকবরের রাজ্-গ্রস্থাগার/অরবিন্দ মাজী। চৈত্র; পৃ: 
৩২৩-৩২৬ 

সাধারণ গ্রস্থাগার/সম্পাদকীয়। আষাঢ়; পৃ: ৭১-৭২ 
— শ্রাবণ; পৃ: ৯৯-১০০ 

সাধারণ গ্রন্থাগার - তথ্য পরিষেবা - পশ্চিমবঙ্গ/সুব্রত বোস, 
অতনু RFI | বৈশাখ; পৃ৮-১১ 

সৃচীকরণ — বাংলা oy / বিজয়পদ মুখোপাদ্যায়, FY 
প্রামানিক, দেবব্রত মান্না। বৈশাখ; পৃ: ৪-৭ 

সুচীকরণ — মানচিত্র / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কৃষে্দু 
প্রামানিক; দেবব্রত মান্না। শ্রাবণ: পৃ: ১০১-১০৬ 

সৃচীকরণ ও বর্গীকরণ — পরিপূরক / বিজ্ঞয়পদ মুখোপাধ্যায় 
ও দেবব্রত মান্লা। পৌষ; পৃ: ২২৪-২২৭ 

সৃচীকরণ কোড। আরও দেখুন এ এ সি আর ২ আর। 

বিভাগীয় সৃচী 

গ্রন্থাগার দিবস : 

আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র পার্ক আযাসোসিয়রেসন পাঠাগার। বাঘাযতীন, 
কলকাতা। ২, CHB; পৃ: ৫৫ 
— ১২, চৈত্র; পৃ:৩৪২ 

কোতুলপুর হিতসাধন পাঠাগার, কোতুলপুর, বাকুড়া। ১০, 
মাঘ; পৃ: ২৭৩ 

কোচবিহার জেলা। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০ 

খলিসানী পাঠাগার, খলিসানী, হুগলী। >, বৈশাখ; পৃ: ২৪ 

fro কিশোর প্রগতি সংঘ শহর TEMA! ১২, চৈত্র; পৃঃ 
৩৪১ 

জলপাইগুড়ি মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী । ২, জ্যৈষ্ঠ পৃ: ৫৫ 

দক্ষিণ ২৪ TREN জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, পো: বিষ্ণুপুর, 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরী, নগরী, বীরভূম। 
১১, ফাচ্ছুন; পৃ: ৩০৬ 

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার। ১০, মাঘ; পৃঃ ২৭০ 

পার্ক সার্কাস ঠাকুরপুকুর বালক যুবক সংঘ লাইব্রেরী, কলকাতা | 
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩ 

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া। ৩, আযাঢ়; পৃ: ৮৫ 
— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ £ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা। ২, 
জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৫ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিধদ £ প: ব: বাংলা আকাদেমি সভাঘর 
(কেন্ত্ীয় সমাবেশ)। ১০, মাঘ; পৃ: ১৬৮ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, প:ব: সাধারণের গ্রন্থাগার কী সমিতি, 
বাঁকুড়া জেলা । ১০, মাঘ; পৃ: ২৬৯ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ পুরুলিয়া জেলা শাখা, রঘুনাথপুর 
মহকুমা । ১০, মাঘ; পৃ: ২৭৪ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ বীরভূম জেলা শাধা। ১১, ফাল্গুন, 
পৃ: 909 
— ১২, চৈত্র; পৃ: 089 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঃ মালদা জেলা শাখা। ১১, ফাঙ্গুন; পৃঃ 
৩০৪ 

aon বাণীশ্রী পাঠাগার, পুরুলিয়া। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭৪ 

বিদ্যাসাগর পাঠাগার, পুলশিটা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২, চৈত্র; 
পৃ: ৩৪২ 

বিধান গ্রন্থাগার, উত্তর বাটরী, পুরুলিয়া। ২, Cad; পৃ: ৫৫ 

মধূতটী সরস্বতী গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া। ৩, আষাঢ়, পৃ: ৮৬ 

মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, রিষড়া। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩ 

রামমোহন লাইব্রেরি আও ফ্রি রিডিংরুম, কলকাতা। ১, বৈশাখ; 
পৃ: ২৪ 

রেল পার্ক সাধারণ পাঠাগার, পোঃ মোড়পুকুর, রিবড়া, হুগলী। 
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩ 

শতদল বাণী সংঘ পাঠাগার, মহাদেবপুর, YOM, মালদহ ১২. 
চৈত্র; j: 98> 

সংস্কৃতি (গ্রামীণ গ্রন্থাগার), চাকপোতা, আমতা হাওড়া। ১, 
বৈশাখ; পৃ: ২৫ 


গ্রন্থাগার 


সুদর্শনপুর বিবেকানন্দ গ্রস্থাগার, রায়গঞ্জ, উত্তর Pare 
১২, চৈত্র, f: 985 

গ্রন্থাগার £ বার্ষিক নির্ঘন্ট 
— ১৪১০, > বৈশাখ; পৃ: ২৯-৩৮ 

গ্রন্থাগার সবোদ ₹ 

আকুই যুব সংঘ ও লাইব্রেরী, আকুই: বাঁকুড়া (গ্রন্থাগার পক্ষ 
পালন)। ১২. চৈত্র পৃ: ৩৪৩ 

আচার্য পরফুল্লচন্দ্র পার্ক আসোসিয়েশন পাঠাগার, বাঘা-যতীন, 
কলকাতা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন)। ৩, 
আযাঢ়; পৃ: ৮৫ 
— (রবীন্দ্র-নজকুল জ্রয়ত্তী উদ্যাপন)। ৬, আশ্বিন; 4: 
১৬৪ 

ইন্টালী বাণী ইনস্টিটিউট, কলকাতা । (পাঠ্যপুস্তক ও বৃত্তিসহায়ক 
পরিষেবা বিভাগের উদ্বোধন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯২ 
— রেবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ, ২০০৪)। ৪, শ্রাবণ; P): ১০০ 

উবুরা পল্লীউন্নয়ন পাঠাগার, পাটুলি, বর্ধমান (রবীন্দ্র-নজরুল 
সন্ধ্যা)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৬ 

উত্তর দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার (উদ্বোধন অনুষ্ঠান)। ৯, পৌষ; 
পৃঃ ২৪৩ 

কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর বেহাল পরিসেবা। ১০, মাঘ; পৃ:২৭১ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ 
(পুনর্মিলন উৎসব,২০০৪)। ২, জোষ্ঠ: পৃ: ৫৭ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় £ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের এম-ফিল 
কোর্স । ২, CHT; পৃ: ৫৬ 

কিশোর সংঘ পাঠাগার, বীরশিবপূর, হাওড়া (ডায়াবেটিস 
পরীক্ষা শিবির)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯২ 

কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার গ্রন্থাগার, ধানবাদ (পুস্তক প্রদর্শনী)। 
8, শ্রাবণ; পৃ: ১১৬ 
— a, পৌষ; পৃ: ২৪৫ 
নদীয়া। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৬ 

গণসংঘ পাঠাগার, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার (দুদ্ধতিদের আগুনে 
গ্রন্থাগার SHES) ৬. আশ্বিন; পৃ: ১৬৪ 

গোবরা ইয়ং আ্যথলেটিক পাঠাগার, পার্কসার্কাস, কলকাতা 
(SETA AANG) ১, বৈশাখ: পৃ: ২৪ 


লষ্ট, ১৪১২ 


গ্রস্থাগার কর্মী সংগঠনের উদ্যোগে সাংসদ সম্বর্ধনা । ৬, NA; 
পৃ: ১৬৬ 

চন্দ্রভাগ শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার, বাগনান, হাওড়া (৬৫তম প্রতিষ্ঠা 
দিবস উদ্যাপন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯৩ 

চন্দ্রহাটী (১) গ্রাম পক্কায়েত সাধারণ পাঠাগার (২৯তম বর্ষপূর্তি 
উদ্যাপন)। ৫, ভাদ্র; পু: ১৩৯ 

চিচুড়িয়া ada গ্রন্থাগার, fopfom, বর্ধমান, (বই পাঠের 
উপযোগিতা নিয়ে অনুষ্ঠান)। ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১২ 

চুপি আকিন্কন কুটির ও অক্ষয় গ্রন্থাগার, চুপি, বর্ধমান (অক্ষয় 
কুমার দত্তএর ১৮৫তম জন্ম উৎসব পালন)। ৫, ভাদ্র; 
পৃ: ১৩৯ 

চ্যাংড়াবাস্ধা ক্লাব টাউন লাইব্রেরি, কুচবিহার (বাৎসরিক 
প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)। ৩, আবাঢ়; পৃ: 
৮৭ 

জ্রগজ্যোতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার (৯৫তম প্রতিষ্ঠা 
দিবস)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৩ 

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন; 
কলকাতা (১৫-১৬ মার্চ. ২০০৪)। ১. বৈশাখ; পৃ: ২৩ 

ঝাপড়া মিলন সাহিত্য ভবন পুরুলিয়া (কর্মীর বিদায় aN) 
৫,ভাদ্র; পৃ: ১৪২ 

ডালখোলা পল্লী পাঠাগার, উত্তর দিনাজ্রপূর (রজ্ঞতজ্রয়ত্তী বধ 
পালন)। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪০ 

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার [প্রস্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ)। 
৯, পৌষ; পৃ: ২৪৩ 

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, কৃষ্দেবপুর, বর্ধমান 
(পাঠ্যপুস্তক প্রদান অনুদান)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৪ 

নগরী বাণীমন্দির পাবলিক লাইব্রেরী, পো:*গ্রাম : নগরী, 
বীরভূম। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৩তম প্রয়ান দিবস 
উদ্যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৬৫ 

নাদনঘাট শাস্ত্রী স্থৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, পো: নাদনঘাট, 
বর্ধমান (কবি নজরুল স্মরণে অনুষ্টান)! ৯, পৌব; পৃ: 
২৪৩ 

পর্বতপুর সর্বসাধারণ পাঠাগার, পর্বতপুর, বর্ত্তমান (Fa 
নজকুল সন্ধ্যা)। ৫. ভাদ্র; পৃ: ১৩৮ 


'পল্লীভারতী'র বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাল। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭৩ 


গ্রন্থাগার 


পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, সাকরাইল, হাওড়া (রবীন্দ্র-নজকুল 
জন্মজয়ন্তী পালন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৪২ 

পানশিলা সাধারণ গ্রন্থাগার, উঃ ২৪ পরগণা (নবনির্মিত দ্বিতল 
ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান)। ১১, FIBA; পৃ: ৩০৫ 

পুরুলিয়া জেলা শ্রন্থাগার। (২য় বার্ষিক সাধারণ সভা)। ৩, 
আধা; পৃ:৮৬ 
= (ওয় বাৰ্ষিক) সাধারণ AST) | ১০. মাঘ; পৃ: ২৭২ 

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পাঠাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পূর্বস্থলী, কালনা, 
বর্ধমান। (৭৬তম বর্ষপূর্তি ও পন্ডিত প্রবর কৃষ্ণনাথ 
পঞ্চাননের তিরোধান দিবস)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭১ 

প্রগতি সংঘ পাঠাগার, উধূমপূর. আগরপাড়া, উঃ ২৪ পরগণা 
(পাঠাগারের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদঘাটন)। ১০, মাঘ; 
পৃ: ২৭২ 

প্রগতিশীল গ্রন্থাগার, কানাইপুর, APA, হাওড়া (রবীন্দর-নজরুল- 
সুকান্ত সন্ধ্যা অনুষ্ঠান)। ৮. অগ্রহায়ণ: পৃ: ২১৩ 

বাগনান ভদ্রকালী সাধারণ পাঠাগার, বাগনান, হুগলী 
(কম্পিউটারের মাধামে সাক্ষরতা অভিযান)। ৬. আশ্বিন; 
পৃ: ১৬৫ 

বারগাজীপুর প্রগতি পাঠাগার, আমতা, হাওড়া (সুবর্ণজয়্তী 
বর্ষ পালন)। ১১, TIA; পৃ: ৩০৫ 

বারাসাত নপাড়া গ্রন্থাগার, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা 
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস এবং রাজা রামোহন 
রায়ের মৃত্যু দিবস পালন)। ১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৫ 

বাল্সী ধ্ৰুব সংহতি, বাল্‌সী, বাঁকুড়া (সেরা গ্রন্থাগার নির্বাচিত) 
14, কার্তিক; পৃ: ১৯৩ 

বিবেক সংঘ শহর গ্রন্থাগার, ঝিলরোড, বিবেক নগর, কলকাতা 
(নতুন ভবনের শিলান্যাস)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৬ 

— (প্রস্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন)। ৬, আশ্বিন; পৃঃ 
১৬৫ 

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসংগ্রহশালার চুরি। ১, বৈশাখ; পৃ: ২৩ 

বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার (বৃত্তি সহায়ক বিভাগের উদ্বোধন)। 
৯, পৌষ; পৃ: ২৪৪ 

বীরভূম জেলা গ্রদ্বাগার, বীরভূম (শেক্সপীয়ারের জন্মদিন ও 
আন্তর্জাতিক পুস্তক দিবস পালন)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১০০ 

— (‘Career Scope’ সেমিনার)। ৭, কার্ত্তিক; পৃ: ১৯২ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


বেলঘরিয়া পারীমোহন স্থৃতি শহর গ্রন্থাগার (শতবর্ষ উদযাপন)। 
৯, পৌষ; পৃ: ২৪৪ 

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ৩, আষাঢ়; পৃঃ 
৮৭ 

বেসরকারী ও অপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে সরকারী অনুদান 
“বাংলার গ্রন্থাগার" নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন। ৫, তাদ্র 
পৃ: ১৩৯-১৪০ 

বোহার বাণী লাইব্রেরী, বোহার. মেমারী, বর্ধমান (বিশ্ব পরিবেশ 
দিবস পালন)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৮ 

মাঝিহিড়া হরিপদ গ্রন্থাগার, বামনী (নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবন 
উদ্বোধন)। ৯, পৌষ; পৃ: ২৪৫ 

মৌলানা আজাদ কলেজ। ২, জোষ্ঠ; পৃ: ৫৬ 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় TINA (SER অনুষ্ঠান)। 
৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ৫৬ 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ 
(পুনর্ষিলন উৎসব, ২০০৪)। ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৫৭ 

রামপুর সাধারণ পাঠাগার (১২৫ বৎসর পূর্তির অনুষ্ঠান)। 
২, CHT: পৃ: ৫৬ 

রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজ্রপুর। ১০, 
মাঘ; পৃ: ২৭১ 

লেনিন গ্রন্থাগার, কোটশিলা, পুরুলিয়া (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) 
৩, আযাঢ়; 4: ৮৫ 

শাড়ি সংসদ সাংস্কৃতিক (গ্রামীণ) পাঠাগার, গ্রাম : কামড়াবাদ, 
সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা (রবীন্দ্র-নজরুল HAN) ৪, 
শ্রাবণ; পৃ: ১১৬ 

সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, দুর্গাপুর (বিস্বকবিতা দিবস উদ্যাপন)। 
১, বৈশাখ; পৃ: ২৬ 
= রেবীনদ্-নজ্ঞরুল স্মরণ উৎসব)। ৫, ভাদ্র; পৃ: ১৩৮ 

সুকান্ত SLUTA কলকাতা (নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন)। 
৭.কার্তিক; পৃ: ১৯২ 

সৌগত স্মৃতি পাঠাগার, কলকাতা (প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, 
২০০৪)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯৩ 

্রস্থাগারিক দিবস ঃ 

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, ২০০৪ (কেন্দ্রীয় 
অনুষ্ঠান)! ৬, SAA; পৃ: ১৬১-১৬৩ 


গ্রন্থাগার 


চিঠিপত্র ২ 

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত। ৬, আশ্বিন; পৃ: ১৫৬ 

বিজ্ঞয় দে, ্রদ্থাগারিক, প্রেসিডেন্সি কলেজ। ৬, আশ্বিন; পৃঃ 
১৫৭ 

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক, প: ব: সাধারণের কর্মী 
সমিতি। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৮৯ 

তহবিল দাতার নাম গ্রেসথাঙ্সার পত্রিকা) £ 
— >, বৈশাখ; পৃ: ২২ 
— ২, জ্যৈষ্ঠ; পৃ: ৪৬ 
— ৩, আযাঢ়; পৃ: ৮৪ 
— ৫, ভাদ্ৰ; পৃ: ১৩১ 
— ৬, আম্মিন; পৃ: ১৪৮ 
— ৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১০ 
— ১০, মাঘ; পৃ: ২৬৬ 
— ১১, TA: পৃ: ৩০৮ 

পরিষদ সবোদ £ 

অধ্যাপক রাজকুমার মুখোপাধ্যায় স্রারক বক্তৃতা | ১, বৈশাখ; 
পৃ: ২৭ 

উত্তর দিনাজপূর জেলার সরকার পোবিত গ্রন্থাগারের 
্রদ্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা (প্রথম কোর্স)। ৬, আম্মিন; 
পৃ: ১৫৮-১৫৯ 

.. খ্র্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা :রিক্রেসার কোর্স। ৪, শ্রাবণ; 
পৃ: ১১৫ 

পরিষদের গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা উপসমিতির ASI ৪, শ্রাবণ; 
পৃ: ১১৫ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (৬৮তম বার্ষিক সাধারণ ATT)! ২, 
জ্যৈষ্ঠঃ পৃ: ৫৮ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য 
বিবরণী)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৩-১১৫ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ (৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা)। ১৩, 
মাঘ; পৃ: ২৬৯ 

— ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩৪-৩৩৮ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ (কাউন্সিল সভার কার্য বিবরণী, ২৮শে 
মার্চ, ২০০৪)। ৩, SANG; পৃ: ৮৮-৮৯ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (গ্রাস্ছাগারিকদের কর্মশালা)। ৭, কার্তিক; 
পৃ: ১৯০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৪) । ৪, 
শ্রাবণ; পৃ: ১০৯ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (২২তম কম্পুাটার ট্রেনিং কোর্স, 
২০০৪)। ১১, TRA, পৃ: ৩০৩ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সমাবর্তন উৎসব, ২০০৩)1 9, 
আযাঢ; পৃ: ৯০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সার্টিকিকেট-ইন-লাইব্রেরিয়ানশিপ 
পরীক্ষার ফলাফল. ২০০৪)। ১১, ফাল্গুন: পৃ: ৩০০- 
৩০২ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা (৯ন 
জেলা সম্মেলন)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ কোচবিহার জেলা শাখা (T: এস 
আর রঙ্গনাথনের ভ্রম্মদিন দিবস পালন)। ৭. কার্তিক; 
পৃ: ১৯০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ ২ জলপাইগুড়ি ভ্রেলা শাখা(১৬তম 
জেলা সম্মেলন)। ৬. আম্মিন; পৃ: ১৬১ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ দক্ষিণদিলাজপুর জেলা শাখা 
(গ্রন্থাগারিকদের জনা কর্মশালা)। ৫, SF: পৃ: ১৩৭ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদ £ নদীয়া জেলা শাখা (বার্ষিক সাধারণ 
সভা)। ১০, মাঘ; পৃ: ২৭০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ বাঁকুড়া জেল৷ শাখা (গ্রস্থাগারিকদের 
কর্মশালা)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯১ 

— (জেলা গ্রচ্থাগার সম্মেলন)। ৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৫ 

বঙ্গীয় TUMA পরিষদ £ মালদা জেলা শাখা (১৭ তম জেলা 
সম্মেলন)। ৬, আম্মিন; পৃ: ১৬০ 
— ৫, ভাদ্ৰ; পৃ: ১৩৭ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ £ হাওড়া জেলা শাখা (বার্ষিক সাধারণ 
সভা)। ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯০ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল AST ১, বৈশাখ; পৃ: ২৭ 

বাঁকুড়া জেলার গ্রদ্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৬. আম্মিন: 
পৃ: ১৫৭ 

সপ্তাহাস্তিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের (২০০৪-২০০৫) উদ্বোধন! 
৯, OM; পৃ: ২৪৫ 

সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরী সায়েন্স এর সমাবর্তন, 30001 ১, 
বৈশাখ; পৃ: ২৭ 

Name 01 participants : Courses In Computer 


Application in Library & Information Services, 
2003-04. ৭, কার্তিক; পৃ: ১৯৪ 


গ্রন্থাগার 


পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার SM সমিতি সংবাদ $ 

কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন। 
৩, TG, পৃ: ৮৬ 

কোচবিহার জেল! শাখা (অসত্য সংবাদের প্রতিবাদে)। ১. 
বৈশাখ: পৃ: ২৬ 

কোচবিহার জেলা শাখা (৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা, সন্মেলন)। 
৩, আযাঢ়; পৃ: ৮৬ 

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৩৪ তম বার্ষিক 
সাধারণ সভা ও ২ য় ত্রি-বার্ষিক রাজা সম্মেলন। ৫, 
ভাদ্র; পৃ: ১৪০-১৪২ 

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন (কোচবিহার জেলায় অনুষ্ঠিত)। ৮, 
অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১২ 

বইমেলা সংবাদ $ 

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা (AR গ্রন্থমেলা, ২০০৪)। >, 
বৈশাখ; পৃ: ২৫ 

উত্তর দিনাজপুর জেলা (৯ম, ২০০৪)। 
১, বৈশাখ; পৃ: ২৬ 

নদিয়া জেলা (১৯ তম, ২০০৪)! 
১, বৈশাখ; পৃ: ২৫ 

পুরুলিয়া জেলা (১৮ তম, ২০০৪)। 
১, বৈশাখ; পৃ: ২৫ 

মুর্শিদাবাদ জেলা (২৩ তম, 2008) | 
১, বৈশাখ; পৃ: ২৬ 

শোক সংবাদ $ 

অসীম কুমার সেনগুপ্ত। ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩১ 

দীপক চট্টোপাধ্যায়। ১১, FIA; পৃ: ৩০৭ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


মীরেন সিংহ রায়। ৩, আষাঢ়: পৃ: ৮৭ 
বিনয়ভূষণ চ্যাটাজী। ৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২১০ 
মৃণালকার্তি কুমার। ৩, আষাঢ়; পৃ: ৮৭ 
(ডঃ) সত্যানন্দ মন্ডল। ১, বৈশাখ; পৃ: ২২ 
সন্দীপ কুমার দত্ত! ১২, চৈত্র; পৃ: ৩৩১ 
সুকুমার ভট্টাচার্য । ৮, অগ্রহায়ণ: পৃ: ২১০ 
সুধীর ব্রন্া। ১, বৈশাখ; পৃ: ২২ 


১১, WA; পৃ: ৩০৮ 
মালদহ জেলা বইমেলা কমিটি। [3 
১১, ফাল্গুন; পৃ: ৩০৮ 
স্মরণ সভা £ 
দেবগ্রাম সাধারণ পাঠাগার, দেবগ্রাম, নদীয়া। 
১১, TIGA; পৃ: ৩০৭ 
RA) পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া। 
১১, FIA; পৃ: ৩০৭ 
English Abstracts 
২, জোষ্ঠ; পৃ: ৬৩-৬৬ 
৩, আষাঢ়; পৃ: ৯৩-৯৪ 
৪, শ্রাবণ; পৃ: ১১৭-১১৮ 
৬, আম্বিন; পৃ: ১৬৭-১৭০ 
৮, অগ্রহায়ণ; পৃ: ২১৫-২১৮ 
১০, মাঘ; পৃ: ২৭৫-২৭৮ 
১১, FIR; পৃ: ৩০৯-৩১০ 
১২, চৈত্র; পৃ: ৩৪৫-৩৪৬ 


এ 


বিজ্ঞপ্তি 
SRT পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পরিষদে জমা পড়া প্রবন্ধের লেখক/ লেখিকা এবং সাধারণভাবে লেখক/ লেখিকাদের আছে 
আবেদন জানানো হচ্ছে যে, প্রবন্ধের দুইটি কপি জমা দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই সম্পাদকের উদ্দেশে যে চিঠি দেওয়া হবে 
তাতে প্রয়োজনীর শর্তগুলি লেখা প্রয়োজন। পত্রিকার তৃতীয় কভারে নিয়মাবলী দেওয়া আছে। অনেকেই প্রবন্ধের একটি 


কপি জমা দিয়েছেন এবং অনেকেই প্রয়োজনীয় সব শর্তগুলি পূরণ করে চিঠি দেননি! এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লেখক/ লেখিকাদের 


পত্র মারফত জানানো হবে। 





— সম্পাদক। 
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ENGLISH ABSTRACTS 
by Dr. T. K. Sanyal 


Vol.55 No.1 


EDITORIAL : New Year's of Granthagar 
While making an appraisal of the past 

performance, the Editor requests members 

to be more proactive in respect of generous 
contributions for financing lhe regular 

Publication of the organ, collect more 

advertisements so as to make the journal 

self-suslaining, urges the contributors of 
articles in observing norms in respect of 
spelling, use of terminology and supplying 
of English abstracts etc. P3 

Notice : 

1. Computer Training for Library Use 
Announces commencement of the next 
session w.e.f. 16 May, 05. interested 
persons are requesled to conlact the 
Association Office. 


08.03.2005 
08.03.2005 
18.03.2005 
28.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
31.03.2005 
31.03.2005 
31.03.2005 
01.04.2005 


Sri Pulak Kar 

Ms Archana Srimani 
Sri S K Jashu 
Nadia District Bt. 
Sri PS Milra 

Sri BB Guha 

Ms Bithi Basu 

Ms Papri Sengupta 
Ms Ratna Banerjee 
Ms Jayati Ghosh 


Nandita Bhattacharya. Gest Seller 
While giving an idea on “Best Seller” as 
to describe what were not necessarily the 
best books but the books that people liked 
best, the author stresses on the need for 
compilation of a list of “best seller” Bengali 





April, 2005 


2. Granthagar Fund 
a. Members are requested to 
generous contribute money for 
smooth and regular publication. 
b. List of Contribution. 
Date Name Place Amount 
28.03.05 Ms. Susanta Banerjee Kolkata 500.00 
Asitabha Das. Bengali Language : A 
Homage 
In this serialised article, the author 
discusses the decade stalistics ot 
publication (including books) on Libraries 
and Library Science including different 
subjects and their varied facets. 25 


Notice : Tsunami Fund : A list of 
contributors is given 
Amount 


Kolkata 
Kolkata 


Hooghly 
Kolkata 


Kolkata 
Kolkata 
Kolkata 
Kolkata 


books of the last fifty years. It is opined that 
such a list would give clue to the perennial 
elements of popular appeal and enable us 
to understand the trend of public taste and 
nature and extent of eternal humanistic 
appeals. P. 10. 


রস্থাগার 


Nirmalendu Mukherjee. Library 
Movement In Bengal and the history of 
the Bengal Library Association 

In this part of the serialised article 
reference is made among other things to 
reception to Frank Gardrner, the eminent 
Librarian, Hon. Humayun Kabir, ex-Union 
Minister, reterence is also made to 
discussion on ‘Public Library Act.’ P. 12. 
LIBRARY NEWS 


1. Library Day Observed : 
On At 
a. 20.12.04 Bantra Public Library, 
Howrah 
b. 29.01.05 Nabaday Sangha Rural 
Library 
c. 26.01.05 Panchagram Palli 
Pathagar, Purulia 
d. 20.12.04 Sammilani Rural Library, 
Birbhum 
e. 05.01.05 Tarun Samity Pathagar, 
Nadia 
t. 20.12.04 Sri Ramkrishna Ashram 
Library, Hooghly 
g. 12.01.05 Bani Paghagar, Purulia 


2. International Vernacular Day 
On At 

a. 21.02.05 Barisha Town Library, 
Behala 

b. 26.02.05 Park Circus Yubak Sangha 
Library, Kolkata 

c. 21.02.05 Mahesh Public Library, 
Hooghly 

d. 21.02.05 Mahesh Sri Ramkrishna 
Library, Hooghly 


3. Book Fairs 
On 


a. 10.02.05 - 
16.02.05 


b. 08.12.04 - 
14.12.04 


c. 14.01.05 - 
20.01.05 


On 
a. 17.12.04 - 
18.12.04 
b. 27.02.05 - 
04.03.05 


জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ 


At 
South 24 Parganas 


Bankura District Library 


North Dinajpur District 
Book Fair 


. Workshops for Librarians 


At 
Coochbehar District 


a. Maldah District 

b. Public Convention on » 
‘Maldah District Library’ 
being adjudged the 
best library in the 
country as evaluated 
by Raja Rammohan 
Roy Library 
Foundation. It was 
held on 13 March 105 
at the Library Building. 


. Workshop on Conservation of 


Library Materlals organized by , 
IASLIC and National Library | 
Held at the National Library, Kolkata 
from 14 to 18 March, 2005. In 21 
classes, for 25 hours about 22 
Librarians were given training on 
modern methods of conservation of 
Library meterials. 221 


ASSOCIATION NEWS 

1. Library Science Tralning Course : 
Summer Session 
The inaugural function was held on 8 
April, 05 at the Association Building. 


2. Meetings of the Council 
- was held on 6 Feb, 05 at the 
Association Building. 


গ্রন্থাগার 


TETO, ১৪১২ 
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ENGLISH ABSTRACTS 
by Dr. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : Delivery of Books Act, 
1954 (Amended 1956) 


Traces the history of the said Act (1954) 
as a continuation of Ihe Executive order 
of 1951 urging publishers to deposit one 
copy each of their publications to the 
National Library of India . With the 
amendment of the Act in 1956, the 
newspapers and magazines were also 
brought under its ambit. The Act facilitated 
the publication of the Indian Nationat 
Bibliography since 1958. Recommends 
that since there is no significant penal 
Provisions for non-supply of books to The 
National Library, stringent measure be 
adopted for supply of such books by the 
publishers. P31 


Sudipranjan Hatua. Digital Library : A 
myth or reality. 


While defining ‘digital library’ as a 
collection of information stored and 
accessed automatically, makes reference 
to Ihe landmarks in the history of Libraries, 
with the introduction CDS /ISIS software, 
based on DOS by the UNESCO in 1985 
for information storage and retrieval. 
Reference is also made to the advantages 
of Digital Libraries, their basic 
components, methdd of constructions of 
such matters as database, meta data, 
search engines, website elc. Suggesls 
formation of such libraries in reality so that 
it does not remain a myth only. 232 


Kumkum Guha, Behind the veil of 
Footnotes 


Reference is made to the importance, 
need and standardisation of Foot notes or 
Bottom notes. Reference is also made to 
the basic definition of the term, its varieties, 
nature etc. P. 36 


Nirmalendu Mukherjee, Library 
Movement In Bengal and History of The 
Bengal Library Association. 


This serialised article discusses among 
other things, workshops for rural libraries 
in the Districl Libraries of Tamluk in 
Midnapore and Vidyanagar in 24 
Parganas, the 18th Bengal Library 
conference al Ramanada College, 
Visnupur, Bankura, (31 March-1 April, 
1961). 239 


Association News P. 45-47 


1. List of participants in the 23rd course 
on application of computer in Library 
and information services. 


2. Preparatory Committee Meeling on 
Librarians Day, 2005 to be held at 
Vishwa Bharati, Santiniketan on 28 
August ' 05. 


The meeting was held at the IASLIC 
building on 3 May ' 05 in the presence 
of the representates of BLA, IASLIC, 
National Library, Viswa Bharali etc. 


3. 68th Convocation of Cerlificate in 
Library Science Training-on 23.04.05. 


গ্রন্থাগার 


4. Re-Union function held on 14 May '05. 
5. 47th Bengal Library conference to be 


a 


Library News 
1. 


oa nooo 


. 19 Jan, '05 


. 30 Jan, '05 


held at Krishnagar, Nadia, on 13th 
August-15th August 2005. 


- 3rd Prof. Rajkumar Mukherjee Memorial 


Lecture : delivered by Sri Asit Ranjan 
Bandyopadhay on 23.04.2005 at 6 p.m. 


Toples : India’s National Library, 
Kolkata, and National Information Policy 
and the role of National Library. 


P. 49-56 
Book Fairs 
On at 


. 10-16 January ' 05 Burdwan District 
. 17-23 January ' 05 Meman, Burdwan 
. Foundation Day Observed 

. 15 Feb, '05 


Choupukuria Pragati 
Library 


Chagram Tarun Sangha 
Library (Golden Jubilee) 


Centenary of Pyari 
Mohan Memorial Library 


3. International Vernacular Day 
a. 21Feb,05 Sanskriti Rural Library, 


Chakpota 


b. 


o 


a 


6. 
7. 
8. 


. 21 Feb, 05 
. 21 Feb, 05 


. 21 Feb, 05 
. 21 Feb, 05 


. 21 Feb, 05 
. Netaji Subhash Birth Anniversary 
a. 23 Jan, 05 


জোষ্ঠ, ১৪১২ 


21 Feb, 05 Birbhum District Library 


Jitendra Mitra Memorial 
Library 


Purbasthali Krishnanath 
Library 


Nadia District Library 


Saraswali 
Burdwan 


Library, 


Bohar Bani Library 


Prafulla Ch. Park Assoc. 
Library 

23 Jan,05 Pallisri Pathagar, Howrah 
23 Jan, 0S 
Miscellaneous. 


Cultural function on 16.1.05 at Milan 
Sahitya Bhaban Pathagar. 


Republic Day function at Prafulla Ch 
Park Assoc. Library. 


Netaji Library, Patrasayer 


. Murarimohan Mukherjee Lecture at 


Kishore Pragati Sangha Town Library, 
Chinsura on 29.1.05 


Errata. P. 48 
Annual Index (Vol. 54 No. 1) P. 57-66 
English Abstracts (Vol. 55 No.1) P. 67 


- বাংলা ভাষায় গ্রদ্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র নাসিক পতিকা 
“গ্রন্থাগার' প্রতি ইরোজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা নাদের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাদা সডাক 
১২০.০০ টাকা. IMTS ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার 
সৃল্য ১০.০০ টাকা। 

যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিযদের 

সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদা বা সদস্য টাদা 

বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের 

১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে 

যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 

ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিঘদের 
উপর বর্তাবে না। 

. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও 
গ্রস্থাগারিকদের HATE সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের 
মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্রলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা 

প্রয়োজন £ 
. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন। 
- রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইত্রের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন। 
. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
বাঞ্ছনীয়) এর বেশী হলে নির্বাচিত বচন! 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 
প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রস্থপঞ্জী” থাকা প্রয়োজ্ন। গ্রস্থপন্তী 
বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী 
SAPS আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 
. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং 
ৰালো ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধো সক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন। 
দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে-_ 
1} রচলাটি ‘angina’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 
পাঠানো হল। 

॥) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য 
পাঠানো হয় নি ৰা প্রকাশিত হয় নি। 

i) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত 
হল। 


a 


wy) রচনাটির "কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের! 
প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ ABE সম্পাদকের মতামত (অনোনীত বা 
অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জনা পাঠানো প্রবন্ধ 
বিশেষন্রদের মতানত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোলীত 
হয়। প্রকাশনার জনা রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেহভ্রদের। অননোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সন্তব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। BRATS 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। 


. গ্রন্থাগার ও গ্রদ্থাগারিক সংক্রান্ত সবোদের নৃল তথা সংক্ষেপে 


(১০০ শব্দের মধ) দিতে হাবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের ভন্য 
প্রয়োজন হালে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী নাসের 
৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং 
স্থানাভাব না থাকলে সংবান সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। 
বিশেবক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়। 


* গ্রন্থাগার ও তথাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ 


কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ 
সমালোচনার অনুরোধ ভ্রানিয়ে সম্পাদকের নানে চিঠি 
দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা TA সমালোচনা 
করাহয়। 


'- বিভ্তাপনদাতাদের বিক্রোপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে নাসের 


পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইারোজী ১০ তারিখের 
মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের 
কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন 
শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোবাধ্যক্ষ বা পত্রিকার 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 


- দশ কপির কমে 'এজেলি' (Agency) দেওয়া! হয় না। 


এজেন্সির জন্য একশ টাকা EN দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 
কত কপি প্রয়োজন ভ্রানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা 
সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না। 


- গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে 


সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে 
জানাতে হবে। 

গ্রাহক চাদা বা পরিষদের সদস্য টাদা পরিষদের কার্যালয়ে 
দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। 
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১০৩ 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


AZIMA 


সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগারিক দিবস 


বিগত ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর আগষ্ট মাসের ১২ 
তারিযটি গ্রন্থ গারিক দিবসরূপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌যাপিত 
হয়। এ তারিখটি (মতান্তরে ৯ই আগষ্ট, ১৮৯২ সাল) ভারতের 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ, বিশিষ্ট গ্রন্থাগারবিভ্ঞানী ডঃ 
শিয়ালি mage রঙ্গনাথনের Ont । এই গ্রস্থাগারিক দিবস 
উদ্যাপানের এক পশ্চাংপট UM) ১৯৮৯ সালে ভয়পুরে 
অনুষ্ঠিত ইয়াসলিকের সম্মেলনকালে od কাউন্সিল অফ 
লাইব্রেরি আসোসিয়েসন অফ ইন্ডিয়া (J0CLA|}-এর এক 
বৈঠক থেকে প্রতি বছর ১২ই আগষ্ট গ্রস্থাগারিক দিবসরূপে 
পালন করার সুপারিশ করা হয়। জয়পুরের এ সম্মেলনেই 
ইয়াসলিকের বার্ষিক সাধারণ সভায় এ সুপারিশ গৃহীত হয়। 
ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) সহ অন্যান্য পরিষদও এ 
সুপারিশ গ্রহণ করেন। 

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
ও ইয়াসলিকের যুগ্ম উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী একটি সেমিনারের 
মাধামে গ্রদ্থাগারিক দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে 
রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (97906) এই 
উদ্যোগে প্রতিবছর সহযোগিতা করেন। প্রতি বন্ছর পৃথক পৃথক 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় পৃথক পৃথক স্থালে এই সেদিনার 
আয়োজিত হয়েছে। এই বছর ২৮শে আগষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ, ইয়াসলিক, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন, 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনের যৌথ উদ্দ্যোগে 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদালয়, শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগারিক দিবস 
উদযাপিত হচ্ছে। এ বছরে খ্দ্থাগারিক দিবসের আলোচা বিষয় 
হোল £ ডেলিভারী অফ বুকস আর্ট, কপিরাইট এবং জাতীয় 
D148) (Delivery of Book Act, Copyright and 
National Bibliography): বিশিষ্ট গ্রদ্থাগারিক, সাংসদ ও 
বুদ্ধিভীবিরা উপাবোত্র বিষয়ে নুলাবান TEN রাখবেন। 

গ্রদ্থাগারিক দিবস গ্রস্থাগাববমীদের কাছে এক বিশেষ দিন! 
এই দিনে RETA গ্রন্থাগারকর্মীরা একতিত হয়ে মুক্ত মনে 
mama ও গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্পর্কিত fafen বিষয়ে তাদের 
অনুভূতি ও ভাবনাচিত্তা প্রকাশ করেন__আব্মসনীক্ষা, 
আব্মসমালোচনার NIA CUNA পরিসেবা সম্পর্কে মূল্যায়ন 
করেন। এ বছরের আলোচা বিষয়গুলি ডেলিভারী অফ বুকস 
যাক, কপিরাইট এবং জাতীয় গ্রন্থপন্তী সম্পর্কে নানান সমস্যা 
দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন আইনের প্রয়োগগত সমস্যাও আছে। আসা 
হবে লা। এই সঙ্গে আশা করা যায় আলোচকদের আলোচনা 
থেকে অনেক নতুন কথ জ্ঞানা যাবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের 
wan এসব বিষয়ে ভাববিনিময়ও হাবে। এর ফলে গ্রন্থাগারিক 
ও গ্রন্থাগার কর্মীরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন এবং fro নিজ 
ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবেন। 


সদস্যদের প্রতি 
“প্রন্থাগার' পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ জানাচ্ছেল। পত্রিকা ধূতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলুটলা 
Be পোষ্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কাজের সুবিধা 


হয় বলে জান! গেছে। পরিষদের অফিসে সদস্যদের পিন কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়া না থাকলে তা জানান। চাদা বাকী 
থাকলে গ্রন্থাগার পাঠানো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে জানান — পরে প্রয়োজন হলে Post 
Master General (Kol Region), West Bengal Circle, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Avenue, 
Kol - 700 012-2 নিকট ভলনিরে আমাদের জানান। — কর্মসিচিব। 





গ্রন্থাগার 


১০৪ শ্রাবণ, ১৪১২ 


সংস্কৃত গল্পসাহিত্য ও রঙ্গনাথন £ পঞ্চতন্ত্র গল্প গ্রন্থের আলোকে একটি আলোচনা 


শ্যামসুন্দর SQ 


গল্প শোনার আকর্ষণ মানুষের HENS, চিরন্তন অভ্যাস। 
সে গল্প হোক দেবতার বা মানুযের - তাতে কোন অসুবিধা 
নেই : গল্পের মাধানেই মানুষ তার পূর্বজদের স্মরণ করে, তাদের 
কীর্তির কথা, অভিজ্রতার কথা ভাবকালের জন্য জমা রেখে 
যায়, যাতে নধীনরাও এই ধারায় অভিষিক্ত হয়; এভাবেই 
আসে ধারাবাহিকতা । আবার বলার ভঙ্গি বা পরিবেশনের 
কৌশলে একই গল্প ঘুরে ফিরে নতুন মনে হয়, যেমন পূরুরবা- 
উর্বশীব গল্প ।এ গল্প ঝাণ্থদে আছে, মহাভারতেও আছে, আছে 
পুরাণেও। পরে কালিদাসের হাতের পরশ পেয়ে নাটকে 
রূপান্তরিত হয়ে সংলাপের মাধামে সে কাহিনি হয়ে উঠেছে 
অনেক বেশী আকর্ষণীয় । মানুষ এভাবে পুরানো কাহিনাতেও 
নতুনভাবে মনঃসংযোগ করেছে; নতুনভাবে, নতুন আঙ্গিকে 
তাকে সাজিয়েছে__তাই সেখানে কৌশলের কুশলতায় গল্পের 
গৌরব এতটুকুও BTA হয়নি । 

আবার দেব-দেবী, রাভা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, 
পুরোহিত-প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ বা সমাভের অভিজাত ধনাঢ্য 
বাক্তিদের ছাড়িয়ে গল্পের প্রধান চরিত্রে যখন আলোকিত হয় 
সাধারণ মানুষ, তখন শক্তিমান গল্প-লেখকের পরিবেশনের 
কৌশলে সে-চরিত্রগুলিও হয়ে ওঠে অসাধারণ। অন্যদিকে 
মানুষের কথাই যখন পশু-পাখির নুঝে বসিয়ে গল্প পরিবেশন 
করার নতুন কৌশল উত্তাবন করা হল, তখন শোনার আগ্রহ 
এতটুকৃও কমল না. গল্পের স্বাদ এতটুকুও বিশ্বাদ মনে হল না: 
বরং তার আস্বাদে এল এক ধরনের নতুনত্ব 

এভাবেই গল্প লেখকরা কখনও কখনও গল্প বলার সময় 
নতুলত আনার চেষ্টা করেছেন, দেবতার বদলে. মানুষের বদলে. 
মনুব্যেতর পশু-পাখির দুখে গল্প বসিয়ে। এবং পুরানো নীতি- 
করেছেন) এতে এসেছে এক ধরনের বিশেষ বৈচিত্র, 
পাঠকসমাজ তখন নড়ে-চড়ে বসেছেন গল্পের FA সুরটি ধরতে 
পেরে। এই বৈচিত্র আনার চেষ্টা হয়েছে সর্বপ্রথম 'উপনিষদে' 
পরে 'রামায়ণ'-মহাভারতে' এবং আরও পরে বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহিত্যে তারই পরম্পরায় পথ পরিক্রমা করে হাজির হয়েছে 
বিষ্ণুশৰ্না রচিত ARST নামক TANE | বিশেষ এই পদ্ধতির 
উদ্ভাবন তাই এই ভারতবর্ষেই, যা পরে পৃথিবীর সমস্ত গল্প 
সাহিত্যের মাটিকে উর্বর করেছে, ফলে ফুলে সমৃদ্ধ থেকে 


সমৃদ্ধতর করেহে-এমন SU করেছেন স্বয়ং wintenitz |S 
লেখায় তাই দেখি,_ 

* Tales, lables and stories belong to the best 
productions of the Indian mind that they were 
elevated to the status of real literature in India earlier 
and in a much greater measure than among the 
other civilized countries. ... And these men are not 
virtuous kings or bold worriors, or beautiful and 
loving princesses and venerable priests, as in the 
epics and mostly in dramas too, but also people 
from other spheres of life, viz. farmers, manual 
workers, salesman, arlisans, and alt sorts of people 
like jugglers, swindlers, rascals, selfish 
Brahmanas, hypocrite monks, hartots and 
procuresses. Lastly, no branch of Indian ornate 
poetry has excercised so great an Influence‘on 
foreign literatures and has become so much 
important tor world literature as the narrative 
literature." 

গল্প সাহিত) WASTER হোক বা কোন মহাকাবা, 
যেমন রামায়ণ-মহাভারত, অথবা ধর্মগ্রন্থ যেমন উপনিষদ, 
ভাতক ইতাদির মধ্যেই হোক_ এগুলি সৃষ্টির পেছনে মূল 
কারণগুলি হল,_ 

১। অবসর যাপন, 

২ চিত্তবিনোদন, 

৩। নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, 

৪। অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষকে সহজ কথায়, 

FATS ভাষায়-জটিল বিষয় সহজতরভাবে গল্পের মাধামে 


বুঝিয়ে বলা, 

৫1 মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা গল্পগুলি একত্রিত করার একটা 
নৈতিক তাগিদ-ইত্যাদি। wintemitz এগুলিই অন্যভাবে 
বিশ্লেষণ করে তার বিভাগ দেখিয়েছেন এভাবে,_ 

"In case we now review the actually existing 
narrative literature of India, we can divide it under 
the following groups : 

1. A great mass of popular tales, stories and 
swangs, that we now know In a larger number, 
meant only for spiritual or worldly objective, 
thal were originally circulating just orally. They 
are found in popular languages and not only 
in Sanskrit. 


গ্রন্থাগার 


2. Collection of stories thal were gathered 
together for religious propaganda by some 
compilator or compitalors. To this class belong 
the jatakas and other story-books of the 
Buddhists and the Jainas, that were no doubt 
told for ihe satisfaction of the people. 

3. Narrative works in Sanskrit that pursue the 
express objective of teaching political 
principles and worldly wisdom, Of this type is 
the Panchatantra in ils numerous recencisons 
and redaclions. 

4. Narrative works, that offer crude entertainment 
(didactica! subsidiary objective excepted) in the 
form of fictions with intercalated stories firstly 
in Prakrit and later in Sanskrit too. To this class 
belong the Brhatkatha with its later redactions. 
the Vetalapanchavimsati, Sukasaptali and 
others. 

5. Fictions and novels in Sanskrit omate prose 
(Dasakumaracharila, Vasavadatia and 
Kadambani).” 
গল্প বলার ছলে জটিল বিষয় যত সহজে পরিবেশন করা 

যায়, অনা কোন মাধ্যম অন্ততঃ সে সময়ে ছিল না (হয়তো 
আজও নেই)! আরও, এতে সাধারণ মানুষকে যে ব্যাপকভাবে 
আকর্ষণ করা যায়, তা জাতকের গল্পগুলিই প্রমাণ; যার প্রভাবে 
একসময় বৌদ্ধধর্ম সারা ভারত তো বটেই, এমনকি 
বহির্ভারতেও বিস্তারলাত করেছিল। এছাড়াও গল্প-সাহিত্যের 
মধ্যে চরিত্র হিসাবে পশু-পক্ষীদের নির্বাচিত করে, গল্প 
পরিবেশনের কৌশলের মাধ্যমে গল্পকারগণ একসময় প্রাথমিক 
শিক্ষার্থীদের জীবন ও প্রকৃতির বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত 
করিয়ে দিতেন। এমনকি আজও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, 
‘Babies Day Out ছায়াছবি এর অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবেই 
সহজ হত শিক্ষাদান, জটিল অথবা অচেনা-অজানা বিষয় বোঝা 
যেত সুন্দরতাবে। এই পদ্ধতি কিন্তু আমাদের দেশে বৈদিক 
যুগ থেকেই চলে আসছে। এ সম্পর্কে রাঘবণের মন্তব্যে তাই 
দেখি,_ 

“Parables from the animal and bird kingdom 
have been used since the time of the Upanisads, 
the Buddhist writings and two epics. The 
Mahabharata, in particular, contains a number of 
intrusive animal fables." 

কিন্তু বাপাকভাবে এই পদ্ধতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল 
ARTE গ্রন্থে এটিতে কেবল ছড়িয়ে থাকা গল্পই একত্র করা 
হয়নি, একই সঙ্গে নিজস্ব সৃষ্টির সাবলীল গতিতে ALTR 
TUTSA মর্যাদা দাবি করতে পারে এতে কৌন সন্দেহ নেই। 


শ্রাৰণ, ১৪১২ 


Winternitz ও তাই orate পাঁচটি বিভাগ দেখানোর পরে 
বলেন_ 

"The works of the last three groups are not 
compilations but compositions in ornate poetry, of 
which the authors try to build their narrative stult 
partly from the first two groups and partly invent it 
independently. But in many cases they have to 
make efforts in framing and arranging them in the 
form of an independent work.(29/% 29) 

fagert রচিত ARTA গ্রদ্থের সৃচনাটি বড়ো SES 
নাক্ষিণাতো মহিলারোপা নগরের রাজা অমরশক্তি। তিন 
রাভপুত্র-_বসুশক্তি, উগ্রশক্তি আর অনেকশক্তি — কারোর 
দেখে রাভা তো বিপদে পড়েছেন। শেষে একদিন মন্ট্রীদের এক 
সভায় ডেকে প্রকাশো নিজের হতাশার কথা প্রকাশই করে 
ফেললেন__এবং একটি উপায় স্থির করতে নির্দেশ দিলেন। 
রাজকোব থেকে অনুগ্রহ পান — এমন পাঁচশো পণ্ডিত উপায় 
যোজার বদলে কেবল জল্পনা কল্পনাই করতে লাগলেন | সহজ 
কোন উপায়ের, পথের মাধ্যমে অল্পসময়ে রাজপূত্রদের শিক্ষিত 
করা যাবে কিন! — এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে 
পারলেন না। 

সবকিছুই যখন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা দেখে সুমতি 
নামে এক মন্ত্রীর কথামত রাজা তার রাল্গো বাস করেন-বিষ্ণুশর্না 
নামে এক অশীতিপর ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হলেন। উত্তরে 
Rer সিংহনাদে প্রতিজ্ঞা করে বললেন যে. যদি তিনি ছ'মাসে 
রাজপুত্রদের শিক্ষিত করতে না পারেন, তাহলে রাজা যেন 
তাকে স্বর্গের পথ দেখান। মূল গল্পে তাই দেখি, Faget 

“SATO মে তথ্যবচনমূ। ... যদ্যহং ষম্মাস্যাভ্যস্তরে তব 
পুত্রান্‌ নয়শান্তং প্রতি অনন্যসদৃশান্‌ ন করিষ্যামি ততো নাহি 
দেবে দেবমার্গং সন্দর্শয়িতুম্‌।'(২/প-২৩৫-৬) 

Winternitz এটিই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা সহকারে বলেন, 

"In the city of Mihitaropya in South India, there 
ruled a king Amarasakti ... He had three sons. none 
of whom had much interest in these sciences. Then 
the king summoned his council for the purpose of 
consulting them for deciding upon the means by 
which knowledge could be imparted to those boys. 
And one of his courtiers pointed 10 Brahmana 
Visnusarman ... The king permitted him to come 
near. Visnusarman, an old man of eighty years, 
"caused his lion-roar voice to be heard...”, “the king 


may exile him from his country, in case he does 
not in six months make the boys expert in 


agra 


111585119--(১৭/ পৃ-৩১৩) 

arene নিশ্চিন্ত হয়ে এ অশীতিপর ব্রাহ্মণদের হাতে পুত্রদের 
সপে দিলেন। কম সময়ে তাদের শিক্ষাদান সম্পূর্ণ করাবেন-এ 
আম্মাস দিয়ে বিষ্শর্মা এরপর কলম ধরলেন নিজেই। এবং 
সুললিত ভাষায়, সুখপাঠ্য এক একটি করে পাঁচটি তত্র! ব্যস, 
এতেই কান্ত হয়ে CTA | Wintemitz-24 TIF তাই, - 

"And Visnusarman invented a useful method 
and write five books for instruction." Y 4-229) 

এই নতুন পদ্ধতিটি কি? তা হল, গল্পচ্ছলে রাভ্কুমারদের 
রাজনীতি, লোকনীতি ইত্যাদি শেখানো! এছাড়াও গল্পগুলি 
বলে চলেছে নানা ধরনের পশু-পাখি। এভাবেই নিজেকে 
পূর্ণোন্যমে নিয়োজিত করে নানা শাস্ত্র থেকে সংক্ষিপ্ত, মনোগ্রাহী, 
সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যার মাধানে, বন্তব্ের প্রাসঙ্গিকতায় 
যেভাবে তিনি অনেক সময় বলা কথাকেই উদাহরণ সহ 
পরিবেশন করেছেন-তা এককথায় অপূর্ব, অভূতপূর্ব এবং 
অসাধারণ। কোথাও বা নিজস্ব উদ্ভাবন শক্তিরও প্রয়োগ 
দেখিয়েছেন, যাতে করে তার 'পঞ্চতস্ত্র' কোন কোন সময় 
সংগ্রহ গ্রছ না হয়ে, হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র রচনা-যা আগেই বলা 
হয়েছে। যদিও অনেকসময় কেবলমাত্র উদাহরণের সাদৃশ্য 
খুঁজতে গিয়ে পূর্ব রচনার সাহায্য নিয়েছেন-এ মত স্বয়ং 
Wintemitz এর 

“It was also a new idea to teach political 
wisdom (niti) in this omate manner. Besides the 
poet has nol made use of only the stories that were 
existing from before, but he has also composed 
new fables and stories. Likewise he has not 
increased (he volume of his work just with copious 
quotations of stanzas, but he himself too composed 


a large number of strophes that occur in i". AUF 
৩১২) 


অথবা যদি অধ্যাপক রমারগুন মুখাজীর অনুগামী হই, 
তাহলেও দেখতে পাবো একই রকম ব্যাখ্যা 

“Absorbing into its frame the elements of the 
fable and of the tale, the Panchatantra is 
apparently the creation of a greal artist who reveals 
himself as a master of narrative as well as the 
perfect man of the world. At ils outsel, the 
Panchatantra claims to be work specifically 
intended to teach practical wisdom to princes. in 


১০৬ শ্রাবণ, ১৪১২ 


doing this it shows its connection with the Niti- 
sastra and the Artha-sastra, two important branches 
of study which deal with action in practical politics 
and in the conduct of the ordinary affairs of every 
life. 

The Panchatantra, it is said, emanated from 
the pen of one Vishnusarman to whom the sons of 
king Amarasakli were entrusted on his promising 


to teach them polity wilhin six months.” (৬/প-২৭৩ 
৮২) 


Faget রচিত পাঁচটি তন্তু যথাক্রামে-(১) মিত্রভেদ, (২) 
মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) কাকোলুকীয়, (3) AEAN, (৫) 
অপরিক্ষীতকারক। এদের অর্থান্তর করলে দীড়ায় মিত্রভেদ = 
IR ভাঙ্গা, ঘিত্রপ্রাপ্তি = SEATS, কাকোলুকীয় = কাক পেচায় 
অর্থাৎ চিরশক্রতা, TAAN = অর্থাৎ পেয়ে হারানো এবং 
অপরিক্ষীতকারক = অর্থাৎ না বিচার-বিবেচনা করে কাজ বা 
হঠকারিতা। রাঘবণের লেখাতেও দেখি বলা হয়েছে একই 
কথা 

"The five sections of the book deal with (i) 
dividing friends, (ii) winning friends and allies, (iii) 
war and peace, (iv) the loss of things gained and 


(50049171955 action on the lack of vigilence." (9/% 
২১১-৩৩) 


এই যে পাঁচটি মূল বিভাগ তাতে গল্প সাজানোর কৌশলটি 
বড়ই পরিপাটি।এ যেন কোটার তেতারে কৌটা, তার ভেতরে 
কৌটা, আবার তার ভেতরে ... ইত্যাদি। যেমন প্রথম বিভাগ 
“মিত্রভেদে'র মূল গল্পটি হল, আরও ধন উপার্জনের আশায় 
বর্ধমান নামক এক বণিকের বাণিজ্যে যাত্রা। সে যাত্রায় অন্যানা 
বণিক সংঘের গাড়ীর কনতয়ের মাঝে বোঝাইকরা প্রধান 
গোরুর গাড়িটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল 'সপ্তীবক’ আর 'নন্দনক' 
নামে বর্ধমানের প্রিয় দুই STG 1 পথে পা ভেঙ্গে গেলে সপ্জীবককে 
ফেলে রেখে যাওয়া; সপ্তীবকের ভাঙ্গা পা ভালো হওয়া এবং 
বনে ইচ্ছেমত একা বিচরণ । পরে বিশালকায় অবস্থাপ্রাপ্তি এবং 
দমনক নামে এক ধূর্ত শেয়াল সপ্ত্রীবকাকে পণ্ডরাজ "পিঙ্গলকে'র 
সাথে ভাব করিয়ে দিয়ে, পরে তাদের THY ভেঙ্গে দেয় এবং 
2 পিঙ্গলককে দিয়েই সপ্্রীবককে হত্যা করায় এবং নিজে 
প্রধানমন্ত্রীপদে পুনর্বহাল হয়। 

মূল গল্পের তেতর ঢুকে পড়েছে আরও তেইশটি গল্প এবং 
গদ্য ও পদ্য মিশিয়ে বলাতে তা আরও রমনীয় হয়ে উঠেছে। 
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়েছে কারণ সে 


গ্রন্থাগার 


গল্পগুলি বেশীরভাগ সময়ই বলানো হায়োছে পশ্ু-পাবীদের 
দিয়েই 

"Stories of animals and birds are inserted one 
with another, and strewn throughout the book are 
wise saying and pithy didactic verses. The prose 
style is straight and simple, and has the patent 
quality of communication." (৭/পৃ-২১১-৩৩) 

বিষুশর্মা দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপা নগরের ae 
অমরশক্কির পূত্রদের শিক্ষাদানের জন্য ARTT রচনা 
করেন-__একথা ‘ABTA গ্রন্থের শুরুতেই আছে। যদিও রাজা 
অমরশক্তির এ্রতিহা্িকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি. হয়নি উদ্ধার 
বিষুরশর্মা রচিত মূল গ্রন্থটিও । সম্তবত খৃষ্িপূর্ব তৃতীয় শতকের 
পারে কোন একসময় রচিত হয়েছিল মূল ART, যা আনেক 
আগেই হারিয়ে গেছে। কিন্তু রচনাটির অন্যভাবে সন্ধান পাওয়া 
যায়, এবং অন্য নাম নিয়ে, অন্য লেখকের রচনার মাধ্যমে 
বেঁচে আছে,_ 

“The original text of the Panchatantra. 
commonly mentioned as the "primary work" is in 
fact no more available to us, yel we are in a position 
to amive at a well grounded conclusion with regard 
to its condition wilh the help of still extant or 
deduced oldest redactions of the work." (১৭/প-৩০৯) 

এগুলি হল - (১) আনুমানিক ২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে লেখা 
কাশ্মীরী তন্ত্রাখ্যায়িকা, (২) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে কৃত পহুবী অনুবাদের 
মূল লুপ্ত উত্তর ভারতীয় পাঠ এই অনুবাদটিও লুপ্ত, কিন্তু এর 
ভিত্তিতে অষ্টম শতাব্দীতে করা সিরীয় অনুবাদ 'কলিলগ ওয়া 
দিমনগ' এবং আরবী অনুবাদ 'কলিলা ওয়া দিমনা' আছে। 
এই আরবী অনুবাদ থেকে ফের অনুবাদ করা হয়েছে মুরোপের 
ফরাসী, ইংরেজি, স্পেনীয়, এমনকি fee ভাষাতেও। (৩) 
'বৃহতকথা-র' (রচনাকার গুণাঢ্য) অন্তর্ভুক্ত, কিছু লুপ্ত, তবে 
‘বৃহৎকথামন্্ররী' রেচনাকার ক্ষেমেন্দ্র) ও 'কথাসরিংসাগরে” 
রেচনাকার-সোমদেব) গ্রোকাকারে রয়েছে গল্পগুলি। (৪) 
দক্ষিণভারতীয় সংক্ষিপ্ত ARST (৫) নেপালী 'পঞ্চতন্ত্র- 
শ্লোকসংগ্রহ'।-_ এগুলি সংক্ষেপে পাওয়া যায় গৌরী ধর্মপাল 
কৃত আলোচনায় | (২/প-১) 

আবার এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় দেখি, - 

"The redactions are : 

1. The Tantrakhyayika, that is preserved for us in 
an older recension and a younger one. 


১০৭ 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


2. The text that was translated in the Pahlavi ‘in 

about 570 A.D. Actually neither the text nor its 

Pahlavi translation is available by itself. Bul 

we are able to draw a conclusion posteriorly 
about the existence of the Pahlavi translation 
and its Sanskrit original « on the basis of the 
translations into Syriac * and into Arabic ¢ made 
from Pahlavi, as also from the European 
renderings made from Arabic. 

An extract from the Panchatantra, that was 
included in (he Kashmirian Brhatkatha, that is 
now losl to us and is preserved for us in the two 
metrical resettings in Ksemendra's Brhatka 
11817971917 and Somadeva's Kathasaritsagara. 
The stories of the Pafichatantra, whilst 
Somadeva has added a lool's story at the end 
of each book of the Parichatantra. 

Avery abridged selection “tor instruction of the 
boys, who have leamt little", that is available in 
South Indian manuscripts and hence called 
“South Indian Pafichatantra*. As shown by 
Hertel, this goes to a North Western 
abridgement made after 7th Century A.D. 
Dilficult passages have been excluded. The 
importance of this text lies in the fact that it 
stands so close to the Tantrakhyayika that it can 
be utilized for reproduction of the original text 


3 


4 


A Nepalese Selection of Stanzas thal stands 

very ctose to the “South-Indian Pajichatantra” 

and goes back to a norlh-westem text.” 

এই সঙ্গে পাদটীকাগুলি হল: 

3) Made by Burzoe under the title Karataka wa 
Damanaka. 

4) Details about the translations further below. 

5) [Made by Būd in about 570 A.D. under the title 
Katilag wa Dimnag, edited by Schulthess, 
Berin 1911.] 

6) Made by Abdullah Ibnul "Muquifa™ under the 
titte Kalila wa Dimna, Ed. Cheikho, Beyruth 
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গ্রন্থাগার 


1923] ৫১৭/পু৩০৯-১০) 

এভাবেই বংশবিস্তার করতে করতে “MOTHS গল্প 
ভারতবর্ষ থেকে যবদ্ধীপ হয়ে আইসল্যাণড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। 
পূর্ব আফ্রিকায় সোয়াহিলিদের ঘরেও 'অকর্শহৃদয়', 'লম্বকণ', 
কাক-পেঁচা এবং বানর মকরের গল্প হয়, একথা জানতে পারি 
Wintemitz 28 আলোচনা থেকেই 

“The Indian narrative themes (such as the fa- 
bles of the donkey without heart and ears, of the 
monkey and the sea-animals, of the crow and the 
owls} are found in the homes of the Suahelis in 
East Africa". (১৭/৩২৯) 

এটা মেনে নিতে কোন বাধা নেই যে, এ গল্পগুলি মুবে 
মুখে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বণিকশ্রেণী 
এবং মাঝি-মাল্লার দল | তারাই দূর-দূরান্তরে বাণিজা-ব্পদেশে 
ঘুরে ঘুরে এগুলি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে এবং কোথায় কিভাবে 
ছড়িয়ে পড়েছে তা অত্যন্ত দক্ষতায় গবেষণার সাহাযো প্রমাণ 
করেন যে দুই পণ্ডিত মনীষী, তারা হলেন Theoder Benley 
এবং Johannel Hartel! তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে 
পঞ্চতান্্ের THOR যারা পৃথিবীর গল্পসাহিতোই প্রভাব বিস্তার 
করেছে 

“No work of Indian 11198121019 has so long and 
eventful a history as the Pafichatantra. The credit 
of making its history clear goes to the grealest ex- 
tent to two researches : Theoder Benfey, who has 
followed the course of history of this work beyond 
India in its travel into diferent regions of the world 
literature and Johannel Hertel, who has elucidated 
the history of the Pafichatantra in India itself 
through critical editions of the most important rel- 
evant text and with a large number of scientific 
researches.” €(১৭/প-৩০৭) 

Hanel sa মতে ARST গ্রন্থের পঞ্চাশেরও বেশি ভাবায় 
দুশোটি পাঠ বর্তমান প্রভাবের ব্যাপকতায় “বাইবেল'-এর পরেই 
'পক্চতন্ত্রের স্থান-এটিও বেশীরভাগ পণ্ডিতের অভিমত।(২/খ 
১) পরে দেখতে পাবো আচার্য রঙ্গনাথনও এই মত পোষণ 
করতেন। 

পাঁচটি তন্ত্র বিভক্ত AET সবশুদ্ধ গল্প আছে ৭৯টি । 
যথা মিত্রভেদ = ২৩. মিত্রপরাপ্তি = ov, কাকোলৃকীয় = ১৪, 
লক্কপ্রণাশ = ১৭, অপরিক্ষীতকারক = ১৪; মোট ৭৪ টি এবং 
পাঁচটি তন প্রধান পাঁচটি গল্প যোগে সর্বমোট = ৭৯টি 1 পাঁচটি 
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TCH যথাক্রমে ৪৩০+১৯৩+২৩৫+১১৪+৯৭ = ১০৬৯টি 
শ্লোক আছে। এর মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়েছে কিছু, মেগুলি বাদ 
দিলে হবে হাজ্ারখানেক শ্লোক; যেগুলি সুপ্রযুক্ততাবে 
সন্নিবেশিত হয়েছে গদ্যের মাঝে ITA | গৌরী ধর্মপাল মস্তবা 
করেছেন, “গদাটা দেখতে দেখতে পদ্য হয়ে উঠেছে, পদাটা 
দেখতে দেখতে গদ্যের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। কখনো ছাড়া ছাড়া, 
কখনো জোড়া জোড়া, কখনো ঝাক বেঁধে আসছে AA ।গদোর 
দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মালার নতো, গল্পের আগুনটাকে বা নিবু- 
নিবু সলতেটাকে উস্কে দিচ্ছে গৃহিনীর মতো, গল্পের হাত 
হতে তর্জনীর মতো উচিয়ে আছে শিক্ষাকের মতো, অভিভাবকের 
মতো।” (Fe) 

এহেন গল্পকারের সুন্দর গল্পগ্রন্থ, যা প্রভাবের ব্যাপকতায় 
বাইবেলের পরেই স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম: 
দক্ষিণভারতীয় কবির হাতেই যার উৎপত্তি, তা যে আচার্য 
রঙ্গনাথনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে-এ তে বলাই বাহল্য। আরও 
ব্যাপকভাবে এ গ্রন্থটি তাকে প্রভাবিত করেছিল, কারণ এ 
গল্পগ্রস্থেই প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এক অভাবনীয় কৌশল, যা পরে 
আচার্য রঙ্গনাথন নিজেই অনুসরণ করেছেন। শিক্ষার্থীদের 
মনোমত, সহজবোধ্য করে, মনোমুগ্ধকর গ্রহের মাধ্যমে শিক্ষাদান 
করা -এ পদ্ধতির একাস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রঙ্গনাথন। একথার 
সমর্থনে আমরা A.P. Srivastava রচিত "RANGANATHAN 
: A PATTERN MAKER : A Syndetic Study of his 
Contributions’ গ্রদ্থের অংশবিশেষ হাজির করতে চাই শ্রদ্ধেয় 
Srivastava বলেন, 

“But education with Ranganathan was dilter- 
ent. He linked teaching with Iree enquiring and his 
prime purpose was to make his students think for 
themselves. In this process he may have installed 
his own creed in numerous minds.” (১৬/প-৮৪-৮৫) 

আরও 

“Ranganathan’s teaching technique was 
unique. He did not talk much, only asked ques- 
tions and let the students do the talking. The 
sequencing of his questions made students aware 
of ignorance and lead them to proper answer. ... 
He made each student realise that the solution 
was made and the reason was applied. ... Through 
this method of his teaching, he knew their strengths 
and weaknesses, more than the parents and de- 
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veloped their potentiality accordingly.” €১৯/প-৮৮) 

এ মন্তব্য ARTT রচনাকার বিযুুশর্মাকে মলে করায়। 
রাজপুত্রদের মধ্যেই যে ক্ষমতা ছিলো-তিনি কেবল সেইটিকেই 
জাগিয়ে দিয়েছেন এবং এটি করবার আগে তাদের TETA- 
চরিত্রকে সযত্বে অনুশীলন করেছেন, মনোযোগ সহকারে, ধৈর্য 
ধরে ঠিক সময়ে ঠিক ভিনিসটির সংযোগ ঘটিয়েছেন, যেটি 
রাজা নিজে তাদের জনক হয়েও ভানতে পারেন fA,- 
Srivastava এই কথাই বলেছেন | Srivastava-2 এই মন্তব্যের 
ভিত্তি তিনি নিজে, যেহেতু তিনি একসনয় শিক্ষার্থী ছিলেন 
রঙ্গনাথনের। এছাড়াও রঙ্গনাথনের লেখাতেও মেলে অনুরূপ 
মন্তব্য, = ঢু 

“The aim of examination should be to find out 
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(ii) Communication formats : CCF 

(i) Marc 21 Basic Structure 
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the capacity of a student to conduct himself 
successfully in situations of life.” (22:43) 
শিক্ষাদানের কথা যখন এসেই গেল তখন শিক্ষার ARE 
অর্থাৎ একটি গ্রন্থের গুণাবলীর কথাও স্বাভাবিকভাবে এ 
আলোচনায় এসে পড়ে ৷ শিক্ষাদানকালে একজন 'আচার্যের 
সহভাত গুণাবলীর সাথে সাথে বাবহারিক শুণাবলীরও জ্ঞান 
থাকা দরকার, তবেই একজন আচার্য শিক্ষার্থীর কাছে সফলতা 
ঠিক সেরকম শিক্ষাদানের সময় যে বিষয় 
থা হয় যে গ্রন্থসামন্্ীতারও কতকগুলি 
, তবেই প্রথনিকভাবে একজন শিক্ষার্থীর 
য়ে উঠবে-একথা অনস্থীকার্য 







(ক্ৰমশঃ) 


গ্রন্থাগার ও তথ্য-পরিষেবায় কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ 
সংক্রান্ত কার্যক্রম 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ২৫তম প্রশিক্ষণ 
কার্যক্রম আগামী ৪ঠা আগস্ট, ২০০৫ থেকে ১৭ই 
সেপ্টেম্বর, ২০০৫ পর্যন্ত চলবে, ভর্তির যোগ্যতা ₹ 
সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ বা বি.এল.আই.এস 
বা এম.এল.আই.এস। সান্গ্যকালীন কোর্স, সপ্তাহে 
চারদিন_-সোমবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার বিকেল ৫টা 
থেকে ৮টা পর্যস্ত। শনিবার বিকেল ৪টা থেকে ৮টা 
পর্যস্ত। মোট প্রশিক্ষণ সময় ১ ৮৫ ঘণ্টা। কোর্স ফি £ 
বেকার ও অবসরপ্রাপ্ত কক্তিদের না ১৫০০ টাকা! 
চাকুরীরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা এবং 
রাজা সরকারের ডেপুষ্টেড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা, 
অন্যানা প্রতিষ্ঠানের SPSS প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০০ 
টাকা। ভর্তির শেষ তারিখ ৩১-০৭-২০০৫। 


(ড্রাফট বা চেক হবে 3 Bengal Library 
£59০0191101-এর নামে). 
আলোচা বিষয় t Fundamentals of Computer 


Science, DOS, Windows, MS-Word. 
CDSI/SIS, WINISIS, Internet. 


যোগাযোগের ঠিকানা ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, 
অফিস ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যস্ত। 
ফোন ₹ ২২৪৪ ৬৮৬৬/২২৮৪ ২৪৮১ 
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[লাইব্রেরী সফটওয়ার একটি আশ্লিকেশন সফট্ওয়্যার। এই সফট্ওয়্যার একটি নির্বাচনে একটি উপযুক্ত কোড না থাকায় বিতর্কের সম্ভাবনা 
থাকে। সেই কারণে সংগ্রহ তন্ত্র ডকুমেন্ট CY, পত্র-পত্রিকা SY, ব্যবহারকারী SY, লেন-দেন Sy, অর্থ ও হিসাব তন্তু ও লাইব্রেরী অফিস wy 
এই ৭টি তন্ত্র বিভক্ত কিন্তু তথা ব্যবস্থাপনা om বৃদ্ধিম্রপূর্ণ সংযোগ যুক্ত একটি সুসংহত লাইব্রেরী সফটওয়ার এর কি কি কান্ত তা 
প্রশ্নমালার মাধানে সূত্রায়িত হয়েছে প্রশ্নণুলির উত্তরের মাধ্যমে কলেজ লাইব্রেরী সফটওয়্যারের একটি মূল্যায়ন সম্ভব কিন্তু মান নির্ধারণের 


জল) চাই মানক যা সরকারী অনুনোদনে সর্বদলন্বীকৃত হবে | 
আমরা জানি কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার-এর 
সমাহার। দ্বিতীয়টি আবার দুই ধরনের__অপারেটিং সিস্টেম 
(Operating System) ও আপ্রিকেশন সফটওয়্যার 
(Application Software)! লাইব্রেরী সফট্ওয়্যার একটি 
আ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার। হার্ডওয়্যার নির্বাচনের বিষয়টি আমরা 
নিজেরা কলেন্তের কমপিউটার Frans বিভাগের অধ্যাপকদের 
বা বাইরের পেশাদারের সহায়তা নিয়ে সমাধা করতে পারি। 
কিন্তু লাইব্রেরী সফট্ওয়্যার নির্বাচনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রধানতঃ 
আমাদের উপরেই বর্তানো SHS | তবে এক্ষেত্রেও আমরা 
প্য়োজনবোধে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষভ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা 
করতে পারি। কারণ সফটওয়্যার নির্বাচনে যথেষ্ট বিতর্কেরও 
সন্তাবলা are | এবিষয়ে V. C. Malavya -4a বক্তবা প্রণিধান 
যোগ্য - ‘While there are relatively standard 


methods for ensunng that hardware is tunctioning 
properly, the testing of library automation software 


is less codified” SR প্রয়োজনীয় বিভিন্ন wars বিভক্ত 
একটি সুসংহত কলেক্ত লাইব্রেরী সফট্ওয়ার থেকে আমরা 
কি কি আশা করব সেই বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। 

একটি সুসংহত লাইব্রেরী সফট্‌ ওয়্যার এমনভাবে বিভিন্ন 
CHS বিভক্ত থাকা উচিত যাতে প্রতোকটি ws নিজেরা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবার মূল তন্ত্র ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনাগুলির 
সঙ্গে বুদ্ধিমভাপূর্ণ সংযোগে যুক্ত। এইরকম একটি তন্তু 
ব্যবস্থাপনার ছক নীচে দেওয়া হল। এর সুবিধা হল বাস্তবতা 
ও বরাদ্দের সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে শুধুমাত্র অবশ্য প্রয়োজনে 
তন্তুশুলির ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক স্বয়ংক্রিয়করণ 
সম্ভব হয়ে ওঠে। 





ছক-১ 
উপরের ছকে প্রদর্শিত বিভিন্ন তত্ত্রগুলির কাজ কি হওয়া উচিত তা আমি মূলতঃ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সূত্রায়িত করার চেষ্টা করেছি। 
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সংগ্রহ তন্ত্র $ একটি স্বয়ংক্রিয় সংগ্রহ তান্তের কাজ মোটামুটি 
দুই ধরনের - (১) ব্যবস্থাপনা স্তরে ও (২) করণিক সুলভ। 


প্রশ্নমালা 

১। ক্রয়পূর্বঅনুসন্ধানের বাবস্থা আছে কি? (ডুপ্লিকেট চেকিং 
(duplicate checking) করার জনা] 

২। ক্রয়ের আদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা - 

ক) বইও অন্যান্য ডকুমেন্টের তালিকা ছাপানোর ব্যবস্থা 
থাকবে তো? (প্রয়োজেনে লাইব্রেরী উপাত্ত কোষ 
বা নেটওয়ার্ক থেকে নিয়ে তা ছাপানোর ব্যবস্থা 
থাকবে কি না?) 
ক্রয়ের আদেশ বাতিল, পুনর্নবীকরণ বা বদলের 
সুযোগ আছে কি না? 
কোন পুস্তক বিক্রেতা বই দিতে দেরী করলে তাকে 
শ্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় চিঠি দেওয়া যাবে কি? 
কোন পুস্তক বিক্রেতা তালিকা অনুযায়ী বই না দিলে 
তাকে নোটিশ দেওয়া যাবে কি? 

৩। ক্রয় পরবর্তী ব্যাবস্থা - 
ক) বই (ডকুমেন্ট) পরিগ্রহণ কি ভাবে হবে? 
খ) পরিগ্রহণ তালিকা তৈরী - 
পরিগ্রহণ সংখা লাইব্রেরীর প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? 
(নো হলে তা করা যাবে কিনা?) 
তালিকায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাভগুলি প্রবেশের 
ব্যবস্থা আছে তো? দান, বদল, উপহারের ডকুমেন্ট 
গুলির পরিগ্রহণের কি ব্যবস্থা আছে? এই তালিকাটি 
ছাপানো যাবে তো? 
৪1 নবাগত পুস্তক তালিকা প্রকাশের কি ব্যবস্থা আছে? 
৫। পুস্তক বিক্রেতা তালিকা ও তাদের কর্মকুশলতার তুলনায় 


a) 
গ) 


x) 


বাবস্থা- 

(ক) কোন অর্ডার দেওয়া বই আসেনি বা (খ) সঠিক 

বিল দিয়েছে কি না ইত্যাদি জানার সুযোগ কোথায়? 
৬। স্বয়ংক্রিয়করণের আগে কেনা বই-এর উপাত্ত এই স্তরে 

প্রবেশ করানো যাবে কিনা? (না হলে তা কিতাবে হবে?) 
ডকুমেন্ট তন্ত্র গ্রস্থাগারের স্বয়ংক্রিয়করণ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
ধাপ এটি। কারণ কলেজ লাইব্রেরীগুলির বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
সংগ্রহের কোন উপাত্ত কোষ নেই। ফলে সংগ্রহ বাড়ালেও 
ব্যবহার বাড়ছে না। কারণ ব্যবহারকারী ডকুমেন্টের খৌজ পাচ্ছে 
না। সুসংহত তন্ত্রের এই বিশেষ ক্ষেত্রটি দিয়ে ব্যবহারকারীকে 
সব থেকে ভালভাবে ABS করা যায়। 


১১১ 


শ্রাবণ, ১৪১২ 
প্রশ্নমালা 
১। পরিগ্রহণের সমর ডকুনেন্ট সম্পর্কে দেওয়া তথা দিয়েই 
সৃচীকরণ za হয় কি? 


২। এই স্তরে অতিরিক্ত তথা যুক্ত করার বা সম্পাদনার বাবস্থা 
আছে কি? 

উপান্তের ted বা উপান্ত কোবের আকার সম্পর্কে কি 
বাধা-নিষেধ আছে? 

লেখক, প্রকাশক, বিষয়ের অথরিটি ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
তৈরী হয় কি? 


৩। 


৫। নির্দিষ্ট ডকুমেন্টের প্রকার - 
(ক) বই/মানচিত্র/দৃশা-শ্রাব্য মাধ্যম ইত্যাদির মধ্যে 
কোনটি ও 


খে) শুধুমাত্র পাঠকক্ষের/ শুধু ছাত্রের / শুধু শিক্ষকের 
জন্য ইত্যাদির মধো কোনটি জানার উপায় আছে 
কিনা? 

AACA নিয়মানুসারে সুচীকরণের সংলেখ ৩* x ৫' 

সাইজে ছাপানো যাবে কি? 

বিষয়পন্তী - নির্দিষ্ট বিষয়ের কি কি বই আছে ও তার 

সংখ্যা, জানা এবং ছাপার বাবস্থা আছে তো? 

OPAC অনুসন্ধানের ন্যুনতম ব্যবস্থা - 

ক) লেখক, আব্যা, বিষয় ও ডাক সংখ্যা দিয়ে অনুসন্ধান 
হবেকি? 

খ) বুলিয়ান অপারেটর ব্যবহার করা যাবে কি? 

গ) ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন মেনু দিয়ে সহারতা করে 
তো? 

ঘ) অনুসন্ধানের সময়কাল গড়ে কত সেকেন্ড? 
(০০০০০-এর মতে ৫-১০ সেঃ হওয়া উচিত) 

ও) প্রয়োজনে প্রকাশক, প্রকাশকাল, সংস্করণ. ভাষা ইত্যাদি 
অভিগমন পথ হিসাবে রাখা যাবে তো? 

পত্র-পত্রিকা তন্ত্র পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ও তা গ্রন্থাগারে সংগ্রহ 

করার প্রক্রিয়া বিশেষ ধরনের হওয়ায় ডকুমেন্ট তন্ত্রের থেকে 

পৃথকভাবে এই SAE সফট্ওয়্যারে থাকা উচিত। তবে 

কলেজগুলিতে এই খাতে বরাদ্দ কম হওয়ায় এটি বাদ দেওয়া 

যেতে পারে। 


v 


al 


vl 


পরশ্নমালা 

১। এই বিশেষ খাতে বরাদ্দ ও খরচের (ক্রয় ও বাঁধাই বাবদ) 
সামন্তস্য বিধান করা যাবে কিনা? 

২। নতুন পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের আদেশ কিভাবে দেওয়া হবে? 

৩। পুরানো পত্রিকাগুলির গ্রাহকপদ পুনর্নবীকরণ বা 
বাতিলকরন করা যাবে কিঃ 


গ্রন্থাগার 


৪। প্রতিটি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা গ্রন্থাগারে যখন যেমন 
আসে সেই ভিত্তিতে Borg প্রবেশ করানো যাবে কি নাঃ 
৫। বাকী সংখ্যা বা কোন কারণে বিকৃত সংখ্যাশুলির জনা 
দাবীপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাপানো হবে তো? 
৬। পত্রিকা বাঁধাই - 
ক) তন্ত্র থেকে সহজেই বাঁধাইযোগ্য পত্রিকাগুলিকে 
নির্বাচন করা যাবে কি? 
খ) এই পত্রিকাণুলিকে wy আলাদা করে দেখাবে কি 
না? 
গ) বাঁধাই হয়ে ফেরত আসলে তার পরিগ্রহণ কিভাবে 
হবে? 
ঘ) পরিগ্রহণের পর কোন সংখ্যা বাকী থাকলে তা উপাত্ত 
কোষে "গ্রন্থাগারে নেই' এমনভাবে দেখাবে তো? 
৭। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধশুলির জন্য নির্ঘন্ট প্রকাশ 
করার ব্যবস্থা আছে কি? 
৮। উপান্ত কোষের আকারের কোন সীমাবদ্ধতা আছে কি? 
ব্যবহারকারী SH গ্রদ্থাগারে সমস্ত আয়োজনই ব্যবহারকারীর 
জন্য৷ কলেজ গ্রন্থাগার মূলত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীরা 
ব্যবহার করে। আমরা এই SUA সাহায্যে তাদের সব তথ্যই 
রাখতে ও প্রয়োজনে উদ্ধার করতে চাই। 


প্রশ্নমালা 
১। ব্যবহারকারীর গোষ্ঠী ও অধিকার - 
ক) শিক্ষক/শিক্ষাকমী/ছাত্র/ছাত্রী-এর মধ্যে কোনটির 
অন্তর্গত 
খ) প্রতোকে কয়টি করে বই পাবে ও কয়দিনের জনা 
পাবে 
গ) রেফারেন্স বই/পত্র-পত্রিকা পাঠের, জরিমানা মকুবের 
সুযোগ কেমন ইত্যাদি বিশদ জানার কি ব্যবস্থা 
আছে? 
২। ব্যবহারকারীর পরিচিত - 
ক) নাম, ঠিকানা, বয়স, শ্রেণী, রোল নং, শিক্ষাবর্ষ 
(ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে) 
বিভাগ, পদমর্যাদা (শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ক্ষেত্রে), 
ফোন নং, ই-মেল ঠিকানা, ইত্যাদি তথ্য রাখার ও 
সহজেই খুজে পাবার ব্যবস্থা থাকবে তো? 
খ) তথা পরিবর্ধন/পরিমার্জনের সুযোগ রাখা হয়েছে 
কিনা? 
৩। ব্যবহারকারীর সদস্যপদের নিবন্ধীকরণ - 
ক) প্রত্যেককে বিশিষ্ট চিহিতকরণ সংখ্যা বা আই, ডি. 
নং দেওয়া হবে কি লা? 


১১২ আবণ, ১৪১২ 


খ) প্রয়োজনে এই সদস্যপদ সাময়িক বা সম্পূর্ণ 
অপসারণের ও পুনর্নবীকরণের সুযোগ থাকছে তো? 
গ) অন্যান্য সনাক্তক্রণের কি ব্যবস্থা থাকছে? (বৈদ্যুতিন 
মাধ্যমে ছবি ইত্যাদি) 
৪। ব্যবহারকারীর সদস্যপত্র - 
ক) এটি ছাপানো যাবে তো? 
খ) চুরি বা হারিয়ে গেলে এর কার্যকারিতা তক্ষনাং 
নষ্ট করার ও পরিবর্তে নকল দেওয়ার কি ব্যবস্থা 


থাকছে? 
৫। ব্যবহারকারীর ক্রিয়ারেক্স - 

ক) এটি দেওয়ার দ্রুত ও ক্রটিমুক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ বই ও 
জরিমালা বাকী আছে কি না তা জানার স্বয়ংক্রিয় 
ব্যবস্থা থাকছে তো? 

খ) সার্টিফিকেট ছাপানো যাবে কি? 

৬। ব্যবহারকারীর মন্তব্য ও বই ধারের অনুরোধ জানানোর 

ও জানার ব্যবস্থা আছে কি না? 

লেন-দেন তন্ত্র £ ব্যবহারকারী ও ডকুমেন্টের সংযোগ ঘটায় 

এই তন্তু। এটি মূলতঃ গ্রদ্থাগার কর্মীদের দ্বারা ব্যবহাত হয়। 
শ্রশ্নমালা 

১। সদস্যদের অবস্থা - 

ক) ব্যবহারকারী কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 

খ) সদস্যপদ চালু আছে কি না 

গ) নিদিষ্ট বই/পত্র-পত্রিকা পাওয়ার অধিকারী কি না 
ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব সহজে পাওয়া যাবে কি না? 

২। ডকুমেন্টের অবস্থা - 
ক) কি কি বই এই E গ্স্থাগারে লেভিং এর জন্য 


আছে? 
খ) রিজার্ভে আছে কিকি বই 
গ) বাঁধাই বা অন্য কোন কারণে সাময়িক অপসারিত 
হয়েছে কি কি বই ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব সহজে পাওয়া 
যাবে কিনা? 
৩। বই ধার দেওয়া ও তা ফের€ নেওয়ার কি ব্যবস্থা আছে? 
৪। নির্দিষ্ট বই কার কাছে আছে ও নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর কাছে 
কি কি বই আছে তা সহজে জানা যাবে তো? 
৫7 নির্দিষ্ট একটি বইয়ের ফেরৎ দেবার তারিখ কি? 
€। দেয় তারিখ পার হয়ে গেলে রিমাইন্ডর লোটিশ' ছাপানোর 
স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে তো? 
৭। জরিমানা - 
ক) ডকুমেন্ট হারানো বা দেরী করে দেওয়ার জন্য 
জরিমানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব হবে তো? 


গ্রন্থাগার 


খ) জরিমানা আদায় বিল ছাপা হবে তো? 
গ) জরিমানা মকুবের সুযোগ বা অনাদায়ে সদস্যপদ 
সম্পূর্ণ বা সাময়িক বাতিলের সংস্থান আছে কিনা? 

৮। সহজেই রি-ইস্যু বা রিজার্ভ করার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনে 
রিজার্ভেশন বাতিলের ব্যবস্থা থাকছে কি? 

৯। বিশেষ ধরনের লেন-দেন যেমন আস্ত: গ্রন্থাগার ধার, 
সাময়িক বা বিশেষ সদস্যদের ধারের সুযোগ 'আছে কি 
না? 

১০।লেন-দেনের দৈনিক /সাপ্তাহিক /মাসিক/বার্ধিক 
পরিসংখ্যান বিষয়/বিভাগ অনুসারে জ্ঞানার বা ছাপানোর 
সুযোগ আছে কি? 

DIAS কোন আখ্যা-এর লেন-দেনের সাপেক্ষে 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বই কেনার অনুরোধ সম্ভব কিনা? 
অর্থ ও হিসাব তন্ত্র কলেজ গ্রস্থাগারগুলি কর্তৃপক্ষের ও তাদের 
মাধ্যমে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল, ফলতঃ অর্থ 
বরাদ্দের দায়িত্ব ও হিসাব রক্ষণের কর্তব্যও মূলতঃ তাদের। 
তাই প্রয়োজনে এই Gale বাদ দেওয়াও যেতে পারে। 

প্রশ্নমালা 

১। বিভাগ অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করার ও তা সংশোধনের 
ব্যবস্থা আছে কি? 

২। যে কোন সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থের অবস্থা কি তা জানা 
যাবে কিনা? 

৩1 হিসাবরক্ষণের বাবস্থা বই পরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আছে 
কিনা? 

৪। বিল রেজিষ্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী ও তা ছাপানোর 
ব্যবস্থা আছে কিনা? 

৫। মোট জরিমানা (দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/ বার্ষিক) ও 
নির্দিষ্ট সদস্যের মোট জরিমানা দেখানোর ও ছ্যপানোর 
সুযোগ আছে কি? 

৬। পত্র-পত্রিকার হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা পৃথক ভাবে আছে 
কি? 

৭। অন্যান্য খরচ যেমন আসবাব পত্র, বই বাধাই, সংরক্ষণ 
ইত্যাদির হিসাব রাখার বন্দোবস্ত থাকছে তো? 

লাইব্রেরী অফিস wy £ লাইব্রেরী আাপ্লিকেশন. সফটওয়্যার 
চলে হার্ডওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে। 
বর্তমানের ধোপ্রাইটরি WINDOWS বামুক্ত LINUX দ্বিতীয়টির 
উদাহরণ। এদের সঙ্গে পাওয়া বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলির সাহায্যে 
অফিস পরিচালনার বিভিন্ন কাজ যেমন নোটিশ/চিঠি লেখা, 
সাধারণ হিসাব, রিপোর্ট. চার্ট, স্নাইড ইত্যাদি করা যায়। 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


্রশ্নমালা 

১) নির্বাচিত লাইব্রেরী সফট্‌ওয়্যারটি কোন ধরনের অপারেটিং 
সিস্টেনের সাহায্য নেয়? 

২। ভাইরাস ও অশ্লীল সামগ্রী থেকে কিভাবে Rete দেয়? 

তত্র ব্যবস্থাপনা £ বিভিন্ন তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধিমভাপুণ সংযোগ 

রক্ষা করা এর কাজ। 


প্রশ্নমালা 

১। বিভিন্ন তন্ত্র ব্যবহারকারীর প্রবেশযোগ্যতা নির্ণয় করে 
কি? 

২। গ্রন্থাগারের কর্মীদের, তাদের দায়িত্বের ভিত্তিতে চিহ্নিত 
করেকি? 

এছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে লক্ষ্য করতে হয়। 

যেমন- 

১। উপাত্ত প্রবেশের কাজটি ন্যুনতম কি না ও এতে ভুলের 
সম্ভাবনা কত? 

২। ব্যাক আপ কিভাবে করা হচ্ছে ও তার উপরে কতটা 
আস্থা রাখা যায়? 

৩। অন্য বিশেষ সুবিধা যেমন WEB - OPAC, লাইব্রেরী 

মেল, বারকোডিং ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে কি না? 

CCF/UNIMARC 21150 2709 ও 2 37.5 এই 

ধরনের কোন মানক অনুসরণ করেছে কি না? 

৫। বিভিন্ন ভাষার বই-এর উপাত্ত প্রবেশের কাজটি কিতাবে 


হবে? 
৬। সর্বোপরি সফট্ওয়্যার সরবরাহকারীর শর্তাবলী কতটা 

গ্রহণযোগ্য ও সংস্থাটি কতটা নির্ভরযোগ্য? 

উপরের আলোচনা থেকে মনে হতেই পারে যে প্রশ্মমালার 
অনেক প্রশ্নই অত্যন্ত সাধারণ এর ভিন্তিতে কি মূল্যায়ন সম্ভব 
হবে? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বিগত কয়েকমাসে 
স্থানীয় সফট্ওয্যার বাজারের এক ডজন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
লাইব্রেরী সফটওয়্যার বিষয়ে যোগাযোগ হয়েছে। গুনে আশ্চর্য 
হবেন প্রায় সবাই কোন গ্র্থাগারিক বা গ্রস্থাগার বিজ্ঞানে 
পারদশীর সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়াই সফট্ওয়্যারগুলি বাজারে 
ছেড়েছেন। ফলে খুঁটিনাটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও খুব সাধারণ 
বিষয়ও বাদ পড়েছে। 

এখন তাই আমাদের প্রয়োজন লাইব্রেরী সফটওয়ার 
নির্বাচনের হাতিয়ার অর্থাৎ কিছু মানক বা স্ট্যান্ডার্ড। এরকম 
aft উদাহরণ হল-_ 
31 BIS এর IS : 11370 - 1895 (Sth rev., 1998) ও 
21 ISOMEC 14756 : 1999 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার ১১৪ 
কিন্তু এই দুটি স্টান্ডার্ড কলে লাইব্রেরীর বিশেষত্বকে ভেবে Kolkata. BLA, 2002. pp. 43-49. 
তৈরী হয়নি এবং মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও বটে। 2) KHATUA (B). Modernisation of Govi. College 


তাই পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা ও নিভের নিভের কলেজের 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষা রেখে আমরা কলেক্ত লাইব্রেরী 
সফটওয়্যারের মান নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালাতেই পারি। এই 
প্রচেষ্টা বান্তি থেকে সংগঠন, সংগঠন থেকে সরকারী স্তরে 


libraries of West Bengal problems & prospects. 
in Chakrabarti (B). Ed. Modemisalion of library 
services. Kolkata. WBGCTA. 2000 pp. 145- 
169. 


উত্তীর্ণ হলে তবেই সৰ্বজনস্বীকৃত একটি মানক এবং কলেজ 3) MAISAL (A). Standards relating to library & 
লাইব্রেরী সফটওয়ার পাওয়া যাবে যা শুধু আমাদের রাজ্যের information services with special reference to 
নয় সর্বভারতীয়স্তারে সামগ্রসা আনবে। আর যতদিন তা না India, in Chakrabarti (B), Ed. Modemisation of 
হয় ততদিন বোধ হয় WINISIS-3 ভরসা। tibrary services. Kolkata, WBGCTA, 2000 pp. 
তথ্যসূত্র £ 179-194. 
1) BASU (S) et. al.. Automation of college librar- 4) MALAVYA (M) Liabrary aulomation. New 
tes in West Bengal : an overview. Paper pre- Delhi, Commonwealth Pub. 1989. 
sented at seminar on standardisation and 5) RAO (IKRA) Library automation, New Delhi, 


development of college library services, State 
youth centre Kolkata. 15th December, 2002. 


বিজ্ঞপ্তি 


New Age International 1990. 


গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশের জনা পরিষদে ভ্রম পড়া প্রবন্ধের লেবক/লেখিকা এবং সাধারণভাবে লেখক! লেখিকাদের 
কাছে আবেদন ভানানো হচ্ছে যে. প্রবন্ধের দুইটি কপি জমা দেওয়া প্রয়োজন এবং সেইসঙ্গে সম্পাদকের উদ্দেশে যে 
চিঠি দেওয়া হবে তাতে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি লেখা প্রয়োজন। পত্রিকার তৃতীয় কতারে নিয়মাবলী দেওয়া আছে। 
অনেকেই প্রবন্ধের একটি কপি জমা দিয়েছেন এবং অনেকেই প্রয়োজনীয় সব শর্তগুলি পূরণ করে চিঠি দেলনি। এ বিষয়ে 


সংশ্লিষ্ট লেধক/ লেখিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। 
= সম্পাদক। 


বিজ্ঞপ্তি 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বৎসর নিম্নলিবিত দুইটি পুরস্কার প্রদান করে। পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত সৌরেন্্ 
মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবদকে প্রদত্ত অর্থের সুদ বাবদ বার্ষিক আয় থেকে পুরস্কার দুটি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 
আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। 
১। আদর্শ শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৫? পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত যে কোন শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার এবং যে 
কোন গ্রন্থাগারের শিও ও কিশোর বিভাগ এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন। 
২। আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুরস্কার, ২০০৫ $ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধামিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক 
স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন। 
বিস্তারিত তথ্য ও নিয়নাবলীর জন্য পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন। গ্র্থাগ'ব পত্রিকার ৫২ বর্ষ, সংখ্যা ২ (বৈশাখ, 
১৪০৯)-তে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে। — কৰ্মসচিব। 
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১১৫ 


শ্রাবপ, ১৪১২ 


বলে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 


নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর) 


উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, শিলিগুড়ি, ১০-১১ 
জুন ১৯৬২ জুনের ১০-১১ তারিখে দার্জিলিং ভেলা গ্রন্থাগার 
পরিষদের আমন্ত্রণে ও বাবস্থাপনায় শিলিগুড়ি কলেন্ড ভবনে 
উনবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপত্তিত্ব 
করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার fram শিক্ষণ 
বিভাগের অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। সান্মেলনের 
উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বায় শাসন মন্ত্রী শৈলকুঘার 
মুখোপাধ্যায় । অভার্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদিকা হন 
যথাক্রমে সতোঘ্প্রসাদ রায় ও জেলা সমাডডশিক্ষা আধিকারিক 
তপতী রায়। 

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োভ্তিত প্রাচীর পত্র ও বিভিন্ন 
সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে তৈরী কুটির শিল্প নিদর্শনের এক সুন্দর 
প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। ১০ জুন সকালে প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক 
দ্বারোদঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজশিক্ষা পরিদর্শক 
নিখির রঞ্জন রায়। প্রদর্শনীটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে। 

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিন শতাধিক 
প্রতিনিধি নিষ্ঠা ও আত্তরিকতার সঙ্গে সম্মেলনের 
অধিবেশনগুলিতে যোগদান করে সম্মেলনকে সাফলাদান 
করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শিলিগুড়ি কলেজ ভবনে অনুষ্ঠিত 
হয়। আবাহণী সঙ্গীতের পর যোলটি প্রদীপ দ্রেলে (তখন এট! 
যোড়শ সম্মেলন বলে অভিহিত হয়েছিল) সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। অভার্থনা সমিতির 
সভাপতি সত্যেন্দ্ৰ প্রসাদ রায় প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে 
ভাষণ দেন। মূল সভাপতির ভাষণ দেন অধ্যাপক সুবোধ কুনার 
মুখোপাধ্যায়। অভার্থনা সমিতির সম্পাদিকা জেলা গ্রন্থাগার 
পরিষদের কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। 

উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্য নিখিলরঞ্জন রায় ও তিনকডি 
দত্ত ভাষণ দেন। বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
কাছ থেকে সম্মেলনে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। 

TNS ভোজনের পর সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন 
শুরু হয়। পরিষদ কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে 
আলোচ্য মূল প্রবন্ধটি উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর 
প্রতিনিধিরা সাতটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রবন্ধটির 
উপর আলোচনা করেন। পরে এ দলগুলির মতামত ও সুপারিশ 
পরের দিন চতুর্থ অধিবেশনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। 


দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন গুরু হয় সক্গযান। এই 
অধিবেশনে দুটি (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ উপস্থাপিত হর । বিশ্বাভারত্া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারিক বিনলকুম্যর দন্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সমস্যার উপর লিখিত প্রথন প্রবন্ধটি পাঠ 
মিত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রস্থাগারিক অভ্িতকুমার 
মুবোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী প্রমুখ আলোচনার অংশগ্রহণ 
করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির বিষয় fea “বাংলা দেশে প্রযুক্তি বিদা 
গ্রন্থাগারের অগ্রগতি ও তাহাদের উ্নরন বাবস্থা" । উপস্থাপন 
করেছিলেন বড় গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলডির 
গ্রস্থাগারিক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১১ জুন সকাল ৯টায় তৃতীয় 
কার্যকরী অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা 
সম্বন্ধে আলোচনা গুরু হয়। সভাপতিত্ব কারেন সুবোধ কুমার 
মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা ছিলেন নিখিলরপ্রন রায় 
প্রবীর রায়চৌধুরী আলোচনার সূত্রপাত করেন: তিনি 
বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের কয়েকটি 
শ্রেণীতে তাগ করা যায়, যথাঃ প্রথম জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক 
গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রস্থাগার। দ্বিতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যানা কলেজ গ্রন্থাগার; তৃতীয় বিশেষ 
গ্রন্থাগার; চতুর্থ পরিপূর্ণভাবে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার | 
পশ্চিমবঙ্গে সরকারের উদ্যোগে ৫০৮টি ভেলা, গ্রামীণ, 
ফিডার প্রভৃতি গ্রন্থাগার আছে। সরকার এদের গ্রস্থাগারিকাদের 
বেতন দেন এবং পরিচালনায় সাহাযা করেন। সুতরাং এগুলির 
দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। কিছু দুঃখের বিষয গত দশ বছরের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমর দেখতে পাই দশ বছরের 
পুরাণো কর্মীদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতিই হয়নি। কোন 
বেতনক্রমের ব্যবস্থা করা হয়নি। এরা এখন শুধু ক্যাজুয়াল 
লিভ ছাড়া আর কোন ছুটিই পান না। বেতনও নিয়মিত পাননা । 
এমন কি, ৯ মাস ধরেও অনেকে বেতন পান না। সূতরাং 
এইসব সমস্যার সমাধান কল্পে একটা সাধারণ বিধি বা আদশ 
স্থির করা উচিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বারম্বার আবেদন 
অনুরোধ সত্বেও সরকার কিছুই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। 
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি করে বলা হয় যাঁরা 


গ্রন্থাগার 


a 1 

ডিল্লোমা ও গ্রাজুয়েট তাদের লেকটারের বেতন ও মর্যাদা 
দেওয়া হোক। এই আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় aed কমিশন কিছুটা 
যেনে নিয়েছেন। তারা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি 
রাজি থাকেন তাহালে অভিজ্ঞ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ও গ্রাজুয়েটদের এ 
বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হাবে। ফলে কিছু সুবিধা ও অসুবিধাও 
রয়ে গেছে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে অনেককে সুবিধা দিতে পারেন 
এবং অনেককে বঞ্চিতও করতে পারেন । ডিপ্লোমা ও গ্রাজুয়েট 
ছাড়াও নানা দীর্ঘদিনের ufea afea কম অভিজ্ঞতা 
থাকলেও (ম্যাট্রিক বা ইন্টার মিডিয়েট এবং বি.এল.এ সার্টিফিকেট 
পাশ) এই সুব্ধা তাদের দেওয়া উচিত। 

গ্রন্থাগার কর্মীদের মর্যাদা ও কাজের সুবিধা সব সময় দেওয়া 
উচিত। জেলা গ্রস্থাগারিককে জেলা গ্রন্থাগার কমিটির সেক্রেটারী 
অবশ্াই করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৬টি জেলা গ্রন্থাগারের 
মধো মাত্র ৪টি গ্রন্থাগারে জেলা গ্রদ্থাগারিককে কমিটির সদস্য 
(member) করা হয়েছে। EM SIMA অনেক সময় 
রদ্থাগারিককে পুস্তক নির্বাচন করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়না। 
আমরা চাই এর Me সমাধান হোক. কর্তৃপক্ষ যদি এগুলোর 
শান্তিপূর্ণ সমাধান করেন তাহলেই আমরা আনন্দিত হবে। 

বিভয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, রুরাল লাইব্রেরীর 
লাইব্রেরীয়ানরা পুরোপুরি বেতনটাও অনেক সময় একবারে 
পাননা। সেক্রেটারীর কাছে অনেক তাগাদা করে বেতন আদায় 
করতে হয়। এর সমাধান কল্পে সরকার কে সরাসরি এঁদের 
বেতন দিতে অনুরোধ করছি। পে-কমিশনের রিপোর্ট দেখা 
গেছে রাজ গ্রদ্াগারিক এবং কালিম্পঙ ও বাণীপুর গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থাগারিকদের বেতনক্রম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরও আশু 
সমাধান হওয়া দরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বলেছেন 
নতুন হারে বেতন দিতে। যে বাড়তি ব্যয় হবে তার শতকরা 
৮০% অর্থ দিতে তারা রাজি আছেন। কিন্তু তা সত্বেও বাকী 
২০% টাকা কে দেবে এ সমস্যার সমাধান আভও হয়নি। 
ইউনিভারসিটি গ্রান্টস কমিশন থেকেও ভাল স্কেল দেবেন। 
ভাল কথা, কিন্ত গ্রস্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা সরকার 
যেন দেন এই আমাদের শনুরোধ। যে সুযোগ শিক্ষকরা পান 
সেটা গ্রন্থাগারিকরাও কেন পাবেন না। 

খগেল্পনাথ রায়, মদন মোহন দাশ, বিস্বপত্ত জানা, হীরালাল 
চট্টোপাধ্যায়. adasa রায় ও গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন। নেদিনীপুর জেলার 
TANIS YAM মোহন সেন জেলা গ্র্থাগারের সমস্যার কথা 
বলেন। 


১১৬ শ্রাবণ, ১৪১২ 


নিখিল রঞ্জন রায় বলেন. জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 
কেন্্রায় সরঞ্লামের পরিকল্পনানুযায়ী হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার 
কর্মীদের বেতন-ক্রম শ্রীভুই পরিবর্তিত হারে। 

তিনি বলেন প্রতোক ভেলা গ্রদ্বাগারের একটা free ফান্ড 
থাকা উচিত। প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করে পরে সরকারের সাঙ্গে 
সেটা আডভ্তাস্ট (adjust) করে নেওয়া যোতে পারে। তিনি 
বলেন যার যা অভিবোগ আছে সরাসরি যেন ডাকে জানান। 
জেলা AMA এবং করাল লাইব্রেরীতে গ্রচ্থাগারিকের গ্রন্থাগার 
কনিটির সদসা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। ভেলা 
গ্রন্থাগার পরিষদ গুলিকে তিনি তা জ্রানাবেন। গরস্থাগারিকদের 
জন্য একটা সার্ভিস কোড তৈরী হচ্ছে বলে তিনি জ্ঞানান। 
" সভায় নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবেশ মৈত্রও তাদের 
ব্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় দিন (১১ জুন) দ্বিপ্রহরে সম্মেলনের 
চতুর্থ অধিবেশনে পূর্বদিনের দলবদ্ধ আলোচনায় গৃহীত 
সিদ্ধান্তগুলি RTG ভাবে আলোচিত হয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গুলি প্রস্তাবাকারে সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। দীর্ঘ ও 
তীব্ৰ বিতর্কের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধিগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। সমাপ্তি অধিবেশনে দ্বিতীয় দিন অপরাহেন বিভিন্ন প্রস্তাব 
গৃহীত হয়৷ সমাপ্তি অধিবেশনে দ্বিতীয় দিন অপরাহে বিভিন্ন 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনের পর কলেজ প্রাঙ্গনে 
এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত করেন স্থানীয় বিধান 
সভা সদসা জগদীশ ভট্টাচার্য, নভীবনে গরস্থাগ্যারের ভূমিকা 
নিয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন! 
এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। দার্জিলিংয়ের হিমালয় কলা 
মন্দিরের শিল্পীদের লোকনৃতা ও সঙ্গীত, সন্যাসীস্থান চা 
বাগানের শ্রমিকদের আদিবাসী নৃত্য, জলপাইগুড়ির সত্যেন 
রায় ও সম্প্রদায়ের লোকসংগীত ও IAN মঙ্গল নাটক অভিনয় 
উপভোগা হয়। এখন এই সম্মেলনের উদ্বোধকের, অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতির, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকার এবং 
মূল সভাপতির যথাক্রমে শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সতোন্্রপ্রসাদ 
রায়, তপতী রায় ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষণগুলির 
সারনর্ম দেওয়া হচ্ছে। 

সম্মেলন উদ্বোধন করে শৈলকুমার বুখোপাধ্যায় বলেন, 
তরুণ বয়সে অন্যানা জনসেবার পথগুলির মধো গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থাপনা Sra প্রিয় ছিল। স্বাধীনতার পরে দেশ গঠনের কান্ডে 
ছাত্রদের দিবা আবাস, শিশু গ্রদ্থাগার, গ্রামা-গ্রস্থাগার, আঞ্চলিক 
গ্রন্থাগার, সাধারণের জনা পর্ববিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের 
আয়োভন-_এদিকে তারা দৃষ্টি দিয়েছেন। এসব বিষয়েই 


গ্রন্থাগার 


সমুন্নতির নিশ্চয়ই অবকাশ আছে। গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ব্যাখা 
করার প্রয়োজন নেই স্কুলের পঠন্দশা থেকে শুরু করে ভীবনের 
নানাত্তরে গ্রন্থাগারের GY সন্বক্কে আলোচনা হয়েছে। শুধু 
বই দেওয়া নেওয়া নয গ্রন্থাগারের দায়িত্ব আন্ত 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষে, শিল্পগত নৈপুণ্য, অক্ষর BIAS, 
পাঠ ক্ষনতা Geta, ang বিষয়ক শিক্ষা, নাগরিক কর্তব্য বোধের 
ARA, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আয়োয়তির প্রচেষ্টা, সার্থকভাবে অবসর 
যাপনের শিক্ষা-সবই। এই বহুনুখী শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্ঘক 
করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের । আপন যোগা অনুযায়ী শিক্ষা পেতে 
হলে, Gwe বৃদ্ধি করতে হলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। 
নিরক্ষর বিপুল সংখ্যক লোকের কাছে বিভিন্তর পরিকল্পনার কথা 
পৌছে দেওয়া তাদের অনুপ্রাণিত করা, ভাদের মধ্যে বিশ্বাস 
b সঞ্চার করা- গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তিনি 
বলেন, আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বাবস্থাকে দৃঢ় ভিন্তির উপর 
স্থাপন করতে গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আইনের কথা বলছেন। 
নবদ্বীপ সম্মেলনে ড: রঙ্গনাথন একটি খসড়া আইন করেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত Library Advisory Committes 
গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন। কেন্তরীয় সরকার 
গ্রন্থাগার আইনের একটি কাঠামো তৈরী করে বিভিন্ন রাজে৷ 
পাঠিয়েছেন একে ভিত্তি করে; যাতে তারা সুবিধামত আপন 
আপন রাজো আইন প্রণয়ন করতে পারে। আইন প্রণয়ন না 
হলেও আমাদের রাজ্যে জেলা গ্রন্থাগার. রাজা সেন্রীয় গ্রস্থাগার, 
p আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থাপিত হায়োছে। 
হিসাব মত কর থেকে এখনই ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব 
বলে দেখান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে লাইব্রেরী খাতে ৬৭ 
লক্ষ টাকা বায় করে থাকেন। সুতরাং রাজা সরকারের পক্ষ 
থেকে গ্রন্থাগার আইনের বিরোধিতা করা হবেনা বলেই মনে 
হয়। তবে আইনের ধারাগুলি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। 
ডেভেলপমেন্ট ব্লক থেকেও কিছু কিছু দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রাবীণ 
গ্রন্থাগার ও ব্লকের অন্তবর্তী গ্র্থাগারগুলির সমন্বয় সাধনের 
জনাও গ্রন্থাগার আইন অনেকাংশে কার্যকরী হতে পারে। অনেক 
, বেসরকারী গ্রন্থাগার থাকা সত্বেও নতুন করে সরকারকে 
গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হয়েছে। বেসরকারী সহযোগিতার SAT 
ভনমত গঠন করা উচিত। পশ্চিনবঙ্গে বেসরকারী গ্রন্থ সম্পদের 
মূল্য ও গুরুত্ব দুইই সমধিক। রাজোর সুসংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
সঙ্গে এগুলিকে সমঘিত না করতে পারলে আমাদের অনেক 


১১৭ 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


সম্পাদেরই অপচয় ঘটবে ৷ সান্মেলনে এ বিষয়ে উপযুক্ত সিন্ধান্ত 
নেওয়া উচিত: 

তিনি গ্রস্থাগারগুলিকে বিভ্রানসম্মতভাবে সংগঠন করার 
উপর ভোর দেন এবং orem শিক্ষিত গ্রন্থাগার কীর প্রয়োজন 
অনুভব করেন. যাঁদের ভীবিকা হবে গ্রন্থাগার বৃণ্তি। প্রতিগৃহে 
সুপরিকল্পিত গ্রন্থ সংগ্রহ জ্ঞান পিপাসা বাড়িয়ে তুলুক গ্রন্থাগার 
মান্দোলন এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আদর্শ রূপায়িত করে তুলুক 
এই তার কামনা । অভার্থনা সনিতির সভাপতির তাষাণ সাতোন্র 
প্রসাদ রায়, সকলকে স্বাগত জাণিয়ে বলেন, সম্মেলনের স্থান 
শিলিগুড়ি দার্জিলিং coma অন্তর্গত ৷ দার্জিলিং জেলার শিক্ষার 
মান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মান যাথেষ্ট উন্নত নয়। এখানে বিভিন্ন 
ধরনের অধিবাসীর বাস। যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ 
অন্তরায় আছে। তবে দেশ স্বাধীন হয়েছে-যোগাযোগ ব্যবস্থা 
উন্নত হবে, শিক্ষার মান আরও বাড়াবে । সরকারী প্রচেষ্টায় 
এবং জনসাধারণের অকুষ্ঠ সহযোগিতার সমগ্র দার্জিলিং এর 
পার্বত্য অঞ্চলে বহু সংখাক গ্রানীণ গ্রন্থাগার এবং সমাজ শিক্ষণ 
কেন্দ্র এবং ছোট ছোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। শিলিগুড়িতে 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। এতে এ জেলার তথা 
সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষান্নোয়নের বিরাট সম্ভাবনা এসেছে 
এছাড়া শিলিগুড়িতে আর একটা অতিরিক্ত ভেলা গ্রন্থাগার 
স্থাপিত হবে। তাহলে গ্রন্থাগারের মাধামে শিক্ষা-প্রসার যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাবে। 

mefa জেলার বিভিন্ন অধিবাসীদের fae 
লোকসঙ্গীত ও নৃতা বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি অমূল্য 
সম্পদ। কিন্তু এসব এখানকার অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ | 
এসব নৃতাগীতে তাদের সমান্ত জীবন ও ধর্মজীবনের নানা 
গাথা প্রচ্ছয় আছে। শিক্ষার উন্নতি সাধনের ক্তনা এই সব 
লোকনৃত্য গীতের অবদান কম নয়: বাংলার এক AFTA 
লোকসঙ্গীত অন্য অঞ্চলে পরিবেশনের সুষ্ঠু বাবস্থা করা গেলে 
বাংলার লোক সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নতি হবে। এ দায়িত্ব তিনি 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে নিতে বলেন। - 

উত্তরবঙ্গে কোন সরকারী প্রতুতাত্বিক সংগ্রহশালা নেই। 
কিন্তু সংগ্রহশালার সব উপকরণই এ অঞ্চলে আছে। 
জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কিছু উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন। এই সব উপকরণ অনাদৃত অবস্থায় স্বল্পখ্যাত স্থানে 
ছড়িয়ে আছে। অথচ অতীত ইতিহাসের গবেষণার পক্ষে 
এগুলির মূলা কতখানি তা বলাই বাহুল্য। এজনা উত্তরবঙ্গে 
একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রয়োজন । তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিবদকে এবিষয়ে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেন। 


গ্রন্থাগার 


তিনি বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের গ্রন্থাগার 
বাৰস্থায় তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সমাভের 
প্রতি স্তারের মানুষের মনে যে অন্ধকার A আছে তাকে 
আলোকিত করে দেশকে পথ দেখাতে গ্রন্থাগারিকদের সচেষ্ট 
হতে তিনি বলেন। পরিশেষে তিনি সম্মেলনের সাফলা কামনা 
করেন। অভার্থন! সমিতির সম্পাদিকা তপতী রায় দার্জিলিং 
জেলা গ্রন্থাগার কার্যক্রম সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন দার্জিলিং 
জেলা দিক অন্যানা জেলার মত নয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
পটভ্ামিকার এর খুব উজ্জ্বল চিত্র হয়তো দেখা যাবেনা। 
অধিবাসীদের দারিব্রা, ভাষাগত পার্থকা ও শিক্ষায় অনগ্রসতার 
কারণে গ্রন্থাগার আন্দোলন খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে 
পারেনি। তবে সরকারী সাহাযো অন্যান জেলার নতই এখানে 
সমাজ শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ ও 
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। 

১৯৫৫ সালে মাত্র ১০০০টি বই নিয়ে দেশবন্ধুর স্মৃতি 
বিজড়িত স্টেপ এ সাইড' এর পৃত বাসগৃহে জেলা গ্রন্থাগারের 
সূচনা হয়। তারপর বর্তমান বাসগৃহ কার্লটন" এ আসার পর 
থেকেই প্রকৃতপক্ষে জেলা গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ হল। ডা: 
হরেন্দর কুমার মুখার্জীর চেষ্টায় এই বাড়িটি পাওয়া যায়। ১৯৫৬ 
সালের ১০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদঘাটন করেন 
মায়াদেবী ছেত্রী, এম পি। তখনকার ডেপুটি কমিশনার জে সি 
তালুকদার ও অন্যান্যদের চেষ্টায় গ্রন্থাগারের বহুবিধ Safe 
চালিত হয়। 

ভেলা গ্রস্বাগারের নিম্নলিখিত বিতাগণ্ডলি উল্লেখযোগা £ 

(১) সাধারণ পাঠগৃহ বিভাগ (২) ডাঃ Was কুমার দুখার্ভি 
ছাত্র বিভাগ (৩) ভ্রাম্যনান পুস্তক সরবরাহ বিভাগ (৪) শি 
বিভাগ, এছাড়া একটি প্রকাশন বিভাগ আছে। 

বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারে বাংলা, ইংরেজি. হিন্দী, নেপালী, 
তিব্বতী, উর্দু ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১৩০০০ বই আছে। 
বাংলাদেশের আর কোন ভ্রেলায় সন্তবত এরকম বিভিন্ন ভাষার 
বই নেই এবং এত বিভিন্ন ভাষাভাষী পাঠকও নেই। বর্তমানে 
সদস্য সংখা! ৫৫৪, তার মধ্যে ১২৭ জন মহিলা, fate বিভাগের 
সদসা সংখ্যা ৫০। 

প্রতি মাসেই জেলার প্রতিটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে 
বই সরবরাহ করা হয়। এই জেলার বু জায়গায় যাতায়াতের 
সুবিধা খুব কন। বর্যায় ধ্বস নামে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, গাড়ী 
যায়না পায়ে হেঁটে বা যে করেই হোক বই পৌছে দেবার চেষ্টা 
করা হয়। শিলিগুড়ি ছাড়া অন্য মহকুমায় সাইকেলের পিওনের 
সাহায্যে বই পাঠানো সম্ভব হয় না। 


১১৮ শ্রাবণ. ১৪১২ 


বর্তমানে দার্জিলিং জেলায় ১টি কেন্দ্রীয় agra ৬টি 
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, ১৬টি গ্রন্থাগার, ৩৬টি পরিপূরক গ্রদ্থাগার, 
বহু সাধারণ গ্রন্থাগার ও বয়স্ক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার আছে। 
এছাড়া আরও ৮টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয়েছে তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতি জেলায় মহকুমা গ্রন্থাগার ও 
অধিকতর সংখ্যায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত আছে 
সে বিষয়ে দার্জিলিং জেলাও পিছিয়ে থাকবে না। শিলিগুড়ি 
ও কার্সিয়ং-এ দুটি মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হচ্ছে। 

তিনি বলেন, এই আলোচনা ও বক্তৃতার মধা দিয়ে 
আমাদের এই জেলার সমস্ত গ্রদ্থাগারিক ও অনুরাগীর৷ তাদের 
কত বড় ভূমিকা ও তৃতীয় semis পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থার উন্নয়ন HAG ভানতে পারবেন। TA সভাপতির এ 
ভাষণে অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ ৩৭ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার কান্দে তখন অনেক বাধা, অনেক 
অসুবিধা ছিল।এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 
বঙ্গদেশে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা শিবির পরিচালনা করা 
হয় হুগলী জেলার বাশবেড়িয়ায়। প্রমীলচন্দ্র বসু প্রথম এই 
শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন। ১৯৩৭ সালে পরিষদ এই 
শিক্ষা শিবিরের সাফলো উৎসাহিত হয়ে নিয়মিত ভাবে শিক্ষণের 
বাবস্থা করেন। ড: নীহার awa রায় এই শিক্ষার ব্যাপারে 
পরিষদকে প্রস্তুত সাহায্য করেন। ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার 
ইম্পিরিরাল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানশিপের একটি ডিপ্রোমা © 
কোর্স খোলেন। এটা ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ১৯৪৫ 
সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানশিপের ডিপ্লোমা 
কোর্স খোলা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
উন্নয়ন জাতীয় পাঁচশালা যোজনার অন্তর্ভুক্ত হল, বৃত্তিকুশলী 
কর্মীর চাহিদা আরও বাড়ল। রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রতি বৎসর ছাত্র সংখ্যা ৪০ থেকে ৮০ করে 
দিলেন। এসব ব্যবস্থা থাকা সত্বেও লাইব্রেরীয়ানশিপের উচ্চতর 
শিক্ষার আশু প্রবর্তন প্রয়োজন এই বৃত্তি শিক্ষার প্রবর্তন ও 
উন্নয়নের মূলে যে সব মনীষীর সহায়তা রয়েছে তার! হলেন 
প্রয়াত ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্টেটসম্যান সম্পাদক নি: 
ওয়ার্ডওয়ার্থ, অনাথ নাথ বসু এবং অপূর্ব কুমার চন্দ মহাশয়। 
সাহায্য করেছেন কিন্ত পরিষদের সহযোগিতা আহ্বান না করেই 
তারা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ATT কর্মসূচী গ্রহণ করেন।এ অবস্থার 
পরিবর্তন প্রয়োজন । পারম্পরিক সহযোগিতায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
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উন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিচালন সহজ্ত হাবে। 

উন্নত দেশগুলির পক্ষে গ্রদ্থাগার বাবস্থার উন্নততর অবস্থার 
পৌছতে যেখানে এক শতাব্দী লেগেছে তাদের অভিভ্রতার 
সুযোগ গ্রহণ করে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই অবস্থায় 
পৌছতে আমাদের অনেক কম সময় লাগবে, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনার রূপায়ণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির ইঙ্গিত মেনে। 
সরকারী শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্ট ও জেলা সমাজ শিক্ষা 
প্রাধিকারিকদের তথ্যবহুল পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এদেশে 
প্রতিবহর গ্রন্থাগার উন্নয়নখাতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে 
যাচ্ছে। তবে চাহিদা পূরণে ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা দেখা যায়। 

শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্বায়ন্তশাসন সংস্থাণ্ডলি যদি নিজ নিজ 
এলাকায় সাধান্যায়ী পরিপূরক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে তবে দোশের জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হাবে। 
প্রতিটি সংস্থার পক্ষে যদি এই পরিকল্পনার রূপায়ণ এখনও 
সম্ভব না হয় তা হলে নিয়মিত অর্থ মঞ্জুর করে স্থানীয় গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারেন। তিনি এ বিষয়ে স্বায়ত্ত শাসন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) 

তিনি পরিষদকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কয়েকটি বই প্রকাশ 
করতে অনুরোধ করেন। এর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে 
বাংলা ভাষায় একটি Subject Heading এর তালিকা এবং 
বাংলা গ্রন্থ সৃচীকরণের উপযোগী Catalogue Code; 
বর্গীকরণের ব্যাপারেও সর্বজনগ্রাহ্য একটি উপযোগী পদ্ধতি। 
বিনা টাদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বঙ্গীয় গ্রস্থাগার 
পরিষদ বহুদিন যাবত রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে 
আসছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ST আইন প্রণয়ন করা প্রয়োন। 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী আইনের একটি খসড়া ড: রঙ্গনাথন 
করেছিলেন এবং সেটি নবদ্ধীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে 
গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সরকারী মহলে এর আইন পাশ হওয়া 
সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই। আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত গ্রস্থাগারই 
চলছিল টাদার আয়ের উপর নির্ভর করে। সরকারী ব্যবস্থা চালু 
হবার পরও এ নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পড়ার আগ্রহ 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়বার সুযোগ ও বাড়া চাই। বর্তমান 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তা হচ্ছে না। পড়ার স্পৃহা জ্ঞান চর্চার আগ্রহ 
TEAR বিনষ্ট হচ্ছে। 

এসমদ্যা সমাধানের জন্যই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাতীয় 
সরকারের কাছে বিনা চাদার গ্রন্থাগার বাবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ 
করে আসছে। 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


তিনি এরপর গ্রন্থাগার করের প্রসঙ্গ তোলেন এবং বালেন 
সানানা গ্রন্থাগার দেসের পরিবর্তে যে বিরাট সুযোগ সুবিধা 
ভনসাধারণ ভোগ করতে পাবেন তার তুলনা হয় না। সরুকার 
পক্ষ থেকে পরিষদকে বলা হচ্ছে দেশব্যাপী আন্দোলন করে 
জনসাধারণকে তাদের ওপর কর বসাতে রাজী SATS | এটা 
হাসাকর। Wellare State নিজের উদ্যোগে জনসাধারাণের 
মঙ্গল করতে Fase a বিষয়ে শিলিগুড়ি সম্মেলনে বিশদ 
আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশা করেন। 

তিনি সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলেন, জনসাধারণের 
জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে এর চেয়ে কার্যকরী সংস্থা আর নেই! 
এজন্য দেশের সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা প্রযোক্তন। 
সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ নানা ভাবে সম্প্রসারণ করা হর । এ 
বিষয়ে পশ্চিমের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কান্ত উদাহরণ হিসেবে 
গ্রহণ করা চলে। আমাদের সম্মিলিত জ্ঞাতিপুঞ্জের অন্তর্গত 
কলা-কৃষ্টি-শিক্ষা ও বিজ্ঞান সংস্থা এবং ভারত সরকারের 
পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারটি 
পশ্চিমের সাধারণ গ্রস্থাগারগুলির অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ 
করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার যদিও অনুরূপ 
কর্মসূচী কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণের চেষ্টা করছে। আমাদের 
State Central Library WEG তার কর্মসূচীর যথাযথ 
রূপায়ণে সক্ষম হয়নি। আরও অধিকভাবে জনসাধারণকে 
গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত সরকারী 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অনেকটা অবহেলিত ৷ তিনি গ্রস্থাগার কর্মীদের 
একথা মনে রাখতে বলেন। পশ্চিমের কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে 
ছোটদের লাইব্রেরীতে গেলে দেখা যায় সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে 
তারা পরম আগ্রহে জ্ঞানের চর্চা করছে। আমাদের দেশের 
সাধারণ গ্রদ্থাগারেও অনুরূপভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগার 
ব্যবহারের কিছুটা সুযোগ দিলে তারা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন 
হবে এবং উত্তর জীবনে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি 
সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকায় শিশু 
গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেন। 

তিনি বিদ্যালয় গ্রস্থাগারগুলির কথাও বলেন। মাধ্যমিক 
ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার যে সমত্ত ব্যবস্থা হয়েছে তার মধ্যে 
প্রতি স্কুলে সক্রিয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথাযথ আয়োজন সম্বন্ধে 
Secondary Board of Education @ Director of Public 


- Instruction-এর আরও অধিক নজর দেবার প্রয়োজন।” 


(ক্রমশঃ) 


১২০ শ্রাবণ, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার সংবাদ 


উখুরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার 
পোষ্ট -উধুরা-সরাংপুর, ভায়া-পাটুলি (বর্ধমান) 


গত ২১.২.২০০৫ তারিখে উবুড়া পল্লী উন্নয়ণ পাঠাগারের 
পরিচালনায় ২১-শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস উপলক্ষে একটি 
আলোচনা সতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে শিশুশিল্পী 
দ্বারা নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি স্বরচিত কবিতা প্রভৃতিও উপস্থাপিত 
হয়েছিল। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কাটোয়ার বিশিষ্ট 


সাহিত্যিক ও শিক্ষক শ্রী তারকেম্বর চট্টরাজ ও উদয়টাদ কুণ্ড 
এবং এলাকার বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রীগণ। বহু গ্রন্থাগার প্রেমী 
মানুষ উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী কৃষ্ণধন কুচ্‌ 


২১শে ভাষাদিবস 


প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বংসরেও আমাদের পাঠাগারে 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাবা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন শ্রী তনুজ্ঞ ঘোষ মহাশয়। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠে 
প্রধান শিক্ষক — শ্রী দিলীপ সুখোপাধ্যায়, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা 
ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাসকে মুছে দিয়ে শুধুমাত্র চরম ভোগবাদী 
ও অপসংস্কৃতির মধ্যে ডুবে থাকা এক চোরা শ্রোতের কথা 
উল্লেখ করে সকলকে সতর্ক থাকার আহান জানান ।পরে ভাষা 
অন্দোলনে, সুনামীতে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে যারা প্রাণ 


হারিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে ও পাঠাগারের প্রাণপুরুষ দিলীপ 
সিংহ মহাশয়ের আকস্মিক প্রয়াণে তার শোকাহত পরিবারের 
প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 

এই অঞ্চল ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাসস্থান হওয়ায়, 
ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে প্রত্যেকের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান 


প্রদর্শন করেন। 
প্রতিবেদক — শ্রী অনিল কুমার ঘোষ 


[গ্রন্থাগারের নামটি প্রতিবেদকের প্রতিবেদনে না থাকায় দেওয়া গেল না। গ্রন্থাগারের নামটি জানা গেলে জ্বানানো হবে। = 


সম্পাদক] 


ছড়া উৎসব : মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী 


গত ২০শে ফেবরুয়ারী ২০০৫ মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ 
লাইব্রেরী, অভিভ্রান পত্রিকা ও কিশোর বাংলা পত্রিকার 
সম্মিলিত উদ্যোগে দশম বার্ষিক অভিন্ঞান স্মারক ছড়া উৎসব 
পালিত হয়। ছড়া উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
একাদেমির পক্ষে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডঃ পবিত্র 
সরকার এবং সনৎ কুমার চট্রোপাধ্যায়। 

বাংলা একাদেমির সভাপতি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন 
গ্রন্থাগার সভাপতি ডা: অসিত দত্তের একমাত্র পুত্র অভিজ্ঞানের 
শ্ররণে আয়োজিত এই ছড়া উৎসব ছড়াকারদের মধ্যে যে আগ্রহ 


সঞ্চারিত হয়েছে তাতে আগামী দিনে মকরদ্বল শহরে ছড়া 
আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করবে। সচিব সনৎ চট্টোপাধ্যায় এবং 
ড: পবিত্র সরকার বর্তমান যুগে ছড়ার সাফল্য ও সাহিত্যে 
ছড়ার স্থান নিয়ে আলোচনা করেন। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যাট জন ছড়াকার 
ছড়া পাঠ করেন। ছড়া উৎসবে "স্বামী প্রেমঘনানদ্দ স্মারক 
সম্বর্ধনা দেওয়া হয় হুগলীর দশঘরা নিবাসী ছড়াকার ড: গদাধর 
দাস মহাশয়কে। এই উপলক্ষে একটি ছড়ার বই প্রকাশিত হয়। 
প্রতিবেদক — শী অশোককুমার রায় 


১২১ 


afad, ১৪১২ 


জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
সুবর্দজয়ন্তী উদ্যাপন 


জেলা গ্রন্থাগার. দক্ষিণ ২৪ পরগণা সূবর্ণজয়স্তী বর্ষে 
পদার্পণ করল গত ১ মার্চ ২০০৫ । এই উপলক্ষে 2 দিন একটি 
বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় প্রায় ১১০০ মানুষ নিকটবর্তী বাখরাহাট এবং 
মামুদপুর দুদিক থেকে এসে জেলা গ্রন্থাগারে মিলিত হয়। 
ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় সংগঠনের সদসা ও সাধারণ মানুষের এই 
সমাবেশে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন 
প্রাক্তন গ্রস্থাগারিক শ্রী অমলাংগু সেনগুপ্ত। বিদ্যানগরের 
রূপকারদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন শ্রী শুতেন্দু বারিক। জেলা 
গ্রন্থাগারের পাঠকদের উদ্যোগে হাতে লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 
WYN এর প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। বর্ষব্যাপী 
(১ মার্চ ২০০৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬) অনুষ্ঠানের সমাপ্তি 
ডিসেম্বর ২০০৫। 

জেলা গ্রন্থাগার দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাঠকদের উদ্যোগে 
প্রকাশিত 'ময়ৃথ’ পত্রিকার আয়োজিত লেখক-পাঠক সম্মেলনে 
গত ২রা এপ্রিল (শনিবার) ২০০৫ জেলাগ্রস্থাগারে বিশিষ্ট 


অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং তার কথায় 'এ সময়ের পাঠকদের 
ভানতে' -তার এই আলাপচারিতায় প্রায় ত্রিশভন পাঠক সমৃদ্ধ 
হলেন। প্রতিবেদক — শ্রী মধুসূদন চৌধুরী 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ত্তী ১লা 
জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পৌরহিত্য করেছেন 
গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপঅধিকর্তা 
ডঃ স্বপ্রা রায় গ্রন্থাগারের ত্রৈমাসিক 'ময়ুখ'-পত্রিকাটির ২য 
সংখার উদ্বোধন করেন ডঃ রায়। সতোন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতির 
আববন উন্মোচন করেন ডঃ অপরাজিত TH 'আত্তর্জাতিব: 
পদার্থবিদ্যা বর্ধ-কে সামনে রেখে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন 
পথিক গুহ। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জেলা গ্রস্থাগারিক 
পরিচালন সমিতির সদস্যগণ ও কমীবৃদ্দ। জেলার বিভিন্ন 
গ্রন্থাগার থেকে গ্রস্থাগারিকগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 
প্রতিবেদক — শ্রী দীপক মজুমদার 


আবক্ষমৃর্তি উন্মোচন ও আলোচনা সভা 


হাওড়া জেলার বাগনানের মুগকল্যাণ ''পল্লীভারতী"' 
গ্রন্থাগারের শতাব্দীতবনে গত ১৪ মে প্রাক্তন কেন্্ীয় শিক্ষামন্ত্রী 
শ্রী প্রতাপ ba চন্দ্র রাজা রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তির 
আবরণ উন্মোচন করেন। 

গ্রস্থাগারের উদ্যোগে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রাজা 
রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় দুই দিন 
ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে শ্রী চন্দ্র সহ উপস্থিত ছিলেন 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক 
ডঃ রমাকাস্ত চক্রবর্তী, রণজিৎ চট্রোপাধ্যায়, বাগনান কলেজের 
অধ্যক্ষ সুজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক 
অসিত মিত্র, সমীর ঘোষ, গ্রন্থাগারের সম্পাদক অরুণ কুমার 
ঘোষ প্রমুখ | 

বহু মনীবীর পদধূলিধল্য এই গ্রস্থাগারকে কেন্দ্র করেই 
এলাকার মানুষ ঝাপিয়ে পড়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, 
অসহযোগ, লবণ AMA প্রভৃতিতে 1 বহু ঘাত প্রতিঘাত, VF- 


Bat, সর্বোপরি ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষু এড়িয়ে তিলে তিলে 
Preece তিলোত্তমা করে গড়ে তোলবার এক অসাধা সাধনে 
ব্রতী এই গ্রন্থাগার । আগামী প্রজন্ম যেন আত্মপ্রকাশ ও 
আত্মস্ফুরণের শক্তি পায়, আমাদের গৌরবময় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, 
সাহিত্য ও Segre সঙ্গী করে তারই প্রয়াস করে চালেছে 
পল্লীভারতী, যার প্রতিষ্ঠা ১৮৮৮ তে। 
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ১৫মে, সারাদিন ব্যাপী বিষয় ভিত্তিক 
আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ও সবশেষে জ্যোতির্বিপ্রানী ডঃ 
অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের স্লাইড প্রদর্শনীর মাধ্যমে 
“জ্যোতিষশাস্ত্ৰ বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান” অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি 
হিসেবে শ্যামপুর, উল্লুবেড়িয়া, আমতাসহ জ্রেলার বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে ছিলেন 
রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ গোস্বামী, সমীর ঘোষ, কৌশিক 
গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ শর্ষি চক্রবর্তী, শর্মিকঠা চক্রবর্তী প্রমুখ । 
প্রতিবেদক — À অনুপ কুমার রাউও 


১২২ শ্রাবণ, ১৪১২ 


রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা 
রক্তদান শিবির 


উত্তর ২৪ পরগনা রাষ্ট্রীয় জেলা শ্স্থাগার (বারাসাত)-__ 
এর পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ গত ২রা জুন ২০০৫ বৃহস্পতি বার 
গ্রন্থাগার ভবনে রক্তদান শিবির এর আয়োজন করেন। SS 
রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা 
গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী সৌমেত্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান 
অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ মহারাজ, 
অধাক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসাত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 
পৌরসভার উপ-পৌরপ্রধান শ্রী সুভাষ গুহ, বিশিষ্ট কবি ও 
সাহিত্যক শ্রী নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 


পক্ষে শ্রী প্রবীর দে. সমাজসেবী শ্রী অসীম ঘোষ প্রমুখ। বারাসাত 
যুবক সংঘ সোসাল ওয়েলফেয়ার ইউনিট এর সহযোগিতায় 
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় রক্তদান গ্রহণ করেন। উক্ত রক্তদান 
শিবিরে গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকা ও গ্রন্থাগারের কমীবৃন্দ সহ 
মোট পঁচিশজন রক্তদান করেন। গ্রন্থাগারের পাতক ও পাঠিকা 
বৃন্দ জানান যে, আগামী দিনে জ্রনমুখী কর্মসূচী গ্রহাণের মধ্য 
দিয়ে পঠল-পাঠনে মানোন্নয়নে এর পাশাপাশি সামান্ডিক 
দায়দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকাবেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী গৌরাঙ্গ কর্মকার 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
পুস্তক প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা 


বিগত ১২-১৩ ই মে, ২০০৫, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের শতবর্ষ, 
বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শতবর্ষ ও যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়্ত্রী উপলক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এক পুস্তক প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার 
আয়োজন করা হয়েছিল। | পুস্তক প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল_ 
(১) বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ এবং (২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে 
প্রদত্ত বঙ্গীয় ভ্রাতীয় শিক্ষা পরিষদের কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 
১২ ই মে আয়োজিত আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল “বঙ্গীয় 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়’, আলোচক 
অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র। 
১৩ ই মে আলোচনা সভার বিষয়বস্তু ছিল "বঙ্গভঙ্গ ও 


রবীন্দ্রনাথ, আলোচক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপক ডঃ সৌমিত্র TH এই দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব 
করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য গ্রস্থাগারিক ও বর্তমানে 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। উভয় 
দিনেই পুস্তক প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা 
ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মুখ্য 
্রস্থাগারিক শ্রী বিনোদ বিহারী দাস। ১৩ ই মে আলোচনার 
শেষে আবৃত্তি ও “বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ’ বিষয়ে এক মনোজ 
গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও 
বর্তমান গ্রন্থাগার কমীবৃদ্দ। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে পুস্তক 
প্রদর্শনীটি আরো এক সপ্তাহ চলে। 

প্রতিবেদক — শ্রী জয়দীপ চন্দ 


পল্লীত্রী পাঠাগার 
হীরাপুর, হাওড়া 


২৮শে মে ২০০৫ শনিবার সন্ধ্যায় THA) পাঠাগারের 
উদ্যোগে রবীন্দ্-নজকুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের 
সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে 
শ্রী ফটিক চন্দ্র নস্কর (অবসরপ্রাপ্ত বিচারক) এবং ডাঃ 
কল্যাণকুমার সরকার। 


অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি, TTS ও নজরুল নৃত্য 
পরিবেশিত হয়। প্রধান অতিথি দুই কবির সাহিত্য কর্ম ও 
মানবিক দিক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রচুর দর্শক 
সমাগমে অনুষ্ঠানটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ও 
সাফল্যমন্ডিত হয়। 
প্রতিবেদক — শ্রী অশোক কুমার দাস 


" 


১২৩ 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


শুশুনিয়া অঞ্চল সর্বজনীন গ্রন্থাগার 
পোই-শুশুনিয়া, জেলা-বাকুড়া 
নবনির্মিত ভবণের দ্বারোদঘাটন 


গত ৬ই মে ২০০৫ শুক্রবার শুশুনিয়া অঞ্চল সর্বজনীন 
গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন পঃবঃ 
সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের Te) শ্রী নিমাই মাল। 
উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাধিপতি শ্রীমতী পূর্ণিনা 
বাগচী। মূল অনুষ্ঠানের সৃচনা পর্বে শুশুনিয়া মোড় থেকে 
গ্রন্থাগার পর্যন্ত "বই পড়ুন", “বই পড়ান", “নিয়মিত গ্রদ্থাগারে 
আসুন", বিষয়ক একটি মিছিল বের হয়-_যাতে গ্রন্থাগার মন্ত্র 
J নিমাই মাল, সভাধিপতি শ্রীমতী পূর্ণিমা বাগটী, অতিরিজ 
ভেলা সমাহৰ্তা শ্রী বিশ্বনাথ বসু, জেলা গ্রছ্থাগার আধিকারিক 
শ্রী তপন কুমার বর্মন, স্থানীয় গ্রাম প্রধান শ্রীমতী দূলালী মান্ডী, 
স্থানীয় গ্রন্থাগার Foe এর সদসা শ্রীঘনোরগ্রন zy, শ্রী অশোক 
রায়, Åi শ্যামল মিদা, শ্রী প্রদীপ দাশগুপ্ত, শ্রী অভিত গাঙ্গলী, 
শ্রী উত্তম রার সহ স্থানীয় বুদ্ধিজীবি ও গ্রন্থাগার প্রেমী মান্ষ, 
স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ও গ্রন্থাগারের পাঠক পাতিকারা অংশ গ্রহণ 


করেন। মিছিলটির জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। 
গ্রন্থাগার মন্ত্রী তার ভাষণে গ্রস্থাগারটির Gua প্রশংসা 
করেন-_তিনি গ্রস্থাগারটির যাতে প্রতৃত উন্নয়ন ঘটে সেই বিষয়ে 
স্থানীয় মানুষকে এগিয়ে আসার আহান BATA | STATA 
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ঠা বলেন যে গরন্থাগারটিকে যাতে একটি 
MULTI MEDIA কেন্দ্র হিসাবে রূপ দেওয়া যায় সেই বিষয়েও 
ভাবতে হবে ॥তিনি বর্ষসেরা পাতক/পাঠিকাকে উপহার হিসাবে 
পুস্তক তুলে দেন গ্রদ্থাগারটি তৈরী করতে পঃ R সরকারের 
গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর থেকে ২, ৯৯, ৬১৯ টাকা পাওয়া 
গিয়েছিল। অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহ 
উদ্দীপনা ছিল প্রবল । অবশেষে ডোমাদের (কালিন্দী সম্প্রদায়ের) 
ঢোল বাদা ও সাওতালী নৃত্যের wan দিয়ে অনুষ্ঠানটির 
পরিসমাপ্তি ঘটে। 
প্রতিবেদক — শ্রী অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় 


পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি 


পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রস্থাগার কর্মী সমিতির কালনা 
মহকুমা শাখার ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত 
৬ই মার্চ, ০৫ কালনা সতাময় সাধারণ পাঠাগারে। সভায় 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক শ্রী স্বপন 


কুমার সেল ও আয় ব্যয় এর হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ। 
প্রতিবেদনের উপর ৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী স্বপন কুমার সেন 


পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি 
মালদা জেলা কমিটি 


গত ২৯.৫.০৫ রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার 
কৰ্ম্মী সমিতি, মালদা সদর মহকুমা কমিটির ১ম বার্ষিক সাধারণ 
সভা মানিকপুর অব্বেষা গ্রন্থাগার, মালদহতে অনুষ্ঠিত হয়। 
সভার শুরুতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি, গ্রস্থাগারিক ও গ্রন্থাগার 
কর্মীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা! হয়। সভায় 
৮০ জ্ঞন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভার খসড়া 


প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক, প্রতিবেদনের উপর ১০ জন 
আলোচনায় অংশ নেন। এই আলোচনায় সভা প্রানবন্ত হয়ে 
উঠে। এই সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখার 
সম্পাদক শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য গ্রদ্থাগারগুলি জীবনমুখী করার 
জনা সুন্দর বক্তব্য রেখে সভাকে প্রানবন্ত করে তোলেন। 
প্রতিবেদক — শ্রী অরুণ রায় 


গ্রন্থাগার ১২৪ শ্রাবণ, ১৪১২ 


৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সফল 
করুন 


১৩-১৫ আগষ্ট, রবীন্দ্রভবন, কৃষ্ণনগর, নদিয়া 


উনিশ শতকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ সমাজ হিতৈষণার উদ্দেশ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার 
স্থাপনে উদ্যোগী হন। এর মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হয় TA গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশ শতকের প্রথমার্ধে স্বাধীনতা 4 
আন্দোলনের প্রভাবে গায়ে-গঞ্জে গড়ে ওঠা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো সম্প্রসারিত 
করে। স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত যুব-ছাত্র সমাজ এই সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। এর 
সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতে সাভ্রাজাবাদী শাসনব্যবস্থার অনুকূলে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ সীমাবদ্ধতা 
ও ত্রুটি সত্বেও স্থাপিত হয় কিছু শিক্ষায়তন ও গবেষণামূলক গ্রন্থাগার। 


উনিশ শতক এবং বিশ শতকের শুরুতে গড়ে ওঠা এইসব গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং 
TRA পরিষেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৫ সালের ২০শে 
ডিসেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 
শুরু করে বিগত ৭৯ বছর ধরে গ্রস্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন g 
কর্মতৎপরতার ফলে পরিষদ আজ রাজো শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 
জনসাধারণের সব অংশের কাছে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা সহজলভ্য করার অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌছতে না 
পারলেও বিগত ৭৯ বছরে এই রাজো গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলে, এবং যে আন্দোলনের শীর্ষে পরিষদের 
গৌরবজনক অবস্থান, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে বিগত ২৮ বছরে রাজোর 
গ্রন্থাগার আন্দোলনে যে সব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন; 
গ্রামে-গঞ্জে নতুন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা: রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে বায় বৃদ্ধি; বই ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় 
এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের উদ্দেশ্যে গরস্থাগারগুলিকে অনুদান বৃদ্ধি; বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
জেলায় জেলায় বইমেলার প্রসার; পঞ্চায়েত এলাকায় জনগ্রস্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন; শিক্ষামূলক 
গ্রস্থাগারগুলির উন্নয়ন; গ্রন্থাগার বিল্ঞান শিক্ষণ ও বাংলা ভাষায় গ্রস্থাগার বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ: গ্রন্থাগার 
কর্মীদের মর্যাদার উন্নয়ন ইত্যাদি। 


্তানার্জন ও তথ্য আহরণ মানুষের জন্মগত অধিকার। গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জন ও তথা আহরণের সর্বাধিক 


গ্রন্থাগার ১২৫ শ্রাবণ, ১৪১২ 


নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়াই গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নিরক্ষরতার অভিশাপ এবং কুসংস্কার ও কৃপম: কতা থেকে মুক্ত, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক 
চেতনায় সমৃদ্ধ এক সুস্থ সমাজ সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই লক্ষ্যে 
অবিচল থেকে আগামী দিনে ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা SRA রাখার শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে 
সংস্কৃতিমনা বঙ্গবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনও প্রার্থনা করছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ৪৭তম বঙ্গীয় ARTA সম্মেলন আগামী ১৩-১৫ আগষ্ট, 
২০০৫ তারিখে কৃষ্ণনগর শহরের রবীন্দ্রতবন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ই আগষ্ট বিকেল ৪টায় সম্মেলনের 
উদ্বোধন হবে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমহ্তি করার উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলার সভাধিপতি শ্রীমতী রমা বিশ্বাস 
সভাপতি এবং শ্রী এস. এম. সাদীকে সম্পাদক করে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির 
কার্যালয় চালু হয়েছে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে ৷ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ৪৭তম 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হবে — গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের 
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার বিষয়েও আলোচনা হবে। পরিষদ মনে করে যে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে 
জনসংযোগ সংগঠিত করতে পারলে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব 
হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ী যে কোন মানুষ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষের কাছে ৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন AEAT ত করার 
জন্য আবেদন করছে। 


এস. এম. সাদী অনুপ কুমার সরকার 
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি কর্মসচিব 
কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী 
নদিয়া 
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পরিষদের কম্পুযুটার শিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পুটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্পুটার শিক্ষণপ্রাপ্তরা 
নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয় অর্থ নীচে দেওয়া হল। 
অনুশীলনের সময় এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে। 


বিষয় অনুশীলনের জন্য ঘণ্টা প্রতি দেয় অর্থ 
1. CDS/ISIS ১৫ টাকা 
2. WINISIS ১৫ টাকা 
9. Intemel Surfing ২০টাকা 








= sofr 





গ্রন্থাগার ১২৬ শ্রাবণ. ১৪১২ 
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৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন £ নদিয়া, ১৩-১৫ আগষ্ট, ২০০৫ 


11 জ্ঞাতব্য বিষয়।। 


সম্মেলন ১৩ই আগষ্ট বেলা ৪টায় কৃষ্ণনগর, রবীন্দ্রতবন প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধন হবে। 

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রস্থানুরাগী মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারাবেন। পরিষদের 
সদস্যদের ১৫.০০ (পনেরো টাকা) প্রতিনিধি ফি দিতে হবে এবং যারা সদস্য নন তাদের প্রত্যেককে ৪০.০০ (চল্লিশ 
টাকা) করে প্রতিনিধি ফি হিসেবে তালিকাভূক্তিকরণের জন্য দিতে wal পরিষদের প্রতি প্রতিষ্ঠানগত সদসা ২ জন 
করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন। 

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু অন্যান অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত 
প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 

সম্মেলন অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানা s কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, ফোন s ০৩৪৭২-২৫৪৪৮৮। 

আহারাদি, ভ্রলখাবার ইত্যাদির জ্রনা জনপ্রতি ২০০.০০ (দুইশত টাকা মাত্র) করে দিতে হবে। প্রতিনিধিদের থাকার 
বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি | কৃষ্ণনগর, রবীন্তভবন-এ যোগাযোগ করতে WA | 

প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারী আনতে হবে। ছাতাও প্রয়োজন হবে। 

যার! সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করতে চান তাদের সম্মেলন শুরুর দুইদিন আগে অভ্যর্থনা সমিতিকে 
জানাতে হবে। 

সমান্তি অধিবেশনের পরে সম্মেলনে যোগদানের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। 


vl 

৯। সাম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথোর জন্য পরিষদ কার্যালয়ে (>) পি ১৩৪, সি. আই. টি. রোড, স্কীম-৫২, কলকাতা- 
৭০০ ০১৪, ফোন £ ২২৪৪ ৬৮৬৬। (২) সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি কার্যালয় কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, ফোন 
£ ০৩৪৭২-২৫৪৪৮৮। 

১০। সম্মেলনের মূল আলোচা বিষয় 5 
($) TUM ও জনসংযোগ 
(খ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার S TONA কর্মীদের সমস্যা। 

যাতায়াত £ 

গর শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল, লালগোলা প্যাসেঞ্জার, ভাগীরথী এ'প্রেস-এ কৃষ্ণনগর স্টেশনে নামতে হবে। 

a ধর্মতলা থেকে কৃষ্ণনগর, বরহমপূর, মালদহ, উত্তরবঙ্গগামী যে কোন বাসে কৃষ্ণনগর ‘MS’ (৩৪ নং জাতীয় 
সড়ক) বাস স্টপেজে নামতে হবে। 

গত উত্তরবঙ্গ থেকে যারা বাসে আসবেন তাদের META (৩৪ নং জাতীয় সড়ক) বাস ANC নামতে হবে। 

বি.দ্র-ঃ কৃষ্ণনগর স্টেশন, ATAL এবং কৃষ্ণনগর শহরের মূল বাস DM ১৩.০৮.২০০৫ দুপুর থেকে বাসের বাবস্থা 


ATT 


গ্রন্থাগার ১২৭ 


শ্রাবণ, ১৪১২ 


চিঠিপত্র 


সম্পাদক, সমীপেষু, 
মহাশয়, 
গ্রন্থাগার" পত্রিকার আম্থিন, ১৪১১ সংখ্যায় পার্থপ্রতিম 
রায় লিখিত “*রবীন্দ্র সাহিত্যে sry ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গ £ একটি 
বিরিও মেট্রিক অন্বেষণ" লেখাটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে 
রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্যায়ন, প্রশংসনীয় হলেও লেখাটিতে একটি 
ভুল তথা পরিবেশিত হয়েছে যা বিলম্বে হলেও সংশোধন 
প্রয়োজন। 

উল্লেখিত লেখার ১৫৩ পৃঃ দ্বিতীয় কলামে "লাইব্রেরীর 
মুখ্য কর্তবা (সভাপতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার 
সম্মেলন, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮) বলে যা উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং এ কলামেই কিছু পরেই যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে 
তা আসলে এ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে 


রবীন্দ্রনাথের ভাষণ এরকম ভুল অবশ্য পার্থপ্রতিনই প্রথম 
করেন নি। গ্রন্থাগার পত্রিকার ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 
"বাংলা গ্রন্থাগার fara’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে বাণী বসুও সেই 
একই ভুল করেছিলেন অবশ্য ১৩৬৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 
আদিত্য ৫হদেদারের “ate দৃষ্টিতে গ্রচ্থাগার' প্রবন্ধে দেখা 
যায় তথ্যটি সঠিক ভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 
ওঁ ভাষণটি বহু বিখ্যাত ৷ তার সূত্র উল্লেখ করতে গিয়ে ভুল 
করা উচিত নয়। 

চর্চার প্রধান পীঠ্থানের কর্মী হয়েও পার্থপ্রতিন এরকম ভুল 


অন্ধকার। অলমিতি বিস্তারেন। 

২৫ বৈশাখ, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

১৪১২ যতীন দাস নগর 
কলিকাতা ৫৬ 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
গ্ৰন্থাগারিক দিবস, ২০০৫ উদ্যাপন 


আগামী ২৮শে আগস্ট, ২০০৫ সকাল ১০-৩০টার 
রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, জাতীয় গ্রন্থাগার 
ও বিশ্বভারতী শাস্তিনিকেতনের যৌথ উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী 
একটি সেমিনারের মাধ্যমে গ্রস্থাগারিক দিবস উদ্যাপিত হবে। 
এ ব্যাপারে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নীচে জানানো হল। 
১। স্থান — বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শাস্তিনিকেতন। 
২। তারিখ — ২৮শে আগস্ট, ২০০৫, রবিবার। 
৩। উদ্বোধন অনুষ্ঠান — সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.৩০ টা। 
৪। প্যানেল আলোচনা — সকাল ১১.৩০ টা 

আলোচ্য বিষয় : 

(ক) ডেলিভারি অফ বুকস, পিরিওডিক্যালস্‌ ও 

নিউজপেপার আইন 

(খ) কপিরাইট আইন 

(গ) জাতীয় গ্ৰন্থপঞ্জী 
আলোচক : 
€) Sam রেড্ডি, প্রাক্তন গ্রস্থাগারিক, হায়দ্রাবাদ 

Ji 


Gi) অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন, সাংসদ 

(7) শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চ্যাটাভী 

iv শ্রী কে. কে. কচুকোশী, গ্রন্থাগারিক, সেন্ট্রাল রেফারেন্স 
লাইব্রেরী কলকাতা। 

৫7 রেজিস্ট্রেশন ফি: ব্যক্তিগত : ৬০.০০ টাকা, প্রাতিষ্ঠানিক 
১০০.০০ brat) রেজিস্ট্রেশন ফি : ইয়াসলিক, বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসে ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, 
বিশ্বভারতীতে গ্রহণ করা হবে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 
: ২২শে আগস্ট, ২০০৫) 

৬। পরিবহন ব্যবস্থা : অংশগ্রহণকারীদের ২৮৮ আগস্ট 
"সকাল ৯টা থেকে বোলপুর রেল স্টেশন থেকে আলোচনা 
সভা স্থলে বিনামূল্য নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা 
থাকবে। 

৭। বিবিধ : অংশগ্রহণকারীদের প্রাতরাশ, দুপুরের আহারের 
ব্যবস্থা থাকবে। 


গ্রন্থাগার ১২৮ শ্রাবণ, ১৪১২ 


Government of West Bengal 
School Education Department 


Primary Branch 
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata - 700 091 


No. : 767 SE(pry/........ 420004 Dated, the 11th August, 2004 


CIRCULAR 


The Department of Library Services has informed that there are special cells for children, containing 
adequate books, magazines and literatures in the libraries recognized by that Deptt. The objective 
of these libraries will be futlilled if their services are fully utilised by the school children of the 
State. 

Sincere efforts are required to be made to inspire the school children of the respective area to fully 
utilize these libraries so that their purposes are served and the children are benefitted. The teachers 
of the primary schools may be informed accordingly. 


Sd/- R. K. Ray 
Joint Secretary 
No. 767/1 (20)-SE (Pry) Dated, the 11th August, 2004 
Copy forwarded for information and necessary action to the :— 
District Inspector of Schools (PE) ....--.:০০৮৮৮৮৮৮০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭১ 
Sd/- R. K. Ray 
Joint Secretary, 
No. 767/2 (2)-SE (Pry) Dated, the 11th August, 2004 


Copy forwarded for information and necessary action to the :- 
1. Joint Secretary, Mass Education Extension Department, Government of West Bengal; 


2. Director of Library Services, West Bengal. 
Sd/- R. K. Ray 


Joint Secretary 


No. 767/3 (2)-SE (Pry) Dated, the 11th August, 2004 


Copy forwarded for information to the :— 
1. State Project Director, Paschim Banga Rajya Prarambhik Siksha Unnayan Sanstha; 


2. PS. to MJ.C., School Education Department. 
Sd- R. K. Ray 


Joint Secretary 


১২৯ শ্রাবণ, ১৪১২ 
GRANTHAGAR 
Vol. 55: No.4 Editor: Dr. Shyamal RoyChoudhury Asso. Editor Nirmalya Roy July, 2005 


ENGLISH ABSTRACTS 
by Dr. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : Librarians' Day 


While giving historical background 
of the observance of the Librarians’ 
Day refers to this year's theme of a 
seminar to be held al Santiniketan on 
28 August, 05 under lhe joint auspices 
of the BLA, the IASLIC, National 
` Library, Raja Rammohan Roy Library 
Foundation and the Viswa Bharati 
University. This Year's theme of the 
Seminar is Delivery of Books’ Act, 
Copy Right and National Bibliography. 
Also refers to the significance of the 
observance of the Day to the Librarians 
as well as to other categories of library 
professionals in making self-evaluation 
of their sarvices and improve and 
update to render efficient library 
services. P. 103 


Shyam Sunder Kundu. Sanskrit 
tales, fables and stories and 
Ranganathan : A Discussion in the 
light of Panchatantra. 


Refers to Ranganathan's teaching 
techniques in the light of Sanskrit tales, 
fables and stories, especially those 
contained in the Panchatantra. P. 104 


Notice 


1. Workshop-cum-training on ex- 
change Format and MARC 21 for 


ten days Irom 19.09.05—1.10.05 at 
Assoc. Bldg. 


2. 25th Computer Training Course from 
4th Aug to 17 Sep’ 05 al Assoc. Bldg. 


Sujit Chatterjee. College Library 
Software Selection; A few proposals 


Refers lo the problem of codification 
of library (college) automation software 
and the need for adoption of an 
authentic standardised one for college 
libraries. P.110 


Notice 


1. Requests conlinutors to submil two 
copies of their writings, letter to The 
Editor confirming adherence to the 
tules as noted in the 3rd cover of 
Granthagar. 


2. Applications are invited from Librar- 
ies for: 
a. Model Children's Library Award, 
2005. 


b. Model School Library Award, 
2005. 


Nirmalendu Mukhopadhyay. Library 
Movement in Bengal and the History 
of the Bengal Library Association. 


Refers among other things, to the 
29th Bengal Library Conference, held 


গ্রন্থাগার 


al Siliguri, Darjeeling District on 10-11 
June. 1962. Sri Saila Kumar 
Mukhopadhyay, Minister-in-charge, 
Local Self Govt., Govi of West Bengal, 
inauguraled the conference. P. 115 


P. 120 


1. Ukra Palli Unnayan Library : 
Vernacular Day observed on 
21.02.05. 


. Mahesh Sri Ramkrishna Library : 
Doggered Verse Celebration on 
20.02.05. 


. District Library, South 24 Parganas 
: on 1 March ' 05 Golden Jubilee 
Celebration was obsorved. 


Palli Bharati Library, Bagnan- 
Unveiling of bust figure of Raja 
Rammohan Roy on 14 May'05 at 
Centenary Hall. 


State District Library, Barasat : Blood 
Donation Camp on 2 June, 05. 


Library News 


MN 


w 


+ 


wn 


D 


Jadavpur Univ. Central Library : 
Book Exhibition held on 12-13 May, 
05. 


7. Pallisri Pathagar, Hirapur, Howrah- 
Rabindra-Nazrul birth anniversary 
on 28 May ' 05. 


8. Susunia Public Library-opening of 
new building. 

. WB Public Library Employees' 
Assoc. 
a. Kalna Sub div. Comm. : AGM on 
6 March '05 


wo 


১৩০ শ্রাবণ. ১৪১২ 


b. Malda Sub div. Comm. : AGM on 
29.05.05 


c. Raghunathpur Sub.div. Comm : 
AGM on 23 April' 05 


d. Purulia District Comm 
Deputation to DM on 21.4.05 


e. Burdwan Sub. div. Comm : AGM 
on 27.03.05. P. 120 


Notice 
1. Computer Praclice Facility at BLA 


2. Librarians' Day : Viswa Bharati Uni- 
versity, Santiniketan on 28 Aug'05 
under the joint auspices of BLA, 
IASLIC, Raja Rammohan Roy Li- 
brary Foundation, National Library 
and Viswa Bharti University. 


Letter to the Editor P. 128 


Letter from Sri Nirmalendu 
Mukhopadhyay about error in 
Partha Pratim Roy's article on 
Bibliometry about Rabindranath 
Tagore's address to All India Library 
Conference. December, 1928 
(Calcutta) : 


Association News P. 125 


1. 47th Bengal Library Conference 
to be held at Rabindra Bhaban, 
Krishnanagar, Nadia on Aug 13- 
15, 2005 — General information 
given : topic of discussion : Library 
and Public Relation and also prob- 
lems of Library and Library workers. 
Librarians’ Day to be held at 
Viswabharati Univ. on 28lh Aug. at 
10.30 A.M. One day seminar on 
Delivery of Books Act, Copyright 
and National bibliography. 


Govt Circular 
School Education Dept. 


N 


P. 129 


- বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত এতনাত্র মাসিক পত্রিকা 


“প্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজ্জী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক ঠাদা সডাক 
১২০.০০ টাকা, WMHS ৬০.০০ টাকা, প্রতি স্যার 
মূল্য ১০.০০ টাকা। 

- যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের 
সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক ÉTAI বা সদস] চাদা 
বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের 
১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 
ভুল থাকার জনা পত্রিকা লা পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর বর্তাবে না। 

. গ্রদ্থাগার ও তথাবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও 
গ্র্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের 
মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 


+ প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা 


প্রয়োজন £ 
, রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন। 
. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা 84 সাইজের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বাটাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন। 
. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
vet এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 
. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপপ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপপ্ধী 
বর্ণানুক্রমে সান্ানো থাকবে। বাংলা বা ইংরান্জী 
তথাসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 
ard ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের লাম এবং 
বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধ্যে সক্ষিতসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন। 
. ছুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে 
॥ রচনাটি "গ্রন্থাগার" পত্রিকার প্রকাশের জন্য 
পাঠানো হল। 

a রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য 
পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হায় নি। 

॥) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত 
হল। 


৫ 


iv) রচনাটির "কপি রাইট" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। 
প্রকাশনার জন্য পাঠালো প্রবন্ধের প্রান্ত স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (অনোনীত বা 
অমনোনীত) জ্রানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ 
বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জনা মনোনীত 
হয়। প্রকাশনার জন] রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষভ্রদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সন্তব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ATA 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। 


. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের নূল তথ্য সংক্ষেপে 


(১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জনা 
প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের 
৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং 
স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই নাসেই প্রকাশিত হবে। 
বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়। 


. গ্রন্থাগার ও তথাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন] ২ 


কপি বই পাঠানো প্রয়োজ্ঞন। ২ কপি বই সহ Ag 
সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি 
দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষগ্রদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা 
করা হয়। 


.. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরান্তী যে মাসের 


পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের 
মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিবদের 
কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন 
শর্তাবলীর ভ্রন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 


. দশ কপির কমে ‘এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় AT! 


এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 
কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিস্রীত পত্রিকা 
সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না। 


. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে 


সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে 
জানাতে হবে। 

গ্রাহক brn বা পরিষদের সদস্য চাদা পরিষদের কার্যালয়ে 
দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যস্ত জমা দেওয়া যায়। 
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সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ 


সম্প্রতি (১৩-১৫ MAB, ২০০৫) নদিয়! জেলার 
কৃষ্ণনগরে ৪৭ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। 
সম্মেলনের মূল আলোচা বিষয় ছিল ''গ্রদ্থাগার ও 
জনসংযোগ” । মূল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর 
রায়চৌধুরী । সম্মেলনের সভাপতিসহ অন্যান্য আলোচকরা 
বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে জনসংযোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে তথা 
সমৃদ্ধ ননোজ্ঞ আলোচনা করেন। বর্তমান তথ্য বিস্ফোরনের 
যুগে গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রে জনসংযোগ ও প্রচার 
বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় 
দেখা গেছে আমাদের দেশে জ্ঞনগ্রস্থাগার ও অন্যানা বিভিন্ন 
ধরনের গ্রন্থাগারগুলি যে সব এলাকায় অবস্থিত সে এলাকার 
অধিকাংশ মানুষ বা ব্যবহারকারীরাও ঠিক জানেন না সেই 
গ্রস্থাগারটি কখন খোলা থাকে, কি কি সম্পদ সেই গ্রন্থাগারে 
আছে, কি কি পরিসেবা সেখানে পাওয়া যায়, কিভাবে তার 
সদস্য হওয়া যায় বা সেই গ্রস্থাগারটি ব্যবহার করা যায়।আবার 
গ্রন্থাগারটিও ভানে না সেই এলাকার অধিকাংশ মানুষের বা 
ব্যবহারকারীদের চাহিদা কি ধরনের, সেই অঞ্চলের পাঠকদের 
শিক্ষার স্তর, পাঠন্পৃহ! বা পাঠভ্যাস কি রকম। ফলে পাঠকের 
সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা ব্যবধান 
থেকে যাচ্ছে গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীর সংখ্যা যতটা আশা 
করা হচ্ছে সে তুলনায় আশানুরূপ হচ্ছে না! সম্প্রতি প্রকাশিত 
“ইফলা-ইউনেক্কো গাইডলাইন্স ফর পাবলিক লাইব্রেরিস” IR 
ভ্রনগ্রন্থাগারের পরিসেবার ক্ষেত্রে জনসংযোগ ও প্রচারের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে এক দিকনির্দেশও দেওয়া 
হয়েছে। জন সংযোগ ও প্রচার কর্মসূচির মূল উদ্দেশা হলো 
এলাকার প্রতিটি ery পাঠক ও ব্যবহারকারীর কাছে 
জনগ্রস্থাগারের পরিসেবা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত 


করানো। এই কর্মসূচী সাফলামন্ডিত করার জনা গ্রচ্থাগার ভবনে 
বা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সভা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান, প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করা প্রয়োজন এছাড়া 
বিভিন্ন ধরনের গণ সংগঠন ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা. এলাকার জন প্রতিনিধি ও বিশিট ব্যক্তি, 
বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করা. পঞ্চায়েত ও AIRETA 
সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য আবেদন জ্ঞানানো, এলাকার 
বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহাযো গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মসূচী ও 
পরিসেবার প্রচার করাও প্রয়োভন। গ্রন্থাগারের সম্ভার ও 
ও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে গ্রন্থাগারটি যে এলাকায় অবস্থিত 
OR এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন ভীবিকা ও সামাজিক চাহিদা 
সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন মুদ্রিত, শ্রবণ-বীক্ষণ ও 
বৈদ্যুতিন উপকরণ সংগ্রহ করে পরিসেবা দেবার বাবস্থা করতে 
হবে। যেখানে সম্ভব হবে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহাযা নিয়ে 
ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগও গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয় 
স্তর থেকে পাঠভ্যাস গড়ে তোলা ও পাঠম্পৃহা বৃদ্ধির দিকে 
নজর দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী 
পরিসেবায় বৈচিত্র্য আনা ও পরিসেবার আধুনিকীকরণের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবহারকারীদের সে ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। এ 
ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার পরিচালক, এলাকার বিভিন্র স্তরের 
বিভিন্ন ধরনের গণসংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, পৌর প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় 
মানুষ ও TEAM মানুষ. এলাকার সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত, 
সর্বোপরি সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 
পাবে এবং খ্রস্থাগারও তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে 
পারবে।আমরা আগামী সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকলাম। 


১৩৬ ভাদ্র, ১৪১২ 


গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার নবরূপায়ণ এবং পুনর্মূল্যায়ন 
তিলোত্তমা রায়, 
্রন্থাগারিক, ইস্টার্ন ইনসটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা 


ভূমিকা - সনাতন প্রথা ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে 
বর্তমান গ্রস্থাগার-_ 
এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগে গ্রন্থাগার বলতে যেই ছবিটা 
সকালের সামনে ভেসে উঠত তা হল বই, পত্র-পত্রিকার 
সংগ্রহশালা । কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্রিবিন্যার সংযোজন 
ঘটেছে গ্রছ্থাগারেও। কালের গতি আমাদের এমনই এক জায়গায় 
এনে দীড় করিয়েছে যেখানে একে অপরের থেকে বহু যোজন 
দুরে থেকেও বৈদ্যুতিন জালে (electronic network ) জড়িয়ে 
আমরা একে অপরের বন্তুত (virtually) অনেক কাছে এসেছি। 
এমনই এক প্রযুক্তি প্রধান সমাল্ঞ ব্যবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে গ্রন্থাগার 
তথা গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা নিয়ে। সংঘাত লেগেছে সনাতন 
প্রথা ও আধুনিক প্রযুক্তিবিন্যার মধ্যে। অবশ্যই এর পেছনে 
অনেক কারণ আছে, যেমন ১) তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমের 
বিভিন্নতা (information product in different media) 
২) নুদ্রণের মূল্যবৃদ্ধি, যা অপরিহার্যভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে 
বই এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার, সর্বোপরি, ৩) পাঠক সমাজের 
চাহিদার প্রয়োজনের ও রুচির পরিবর্তন এই প্রয়োজনের পেছনে 
আজ তাড়া করে চলেছে সময়ের সীমাবদ্ধতা | অতএব সংঘাত 
নয় নেলবন্ধন প্রয়োজন আমাদের সনাতন প্রথা এবং আধুনিক 
্রযুক্তিবিদ্যার। 
্রস্থাগারিকের পরিচয় সন্ধট এবং নতুন নামকরণ 
তথ্যের মাধ্যম আজ OY সীমাবদ্ধ আয়তনে ছাপানো হরফে 
পাওয়া যায় না। কোন ARS আজ তথ্য পরিবেশনের বাধা 
হয়ে দাড়ায় না। সব কিছুই আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে, 
কেবলমাত্র কম্পুটারে (computer) একটা ক্রিক্‌ (click) এর 
অপেক্ষা ইন্টারনেট (7187791) এর কারিকুরী আন্ত সকলের 
করায়ন্ত।এখন অনেকে মনে করেন Intemet বা World Wide 
Web Ste তথ্যের মূল Seq | একথা মানতে বাধা থাকার 
কথা নয়। কিন্তু এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তাই তো গ্রস্থাগারিকরা 
বা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত সকলে নিজেদের পরিচয় সঙ্কটের 
(identity crisis) ভাবনায় SAn অবকাশ নেই এ নিয়ে 
দ্বিমতের অবতারণার। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ছাপা-মাধামের 


(print media) অবলুত্তি ঘটবে। গ্রদ্বাগারিকের নতুন এক 
পরিচয়ে পরিচিত হবার বোধ হয় সময় এসেছে। কেমন হয়- 
যদি আধুনিক গ্রদ্থাগারিকরা “সাইব্রেরিয়ান' (cybrarian) নামে 
পরিচিত হন? ১৯৯৫ সালে একথার পূর্বাভাস দিয়ে 
রেখেছিলেন-বিশেষভ্ঞ Steele এবং wedgewonh. 
বিশ্বের দরবারে গ্রন্থাগারের অবস্থান এবং কয়েকটি সমীক্ষার 
ফলাফল-_ 

বিদেশে বহু গ্রন্থাগারের দরজা ইতিমাধো বন্ধ হয়েছে। যেমন 
১৯৯৭ সালে ত্যাপল্‌ কম্পুটার লাইব্রেরী (Apple Computer 
Library), ২০০০ সালে ইউনিভার্সাল স্টুতিয়োস রিসার্চ 
লাইব্রেরি (Universal Sludios Research Library), গত 
২০০১ সালে বন্ধ হয়েছে টাইম্‌-ওয়ারনার কর্পোরেট লাইব্রেরির' 
প্রবেশ পথটি (Time-Wamar Corporate Library) এই 
তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে চলেছে। 

একটি সমীক্ষায় (11/07০07109,১৯৯২) দেখা গেছে 
১৯৮০-১৯৯০ এর মধ্যে প্রত্যেক বছর প্রায় ২৫ শতাংশ তথ্যের 
সমৃদ্ধি ঘটেছে। ইন্টারনেট্‌-এ ১৯৯৩ থেকে এর বৃদ্ধির হার 
ঘটেছে অকল্পনীয় ভাবে। জুলাই, ১৯৯৩ এ ইন্টারনেট এ 
তথ্যানুসন্ধীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১.৮ লক্ষ। ১৯৯৫ এ এই সংখ্যা 
বেড়ে দাড়িয়েছে ৬.৬ লক্ষ। ১৯৯৯ সালে সমীক্ষার ফল থেকে 
পাওয়া যাচ্ছে, intenet এ প্রায় ২০০ লক্ষ অনুসন্থানীর চোখ 
আটকে আছে প্রতি সেকেন্ডে। ১৯৯৬ সালে schneides 
দেখিয়েছেন ৯৩ শতাংশ গ্রন্থাগারে যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি 
ইন্টারনেট এর ব্যবহার। 
গ্রন্থাগারের শ্রেণীবিভাগ__ 

বর্তমানে গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সংযোভ্রনের 
ওপর ভিত্তি করে গ্র্থাগারকে ATG চারটি ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে। 
(১) সনাতন গ্রন্থাগার বা Traditional Library - যেখানে 
তথ্যের জন্য সকলে ছাপা-মাধ্যমের (print media) ওপর 
নির্ভরশীল। 
(২) স্বচালিত গ্ৰস্থাগার বা Automated Library - যেখানে 
তথ্যের জনা নির্ভর করতে হয় দ্রসংযোগ 


গ্রন্থাগার 


(telecommunication) ব্যবস্থার এবং OPAC 
(৩) সংকর গ্রন্থাগার বা Hybrid Library - যেখানে তথ্যের 
P উৎস সংখ্যাভিন্ডিক এবং ছাপা মাধ্যম (digital & print 
media) উভয়ই ı 
(৪) সংখ্যাভিত্তিক গ্রন্থাগার বা Digital Library - এমনই 
এক গ্রন্থাগার যেখানে তখোর ভান্ডার ছাপিয়ে যায় চার 
দেওয়ালের TS সমস্ত পৃথিবীর তথ্যসন্তার এখানে BLS | 
কম্পুটার (computer) ভি্তিক এই গ্রদ্থাগারের কাজের মূলকথা 
এখানে দ্রুতগামীতা এবং দূরকে যথাসম্ভব কাজের উপযোগী 
করে কাছে আনার চেষ্টা। 
গ্রন্থাগারিকের বিভিন্ন রকম পরিষেবা-_ 
বর্তমানে কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে গ্রদ্থাগারিকের তিন 
রকম পরিষেবার উল্লেখ করা যায় — 
(১) পাঠক-পাঠিকার চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবা (User's 
Service) 
(২) প্রযুক্তিগত পরিষেবা (Technical Service) এবং 
(৩) পরিচালনাগত পরিষেবা (Administrative Service) 
প্রথম পরিষেবার অন্তর্ভৃক্ত হল পাঠক-পাঠিকার চাহিদার 
অনুধাবণ বিশ্লেষণ (analyzing), অনুসন্ধান (searching), 
সংকলন (acquiring) এবং সঠিক পদ্ধতিতে তা পাঠককে 
পরিবেশন করা (providing information) TANRI 
প্রাথমিক দায়িত্ব হল পাঠক-পাঠিকাকে সঠিক পথে চালনা করা, 
পারে। 
CD-ROM সংগ্রহ করা (acquisition), সংলেখ 
(cataloging) SES করা, হাতে বা বৈদ্যুতীন পদ্ধতিতে 
(manually or electronic cataloging) এবং বস্তুটি 
ব্যবহারোপযোগী করে সংরক্ষণ করা, সঠিক জায়গায়। 
তৃতীয় ধরণের পরিষেবা হল সঠিক ভাবে গ্রন্থাগার 
পরিচালনা করা, বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করা, 
বিভিন্ন ধরণের চুক্তি (contracts) খতিয়ে দেখা এবং তা দৃঢ় 
হাতে মধ্যস্থতা (negotiate) করা। গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্রাদি কেনার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া এবং সঠিক 
লোকের কাছ থেকে কেনা। বিভিন্ন রকম সংগঠনের সঙ্গে SIS 
(public relation) বজায় রাখা। গ্রন্থাগারের বাজেট 
(budget) ঠিক করা এবং পৃভিবর্ধনের (fund raising) জলা 
বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। যৌথভাবে কাজ করার ক্ষমতা (team 
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work) গড়ে তোলার ক্ষেতে গ্রস্থাগারিকের এক বিশেষ ভূমিকা 
থাকে। 
কর্মক্ষেত্র অনুসারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এবং কিছু বৈশিষ্ট্য _ 

কর্মক্ষেত্রের বিচারে গ্রন্থাগারাকের দায়িত্বের হেরফের হয়: 
যেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকেরও এক 
বিশেষ ভূনিকা থাকে পাঠাসূচী নির্বাচন এবং পুস্তক তালিকা 
প্রস্তুতিতে i 

বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী কার্যালয়ে আইন সংস্থা 
অথবা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থায় সংবাদপত্রের কার্যালয়ে 
খস্থাগারিকের এক উল্লেখযোগ্য ভূনিকা আহে তথ্য সরবরাহের 
ক্ষেত্ে। 

বিভিন্ন joumal থেকে তৈরী করতে হয় abstract, index 
TEAR (bibliography), বিভিন্ন report তৈরী করা এবং 
তা পরিবেশনের উপযোগী করে সংরক্ষণ করার 
(preservation) দায়িত্ব থাকে গ্রদ্থাগারিকের ওপর। 
অনুষ্ঠান গ্রদ্বাগারের স্বার্থে। যেমন ছোটদের মধো বই পড়ার 
প্রবণতাকে জনপ্রিয় করার জন্য আয়োজন করা যায় বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের। কোন বিশেষ বই-এর উদ্বোধন করা যেতে পারে 
অথবা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে গ্রস্থাগারকে যুক্ত 
করা যেতে পারে। 

উল্লেখ্য, Jose-Marie 011?115, মূল তথা আধিকারীক, 
মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ‘নুতন তথ্য পেশাদার কমীদের' (new 
information professionals) কয়েকটি বৈশিষ্টের উল্লেখ 
করেছেন, যেমন ১) সঠিক পরিচালনা ক্ষমতা, ২) সম্মিলিত 
পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষমতা. ৩) কাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে 
কাজকে সাজানো এবং ৪) পাঠক-পাঠিকার চাহিদা প্রথমে 
অনুধাবন করা, তথ্যের অনুসন্ধান করা এবং পরিশেষে নির্দিষ্ট 
সময়ে চাহিদা অনুযারী তা সরবরাহ করা। 
পরিবর্তনশীল পরিবেশে গ্রচ্থাগারিকের আবশ্যিকতা-__ 

বর্তমান যুগে গ্রশ্থাগারিকের কাজের পরিবেশের হয়েছে 
আমূল রদ-বদল। তড়িৎ-গতিতে পৃথিবীর সমস্ত (প্রায়) তথ্য 
আন্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে কম্পুটারের পর্দায়। তাই 
যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথ্য অনুসন্ধানের দক্ষতাও বাড়ানো 
চাই দ্রুতগতিতে শুধুমাত্র অনুসন্ধান নয়, বিস্তারিত তথ্যের 
(explotion of information) মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যের 
সঠিক সংকলনের গুরু দায়িত্বও গ্রচ্থাগারিকের ওপর! ফলস্বরূপ 
বর্তমানে এই বিশাল তথাসামগ্রীর নির্ভরযোগাতা নিয়ে প্রশ্ন 


ma 


তোলা অযৌক্তিক নয | সেইন্তনাই যদি মনে করা হয় আধুনিক 
প্রযুক্তির ফলে গ্র্থাগারিকের সাহায্যের হাত শুটিয়ে গেছে তাহলে 
তা ভীষণ-ভাবে ভুল করা হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে 
প্রয়োজ্রনীয় তথোর সঠিক অনুসন্ধান এবং তা যথাযথভাবে 
সরবরাহ করার জলা GER প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রস্থাগারিকের ভূমিকা 
অরনন্বীকার্য। সংখাা-ভিত্তিক তথ্যকে (digital information) 
ছাপার মাধামে তথ্যের RZA (transfer of knowledge) 
একমাত্র বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের সাহায্োই WIA | 
আবশ্যিক কিছু পরিবতন__ 

যুগোপযোগী পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপযুক্ত 
নানের পরিষেবার জনা প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় 
ভাষ্য গ্রন্থাগারিকদের ভলা পাঠাসৃচীর কিছুটা রদ-বদল। 
যোগ্যযোগ মাধাম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা আবশ্যিকভাবে 
বিবেচনা করতে হবে। নিদিষ্ট সময়ে তথ্য অনুসন্ধানের যথাযথ 
প্রশিক্ষণের আশু প্রয়োভ্রন। প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা রূপায়পের 
বিশেষ প্রয়োজন আজ সকলেই উপলব্ধি করছেন। এই তথ্যসমৃদ্ধ 
যুগে (information age) গ্রস্থাগারিকের উপযুক্ত জ্ঞানের 
কোন বিকল্প নেই! উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে পাঠক সমাভের 
চাহিদার নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আধুনিক প্রকাশনা পদ্ধতি 
সম্পর্কে ভ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। 
সমাজে গ্রস্থাগারিকের প্রয়োজ্রশীয়তা এখনও অক্ষুগ্_ 

James-Catalano ১৯৯৫ সালেই শঙ্কিত হয়েছেন এই 
ভেবে যে ইনটারনেট্‌-ই পৃথিবীর চরম গ্রন্থাগার হিসেবে 
পরিগণিত হতে চলেছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার লঘু করেছে 
world wide web এর পরিষেবা-এমন ভাবার এখনও সময় 
আমেনি। পাঠক-পাঠিক! বা ব্যবহারিকদের (customer/user) 
অসুবিধের কথা মাথায় রেখে, ভাষা ও পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে 
নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হবে সুদক্ষ গ্স্থাগারিককে। বিভিন্ন ব্যক্তি 






বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
্রস্থাগার ও তথ্য-পরিষেবায় কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ সক্রোন্ত কার্যাক্রম 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ২৫তৰ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আগাহী ৪ঠা SMB, ২০০৫ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ omy চলবে. ভর্তির 
যোগ্যতা ৪ সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ বা বি.এল. আই.এস বা! এম.এল,আই,এস। সাঞ্চাকালীন কোর্স,সপ্তাহে চারদিন-_ মোমবার, মঙ্গলবার, 
শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যান্ত। শনিবার বিকেল ৪টা থেকে ৮টা পর্যান্ত। নোট প্রশিক্ষণ সময় £ ৮৫ ঘণ্টা । কোর্স ফি ৫ বেকার ও 
অবসরপ্রাপ্ত MSHS GN ১৫০০ টাকা। চাকুরীরত গ্রদ্বাগার কর্মীদের ক্ষেতে ২৫০০ টাকা এবং A সরকারের ডেপুটেড প্রার্থীদের হনে ২৫০০ 
টাকা, tate na তেপুচেত প্রাহীদের ক্ষেত্রে ৩০০০ টাকা | ভর্তির শেষ তারিখ ৩১-০৭-২০০৫। 
(ড্রাফট বা চেক হবে $ Bengal Library Associmion -1A নামে)। 
আলোচ্য বিষয় t 7০ of Computer Sconce, DOS. Werdows. MS-Word, COSISIS, WINISIS, interr 

যোগাযোগের ঠিকানা £ বঙ্গীয় LEITA পরিবদ. অফিস ২টা থেকে রাত চা পর্যস্থ। ফোন ২২৪৪ ৬৮৬৬/২২৮৪ ২৪৮১ 
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বা সংস্থার সঙ্গে সুন্দর আদান-প্রদানের যাধামে সুসম্পর্ক 

(public relation) বজায় রাখতে হবে। গ্রদ্থাগারিকাদের 

area ক্ষেত্র আনেক বিস্তারিত হয়েছে এবং সঙ্গে সাঙ্গে 

বিবর্তিতও হয়ে চলেছে। সমাজে এই পরিবর্তন থাকাটাই শ্রেয় 
এবং স্বাভাবিক। অতএব এই বিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে 
নিতে হবে গ্রদ্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের যতক্ষণ পর্যন্ত 
একজন গ্রস্থাগারিক তার BSS উদ্দেশোর কথা WA রেখে, 
তার সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে একজন পাঠকের চাহিদা NATA 
থাকবে। যুগের সঙ্গে তাল নিলিয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে 
হবে। তারফলেই একজন গ্রস্থাগারিকের বিভিন্ন চ্যালোল্লের 

(challange) মোকাবিলা করা এবং স্বীয় অস্তিত্বের সগব 
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সংস্কৃত গল্পসাহিত্য ও রঙ্গনাথন ঃ AREA গল্প গ্রহ্থের আলোকে একটি আলোচনা 
সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, মালদহ 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 


আচার্য রঙ্গনাথনের মতে অন্তত: তিনটি বিশেষ গুণাবলী 
থাকা উচিত একটি গ্রস্থসামগ্রীর, তবেই ভা আকর্ষনীয় হবে 
শিক্ষার্থীর কাছে। এই শুণত্রয় হল যথাক্রানে তথাসমৃদ্ধি, বৈচিত্র 
সম্তারে চিত্তবিনোদন এবং আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গী। এবং এ 
ধরণের গ্রন্থের কথা মনে করতে গিয়ে আচার্য রঙ্গনাথন 
স্বাভাবিকভাবে এ meg’ গ্রন্থে উক্ত-নির্দেশ দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছেন; তাই এ গুণত্রয়ের দিকনির্দেশের পরেই তিনি reg 
গ্রন্থের কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করেছেন। তার রচিত ‘Library 
Book Selection’ গছে আমরা তাই দেখতে পাই,-_ 

“Three important kinds of appeals of books may 
be recognised-information, recreation and 
inspiration. It is seldom. that information is totally 
absent in a book. In a story book which usually 
passes for a recreative book per excellence, that 
are always some “inclusions” of information. The 


famous Panchatantra tales are repositories of 
political wisdom and ethical standard.” (১২/প-১০৭) 


এবং প্রাথমিকভাবে এই গুগগুলি শুধুমাহ বিনোদন গ্রন্থের 
ক্ষেত্রে প্রয়োভা নয়, সামগ্রিকভাবে এ গুণগুলি সব রকমের 
করে ঘেন,_ 

“This holds good in the case of all classes of 


books, be they inspirational, recreative or 
informative.” (১৩/প-২৭৬) 


অতএব দেখতে পাওয়া যায় যে, গ্রদ্থ-সামগ্রী নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুণগুলি নির্দেশের সময নিশ্চিতভাবেই 
'পগ্ঃতত্ত্'-এর মত গ্রন্থ আচার্য রঙ্গনাথনকে প্রভাবিত করেছিল- 
এ সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। 

আবার এই সূত্র ধরে দেখতে পাই অনাত্রও তিনি 'পঞ্চতত্ত্' 
গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। আচার্য রঙ্গনাথনকৃত গ্রন্থাগার ও 
তথ্যবিল্ঞানের প্রথম সূত্রটি Z—"Books are For Use", 
এবং বিষয়টি বোঝার সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারে গ্রদ্ব-সামগ্রী 


নির্বাচনের Cara কতকটা প্রশ্নের মাধ্যমেই বলেছেন, “Whal 
is the message of this Law to the Theory of Book 
Selection? It would ask us in the first place to pay 
attention to each of the words “Selection” and 


“Book™. Outa এরপর তিনি “Selection” কথাটিকে 
fogs পটভ্ুমিকায় এনে স্বীকার করেন যে. “Selection” কথার 
পেছন (পেছন স্বাভাবিক নিয়নে এসে পাড়ে ‘rejection’ কথাটি, 
নাহলে ‘Selection’ ভিন্ডিই থাকে না।'5616৩101 এবং 
‘rejection’ সহাবস্থান করে সর্বদা, যেভাবেই যেখানেই-যে 
অবস্থার পরিপ্েক্ষিতেই হোক না কেন। তাই ফিরে ফিরে এ 
প্রসাঙ্গেই আবার বলেন._ 

‘It would ask us to remember thal selection 
automalically implies rejection. Selection and 
rejection are only two ways of looking at the same 


operation.... There may be near-equal alternative 
decisions about selection and rejection from 


among the books considered.” (22/%49).9 পর্যত্ত এসে 
N নির্বাচনের তত্ব প্রসঙ্গে ফিরেছেন আবার এ 'পদ্ধতন্ত' 
গ্রন্থের হুল রচনায়, নিত্রভেদ' নামক প্রথন তা্তের নিযামে! 
তাই আমরা তার লেখায় দেখতে পাই,__ 

“When we look at the other word “Book”. the 
First Law would employ the well known rule of 
‘Panchatantra’. Divide and Rule." (১২/প্-৭৭) এই 
‘Divide and Rule’ কোশ্লটি যে ARTE গ্রন্থের ‘মিত্রভেদ' 
নামক TE বা অধ্যায়কে স্মরণ করায় এ বিষয়ে ধোন সন্দেহ 
নেই। এই মন্তব্যের সমর্থনে প্রথমে আমরা ACET গ্রন্থ থেকে 
রচনাংশ তুলে ধরতে চাই। সেখানে আছে,_ 

-অনেনৈতসা সন্ধিবিগ্রহদ্বারেন মম পিঙ্গলকো arm 
ভবিষ্যতি”__ ২/প২৪৬) অর্থাৎ “এর সঙ্গে ওর প্রথমে সন্ধি 
(ভাব) তারপর বিগ্রহ (ঝগড়া) ঘটাব। তাহলেই পিঙ্গলক সুড় 
সুড় করে আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে” — (২/প৩২) 
এভাবেই ‘Divide and Rule’ SE দেখতে পাই। এই একই 
তত্ব রয়েছে রঙ্গনাথনকৃত EDUCATION FOR LEISURE’ 
(১১/প-১৪৪) গ্রন্থে এবং ‘Classification And 
Communication WZS) (৮/পৃ ৫৮) শেষোক্ত গ্রন্থে দেখি 
আচার্য রঙ্গনাথন ‘Classification’ প্রসাঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা 
করার সময় তিনটি ধারণার ক্ষেত্রে এর বাবহার দেবিয়েছেন। 
যেমন-Classitication Sense 15 Dichotomy in 


গ্রন্থাগার 

Primitive age’, Sense 2=Sense 1 এবং সেই সঙ্গে 
‘helpful order যুক্ত হয়ে যা ATM এবং Sense-3 = 
Sense-2 এবং ‘Library Classification by ordinal 
numbers ইতাদি। এভাবে বিস্তৃত আলোচনার পারে যে অধ্যায় 
অর্থাৎ ‘FIELD OF KNOWLEDGE’ সম্পর্কে যেখানে 
আলোচনা কারোছেন, সেখানে ডাহা 6০855 প্রসঙ্গে 


আলোচনার প্রেক্ষিতে AELE AHS স্মরণ করেছেন। (0 
৫৮) 


আগে আমরা বলেছি যে 'পঞ্চতন্ত্ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম 
তন্ত্র বা অধ্যায় হল মিত্রতেন'। সেখানে ১৯ নং গল্পটি হল 
“ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি' দুটি লোককে নিয়ে। দুজনে একসাথে 
অর্থোপার্ভলের উদ্দেশে বিদেশ যাত্রা করে এবং প্রধানতঃ 
ধর্নবুদ্ধির সাহাযা নিয়ে প্রচুর আর্থোপার্ভিত হয়। দেশে ফেরার 
পথে পাপবুদ্ধির কথামত একভায়গায় মাটির তলায় টাকা 
গচ্ছিত রেখে, অল্পকিছু সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফেরে দুজনেই। এদিকে 
পাপবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধিকে ছল-চাতুরি দ্বারা ঠকিয়ে পুরে টাকাটাই 
আন্মসাং করতে গিয়ে ধর্মবুদ্ধির তীক্ষুবুদ্ধির কাছে পরাজ্তিত 
হয়, ধরা পড়ে এ গল্েই রয়েছে সুচতুর বুদ্ধির খেলা। যাকে 
tactics’ এবং ‘counter tactics’ বলা যেতে পারে। তাই এ 
গল্প সম্পর্কে গৌরী ধর্থপালের মন্তব্য. “ধর্ম বুদ্ধি নিয়ে শুধু 
বসে থাকে না নিরীহ ভালোমানুষ হয়ে, পাপবুদ্ধিকে SH করে 
সহিংস প্রতিরোধ করে, গোহারান হারিয়ে দেয়। পাপবুদ্ধির 
বাবার করুণ মৃত্বা স্মরণে রেখেও ধর্মবুদ্ধিকে বাহবা না দিয়ে 
উপায় নেই।' (২/প-৪) 

এ গল্পে ছল-চাতুরি এবং পাণ্ট ছল-চাতুরি, অর্থাৎ কিনা 
‘tactics and counter tactics’ সমশ্বিত ঘটনাটি আচার্য রঙ্গ 
নাথনের ভাবনায় ভীষণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যে কারণে 
বগীকরণের মত বিষয় আলোচনা করার সময় তিনি এটিকে 
তার রচনায় এনে হাজির করেছেল। তার লেখাতেই মেলে এর 
সমর্থন, 

“The ancient book of Indian tales, Panchatantra, 
presents, another analogy, suggested by the terms 
“Tactics' and ‘Counter-tactics’, used to describe the 
various modes in which new formation are hurled 
on us by the field of knowlege”. (t/v) 

আবার বগীকিরণের ক্ষেত্রে কোথাও থেমে থাকার সুযোগ 
নেই। বর্তমানে যে বিষয়গুলি প্রচলিত, জ্ঞানের জগতে তথ্য 
হবে এবং গ্রন্থাগার বর্গীকরণে সে সব বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত 
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করার সংস্থান রাখতে হবে, তবেই বগীকিরণ পদ্ধতি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হবে, সচল থাকবে-সময়োপযোগী হয়ে। TH SIT উল্লিখিত 
হয়েছে যে, একজন রাজা যেমন অনবরত রাজাপালনে উদ্যোগী 
হবেন, একজন ব্যবসায়ী তেমন অনবরত ধণ-সমৃদ্ধির বাপারে 
UTA হবেন, নিশ্চেষ্ট হয়ে সময় কাটাবেন না। গ্রন্থাগার 
বশীকিরনের ক্ষেত্রেও তাই। এই ভাবনায় উৎসাহী হয়ে আচার্য 
রঙ্গনাথন বলেন, 

*The most important of five principles of 
Statecraft-divide and rule-comes up for use more 
often than others. This analogue again emphasises 
that there can be no resting on oars for one who 
has to carry the crafi of state down the current of 
time negotiating successtully all the cultural tides, 
social storms and atient attack-for one who seeks 
to maintain orderliness in the current of thought of 
it swetts by the downpour of ideas, confluence of 
constituent ideas and the gush of depth ideas. A 
crowned head, it has been said, can bave no rest.” 
(w/a) 

তাই রাজার মতই বগীঁকরণ পরিকল্পনার রূপকার যিনি, 
তিনিও অনবরত রাজ্যপালনের কৌশল প্রয়োগের মতো 'প্রভাগ- 
বিশ্লেষণ' (facet-analysis) ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগের দ্বারা 
LANA বগীকিরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে করবেন ক্ষুরধার। এমনই 
ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আচার্য রঙ্গনাথনও স্বীকার করেন, 

“Classification too can have no rest. Putting 
the stranger or the suspect on the rack, making . 
him confess and eliciting from him all that is 
necessary and sufficient to size him up, have their 
analogues in Phase-Analysis, Facet-Analysis and 
sharpening of Foci to the point of co-extensiveness. 
The phase-formula, Facet-Formula and 
Mnemonics, scheduled and unscheduled, 
constitute the analogue of the rack.” (৮/প-৮) 

গ্রন্থাগার পেশায় যুক্ত মানুষজনের জন্য আচার্য রঙ্গনাথন 
প্রথম থেকেই যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন, এবং অন্যানা 
পেশায় যুক্ত মানুষের মতো গ্রন্থাগার কমীদের মর্যাদা এবং 
সমপরিমান অর্থোপার্জনের ব্যাপার নিয়ে তিনি যথেষ্ট তৎপরতা 
দেবিয়েছেন। তাই আমরা রঙ্গনাথনকে গ্রন্থাগার ও 
তথ্যবিজ্ঞানের “Books Are For U5৪"- এই প্রথম সূত্রের 
বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তিজাল বিস্তারের মাধ্যমে দেখতে 
পাই যে, যখন তিনি LIBRARY STAFF AND STATUS’ 
সম্পর্কে বলছেন, তখন প্রমাণ দেখানোর জন্য শরণাপন্ন হয়েছেন 


‘oma’ গ্রন্থের | তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে সমাজে অন্যান্য 


গ্রন্থাগার 


পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মতো গ্রন্থাগারে নিয়োভিত কর্মীরা ও 
যদি সমমর্য্যাদা না পান এবং উপযুক্ত পরিশ্রম করার পরেও 
যদি অন্যানাদেন মতো পরিমাণগত অর্থাগন তাদেরও না হয়, 
তাহলে গ্রন্থাগারে সেই কর্মীরাই উৎসাহ হারিয়ে Fre fra 
দায়িত্বের প্রতি উদাসীন ও বিরূপ হয়ে পড়াবেন; তৈরী হবে 
Fagan কারণ, অর্থাগমের উপর মানুষের মর্যাদা নির্ভর 
করে সমাজে অনেক সময়েই । এ অভিজ্ঞতা আজকের নয়, এ 
অনুভূতি অতি প্রাচীন। সমাজে অর্থহীন দরিদ্র মানুষের কথা 
যত যুক্তিপূণই হোক না, কেউ তাতে কর্ণপাত করে না-এ অনুভূতি 
ans বিষুবশর্মার। এই অভিন্রতা প্রায় আপ্তবাক্যের মতো বিচার 
করে আচার্য রঙ্গনাথন তার প্রথম সৃত্রের আলোচনায় “Danger 
of Under-paid Stata অধ্যায়ে সরাসরি সেটি উদ্ধৃত 
করেছেন এবং তার সূত্রটিও তিনি নিক্তেই নির্দেশ করেছেন। এ 
প্রসঙ্গে তার রচনায় পাই, 

“The First Law knew that a discontended staff 
was a social danger. Even apart from such a 
general slogan, it realised that an under-paid staff 
could not work up the enthusiasm necessary for 
the successful carrying out of its mission. Even it 
they did, the enthusiasm, the zeal and the 
solicitude of a poorly paid staff would not produce 


the desired result. The words of the poor, however 
beneficial, are seldom heared. 


“হঁনুসদাগাঘুলড বাকল ল সৃঘলী TREFA 08/49) 

এ প্রসঙ্গে তিনি গ্ৰস্থপ্ঠীতে * Panchalantra (Harvard 
Oriental Series II), 1908, 152" এই বলে সূত্র নির্দেশও 
করেছেন। (১৪/প৪২৪) এবং আমরা দেখতে পাই বিষয়ের 
পর্যালোচনায় তার নির্দেশিত এই উদাহরণটি হয়েছে সুপ্রযুক্ত। 
এ প্রসঙ্গে আমরা ATT গ্রন্থ থেকে আরও দু' একটি উদাহরণ 
সংযোজন করতে চাই। যেমন 

“a হি তদ্‌ বিদ্যতে কিঞ্চিদ্‌ যদর্থেন ন সিধ্যতি। 

যত্বেন মতিমাংস্তম্মাদর্থমেকং প্রসাধয়েৎ।। 

এবং 

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ। 

যন্যার্থাঃ স পুমাল্লোকে যস্যার্থাঃ সচ AOT AR) 
গৌরী ধর্মপাল যার অনুবাদ করেছেন-_ 

“টাকায় হয় না কী? 

অতএব সব ছেড়ে ছুড়ে 

টাকা রোজগারে মন ঢালো হে সুবুদ্ধি! 

এবং 


১৪১ 


ভাদ্র, ১৪১২ 


যার টাকা ভার বন্ধু এ ও সে 

এই দুনিয়ায় যার হাতে টাকা 

সেই তো পুরুষ সে সবভান্তা |" (২/প১৯) 

এতক্ষণ আমরা আচার্য রঙ্গনাথানের রচনায় কিভাবে 
সরাসরি AME গ্রদ্থের প্রসঙ্গে এসেহে-সে ব্যাপারে আলোচনা 
করলাম। এবার আর একবার দেখাতে চেষ্টা করানো AST 
রঙ্গনাথানের মৌলিক ভাবনায় ARTI গ্রন্থের প্রভাব। 

আমরা ভানি 'ডকুনেন্টেশন' নানক কৌশলটি গ্রন্থাগার ও 
তথ্যবিল্রানের অন্যতন আবিন্তার। Paul 0161 এই শব্দটি প্রথম 
বাবহার করেছেন এবং এর একটি RNG নির্ধারণ করেছেন 
(8/42) পরবর্তীকালে আচার্য রঙ্গনাথনকৃত ডকনেন্টেশনা 
সংজ্ঞাটি হয়েছে সবথেকে উপুর | জ্ঞানের জগতে প্রতিনিয়ত 
যে তথ্য বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, তাকে সময়োপযোগী অথচ 
ব্যবহারকারীর প্রয়োভনভিন্তিক তথা উপস্থাপন করার বে প্রচেষ্টা 
্রস্থাগারিক করবেন-তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। অধ্যাপক 
ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন,” তাই বিশাল অথচ OA 
কাজকে সহজ করার জন্য তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে দিলেন 
'ডকুমেন্টেশন' নামক একটি অমোঘ অথচ ফলদায়ী 
FARTA |" (2/4408) 

এবার এই 'ডকুমেন্টেশন'-এর সংল্ঞা নির্ধারন করতে গিয়ে 
আচার্য রঙ্গনাথন কিভাবে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এই সংজ্ঞার 
সাথে TE গ্র্থের মিল কোথায় তা দেখানো যেতে পারে 
রঙ্গনাথন বলেন-'ডকুনেন্টেশন" হল- 19772017159, 
exhaustive, and expeditious service of nascent 
micro-thought to specialist’. (১০/প-৪২) এইবার যদি 
আমরা এই Avene বিশ্লেষণ করি. তাহলে দেখতে পাবো 
সেখানে রয়েছে কয়েকটি পর্য্যায়। সেগুলি হল- ১) Nascent 
thought অর্থাৎ ‘জ্ঞায়মান ভাবনা"/সাম্প্রতিক ভাবনা, ২) 
Micro-document অর্থাৎ FASTAA (বিস্তৃত ব্যাখ্যা নয়), 
৩) Specialist reader Frere কোন পাঠক বা ব্যবহারকারীর 
জন্য, ৪) 1201-20/190-অর্থাৎ সমস্ত তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত ও 
যথাযথ পরিবেশন 

এভাবে বিশ্লেষণের সপক্ষে আমরা অধ্যাপক অমিতাভ 
চ্যাটাজীরি মতামতকে এখানে তুলে ধরতে চাই৷ তার রচনায় 
তিনিও এভাবেই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন__ 

"Thus, according to him, documentation lays 


stress on (!) Nascent thought, far more than an old 
thought; (li) Micro-document, far more than on 





গ্রন্থাগার 


macro document, and (iii) Specialist reader. far 
more than on generalist reader. He also 
emphasised the need for pin-pointed, exhaustive 
and expeditious service as is required by the 
researchers and the specialists.” 19/39) 
. এভাবে সংন্ঞা-বিশ্লেষণ অনাত্রও দেবি, যেমন 
“Documeniation is a library activity, which has 
been identified, according to Ranganathan. by the 
increasing emphasis given on the ‘nascent thought’ 
far more than an old thought, which is embodied 
quile often in articles in periodicals. The emphasis 
is equally on the ‘micro-document’ far more than 
on ‘macro document’; and il is intended for the 
specialist reader tar more than the general reader." 
(৫/প-৯০৯১) 


এইবার ABST গ্রন্থের PARTS যে বক্তব্য উপস্থাপন 
করা হয়েছিল. তা এই আলোচনায় নিয়ে আসা থাক। মূল গল্প 
আমরা আগেই বলেছি, এখন মূল রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করা যেতে পারে। সুমতি নানে মন্ত্রীর আগ্রহ ছিলো__ “we 
সংক্ষেপমাত্রংশাস্ুং কিধিদেতেষাং প্রবোধনার্থং চিন্তাতামিতি। 
উক্তংচ যত ঃ 

অনস্তপারং কিল শব্দশাস্তং wer তথায়ুর্বহবম্চ Faw: | 

সারং ততো গ্রাহামপাস্া হংসৈর্যা ক্ষীরমিবান্কুনধ্যাৎ।। 
তদত্রান্তি বিষ্ণুশৰ্মা নাম arene সকলশান্তরপারংগম্ছাত্রসংসদি 
লবকীর্তিঃ। Cea সমর্পায়তু ATA |" (২/পু-২৩০) 

বাংলা অনুবাদ“ সুতরাং এদের শেখানোর জন্যে কোন 
সংক্ষিপ্ত বইয়ের কথা ভাবতে হবে। বলে- 

শব্দশান্্র APA অপার, 

আয়ু কতটুকু? বাধার পাহাড়। 

খোসা ফেলে তাই নাও শাস- 

ভল ফেলে দুধ খায় দেখো ATF 1 
তাই বলছি, বিষ্ণুশৰ্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আছেন এ-রাজ্যে। হেন 
শান্তর নেই, জানেন না। ছাত্রমহলে খুব নাম-ডাক। তার হাতে 
সঁপে দিন এদের” খপ ১৮) 

তাহলে এই রচনা থেকে বোঝা গেল বিষ্ণুশর্মার আগে 
সংক্ষেপে নানা শাস্ত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে, পুনরায় তার 
সার-সংক্ষেপ করে নতুন পদ্ধতিতে গ্রন্থ রচনা করেননি কোন 
পাশ্ডিত। তাই এই পদ্ধতিই বিষ্ণুশৰ্মার নিজস্ব উত্তাবন, যেকারণে 
Winterniz 3840 করেল, “And Visnusarman 
invented a useful method and write five books for 
instruction.” (১৭/প৩১৩) 


১৪২ ভাদ্র, ১৪১২ 


যেপর্যায়গুলি দেখেছি. তা ARSE গ্রন্থের সাথে মেলে কিনা 


দেখি__ 
ডকুমেন্টেশন 
রঙ্গনাথন কৃত পদ্ধতস্ত্রে উল্লিখিত 
Nascent thought সারং ততে গ্রাহাং 


Micro-document  সংক্ষেপমাতরং MR 
Specialist reader  সমর্পয়িতু এতান্‌ (রাজপুত্রান্) 


অর্থাৎ বিষ্ণুশর্ম। যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রে কথিত তত্ত্বসমূহের 
প্রয়োভনমাফিক (nascent thought) সারসংক্ষেপ করে 
(Micro-document, এবং pin-pointed) রাজপুত্রদের 
উপযোগী করে (specialist reader), মনোগ্রাহী করে নতুন 
পদ্ধতির সাহায্যে রচনা করেছেন এক একটি Ta’ (অর্থাং 
Documentation), যা গ্রন্থাগার ও তথাবিজানে উল্লিখিত 
Documentation-এর সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ 
বিষুওশর্মা কোন নতুন গ্রন্থের উদ্ভাবন করেননি। রাজার 
অনুরোধে (‘actual demand-zen যায় এটিকে) কেবল বিভিন্ন 
শাস্ত্রে বল! কথাকেই মনোগ্রাহী করে তৈরী করেছেন ‘তথ্যবচন' 
(অর্থাৎ যা কিনা Documentation work) এবং তা 
রান্্পৃত্রদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন, কম সময়ে বিভিন্ন শাস্তু- 
সার জানার Sat (Documentation to specialist reader) | 
(২/ক্লোক-২/ 4-800) 

এখানেও আমাদের এ কথার সমর্থনে আনরা AETI 
TI থেকে দু'একটি গল্প উদ্ধৃত করে দেখাতে চাই এইজন্য যে, 
যেনন এক একটি wy এক-একটি 'ডকুমেন্টেশন' সংজ্ঞায় 
অভিহিত, সেরকম আবার এক একটি গল্পও সমমর্য্যাদা পেতে 
পারে। যেমন-প্রথন ‘তন্তু' হল 'মিত্রভেদ", যেখানে গল্প আছে 
মোট তেইশটি। সেখান থেকে সাত নম্বর গল্পটি উল্লেখ করা 
যেতে পারে। এটি খুবই পরিচিত গল্প, যার মূল চরিত্রে রয়েছে 
বক্‌ ও কাকড়া। 

নানারকম জলচর প্রাণীতে ভর্তি খুব বড়ো এক জলাশয়ে 
বুড়ো বক কোন প্রাণীকে ধরে খাবার আগ্রহ না দেখিয়ে কিনারায় 
বসে বসে কাদছিল। সাহস করে এক কাকড়া বকের কাছে 
গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বক ভবিযাদ্বানী করালো যে খুব 
শীঘই হবে অনাবৃষ্টি। তাতেই গুকিয়ে যাবে এই জলাশয়, মারা 
পড়বে সব প্রাণী-এতেই বকের প্রাণ কাদছে। পারে ভলচারেরা 
সবাই তয় পেয়ে বকেরই সাহায্যে অন্য জলাশয়ে যাবার পথে 
এক ভায়গায় বকের খাদ্য হতো। শেষে বককে রাজী করিয়ে 
কাকড়াও যেতে চায় এবং দূর থেকে মাছের কাঁটার পাহাড় 
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দেখে বকের ফন্দিটা ধরে ফেলে আর বককে চরম শাস্তি দেয়; 
ভারিজুরি ফাস করে। মোটামুটি গল্প হল এই। 
কিন্তু অনাবৃষ্টির পূর্বাভাষ কখন কখন হতে পারে এবং সে 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত কোথায়, সেটা জানাতে গিয়ে 
দৈবজ্ঞের দোহাই দিয়ে বক শুনিয়ে বসলো (আসলে 
বিষ্্মশর্মাই) বরাহমিহিরকৃত 'বৃহৎসংহিতা'র শ্লোক। সেখানে 
আত্মপক্ষ সমর্থনে বক TAT 
Sat চ বরাহমিহিরেণ__ 
যদি রোহিন্যা: শকটং ভিনত্তি রবিনন্দনো গগনবীখ্যাম্‌। 
দ্বাদশবর্ধানি তদা নাহি বর্ধতি বাসবো SCN 1 
তথা চ-_. 
প্ৰাজাপত্য শকটে ভিন্নে কৃত্ৈব পাতকং বসুধা। 
ভম্মাহ্থিশকলকীর্ণ কাপালিকমিব ব্রতং ধত্তে।। 
তথা চ_ 
রোহিনীশকটমর্কনন্দশ্চেদ্‌ ভিনত্তি কুধিরোহথবা শশী। 


কিং বদামি তদনিষ্টসাগরে সংক্ষয়ং জগদশেষমুপেতি।।"" 
(২/প-২৬১-৬২) 


অনুবাদ করলে হয়_ 
“বরাহমিহির বলেছে না? 
রোহিনী-শকট নভে যদি ভেদ করে শনৈশ্চর। 
ইন্দ্র বৃষ্টি নাহি দেন পৃথিবীতে দ্বাদশ বংসর। 
এবং 
যদি ভাঙে প্রাজাপত্য রথ, তবে বসুমতী খণ্ড অস্থি 
ভশ্মে ভরে। 
দেখে মনে হয় যেন পাপ করে কাপালিক-ব্রত নিয়ে 
প্রায়শ্চিত্ত করে।। 
আর এ__ 
রবিসৃত কিংবা চন্দ্র অথবা মঙ্গল যদি ভেদ করে 
রোহিনী-শকট, 
wad সাগরে তবে, কী বলিব, ধ্বংস হয় সমস্ত 
জগৎ || (Hae) 
এখানে আমরা এই গল্পে অনাবৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় 
তথ্য (documentation work) সংগ্রহ করতে দেখি; এবং 
এই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেওয়ার সময় (প্রায়শই) কোন্‌ গ্রন্থ 
থেকে তা সংগ্রহ করা হচ্ছে, গ্রস্বকারের নাম কি ইত্যাদি উদ্ধৃতি 
সমেত মূল বক্তব্য পরিবেশন করতে দেখি, যা আমরা গ্রন্থাগার 
ও তথ্যবিজ্ঞানের অন্যতম কৌশল ‘ডকুমেন্টেশন’ তৈরী করার 
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সময় অনুসরণ করি। 

আর একটি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি লয়েছে 
শেষ Se অর্থাৎ *অপরীক্ষিত-কারক'-এর অন্তর্গত ছয় নম্বর 
গল্প । এটিও খুব প্রচলিত গল্প। সেটি এরকম- সারাদিন কাজ 
শেষে রাত্রিবেলা ইচ্ছেনাতো ঘুরে বেডাতো এক গাধা। সকাল 
হবার আগেই ফিরে আসতো ধোপার ভয়ে, বাড়ীতে। তা- 
একদিন রাহে ঘুরে বেড়ানোর সময় ভাব হয় এক শেয়ালের 


মামা-ভাগে সম্পর্ক পাতায়। তো-একবার এক জ্যেংস্না রাত্রে 
কাকুড ক্ষেতে দাঁড়িয়ে গাধার মনে খুব রস ভেগেছে-গান গাইবে 
বলে। শেয়ালের অনেক বারণ সত্বেও শোনে না। গান শুরুর 
আগেই শেয়াল দিয়েছে চম্পট ৷ গান গুরুর পরেই তো চাষীরা 
গাধাকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলে-_এই হল মূল A । 

এইবার এই নূল গল্পের নাঝে এসেছে TS দুটি প্রসঙ্গ, 
একটি বসানো হয়েছে শেয়ালের মুখে, অন্যটি গাধার মস্তব্যে। 
যেমন-লুকিয়ে কাকুড় খাওয়ার জন্য শেয়াল যখন গাধাকে 
চেঁচিয়ে গান গাইতে নিষেধ করছে, তখন বলছে যে তারা 
দুজনেই চোর, অতএব-__ 

“মম কিমনেন বৃথানপ্রচালনেন যতশ্টৌরকর্মপ্রবৃন্তাবাবাং 
নিভৃতৈশ্চ টৌরজারৈরত্ত স্থাতব্যম্‌। Bes চ_ 


জিন্তুলৌল্যংরুজাক্রান্তোজীবিতং যোহর বাতি” (args) 
অর্থাং__ “মামা, শুধু-শুধু বিপদ ডেকে এনে লাভ? আমরা 
চুরি করতে এসেছি না? চোর আর অবৈধ প্রণয়ী এদের ঘাপটি 
মেরে থাকতে হয়, জান না? TH 

কাশিতে যে ভোগে, সে চুরি ছাড়বে, 

ঘুমকাতুরেও চৌর্য ছাড়বে, 

কুণীও ছাড়বে হ্যাংলাপানামি- 

যদি দুনিয়ায় বাঁচতে চায় সে।।” (২২১১) 
স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ উপদেশের মূলে রয়েছে লোকশ্রুতি বা 
প্রবাদ, তা পরিবেশন করেই শেয়াল তার বক্তব্যকে জোরদার 
করেছে। 

আবার গান-প্রসঙ্গে গাধার সেই বিব্যাত বিস্তৃত মন্তব্য আমাদের 
ভারতীয় মার্গ সংগীতের ধারাকে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে তুলে ধরেছে। 
দেখি গাধা শেয়ালকে বলছে_ 

“রাসভ আহ-ধিগৃথিত মূর্খ কিমহং ন জানামি গীতম্। তদ্‌ যথা 
তস্য COME 

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চনাশ্চৈকবিংশতিঃ। 

তানাস্তবেকোনপক্ধাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্‌।। 
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স্থানত্রয়ং যতীনাং চ বড়াস্যাণি রসা নব। 

am যট্ত্রিংশতির্ভাবাশ্চত্বারিংশৎ ততঃ স্থৃতাঃ।। 

, পক্চাশীতাধিকং হ্যেতদ্‌ গীতাঙ্গানাং শতং ET 

স্বয়মেব পুরা প্রোক্তং ভরতেন শ্রুতেঃ TAN 

নান্যদ্‌ Store প্ৰিয়ং লোকে দেবানামপি দৃশাতে। 

শু্তন্রায়স্বরাহৃাদাস্যুক্ষং SMS MIT || (২/পূ-৩৭৭-৭৮) 
অনুবাদ করলে দাঁড়ায় - 

“শাধা বললে, বলি কী রে মুখ্যু? ছ্যা ছা । আমি জানি না গান্‌। 
শোন্‌ তাহলে গান করকম-__ 

সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম মূর্ছনা একুশ। 

উনপদ্ধাশং তান এই হল সুর1। 

তিনটি বিরামস্থান. রাগ ছত্রিশ। 

ছয় আসা, নয় বস, ভাব-সে চল্লিশ।। 

সঙ্গীত বিভাগ-একশ পঁচাশি রকম। 

বেদের পরে কহেন ভরত স্বয়ং।। 

সঙ্গীতের থেকে আর কিছু প্রিয়তর। 

নেই এই বরাধানে দেবতার ও || 

oe স্নায়ু বিনির্ত হৃদয়-নন্দন। 

সুর নিয়ে ডিনেছিল TITS রাবণ ||" AAR) 

এই জায়গায় গান সম্পর্কে 'পঞ্ধাতস্তকার' অসাধারণ তৎপরতায় 
ভারতীয় নাটাসাহিত্যের জনক 'তরতের' নাম সুকৌশলে নিজের 
সমর্থনে এনে প্রচার করেছেন। ভরতের 'নাটাশাস্ত্ে চক্ষুকর্ণের 
আনন্দদায়ক নবতম আবিদ্ধারের কথা আছে__যখন চারটি বেদে 
zs অধিকার ছিল না, তাই ভরত যা আবিষ্কার করলেন তাকে 
“পঞ্চন বেদ' বলে প্রচার করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
সস্কৃত আলংকারিকগণের প্রসঙ্গে বলা হবে। 

এইভাবে বিভিন্ন গল্পে উপদেশের মাধামে রাজ্রকুমারদের 
লোকনীতি, রাজ্রনীতি-ইত্যাদি শিখিয়েছেন 'পঞ্চতস্ত্কার' এবং 
সূত্রটিও নির্দেশ করেন তার কথার সমর্থনে। যদিও সর্বত্র এটি 
সমানভাবে বলা হয়নি, কখনও “বলা হয়েছে' অথবা "বলেছে না”_ 
ইত্যাদি বলে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'ডকুমেন্টেশনে'র পদ্ধতিতে যে 
কৌশল ব্যবহৃত হয়, তার সূচনা হয়েছিল এ গ্রছথেই-_একথা আমরা 
আগেই বলেছি। আর তাই 'ডকুমেন্টেশনের সংস্তা নির্ধারণকালে 
আচার্য রঙ্গনাথন হয়তো SH গ্রস্থের কথা মনে ভেবেছিলেন 
এবং সে গ্রন্থত্বার৷ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন__ নাহলে Paul 
0181 কৃত “all documents of all kinds of all the areas 
of human activity’ এবং A.A.Show কৃত ‘conversion 
into more useful forms, synthesis and 
dissemination of intellectual content..." ইত্যাদি wa 
পেরিয়ে রঙ্গনাথনের হাতে পড়ে সেখানে ‘to specialist- 
ভাবনা কিভাবে যুক্ত হল? তা যুক্ত হয়েছে এ 'পঞ্চতত্ত্র' গ্রন্থের 
প্রভাবে, যেহেতু 2 গ্রছে রাজপুত্রদের জনা উত্তাবনা, সহজবোধা, 
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সরলীকৃত কৌশল-_যেটি বিষুশর্মা করেছিলেন, তা থেকেই__ 
একথা ভাবা মোটেই অর্থহীন নয়। 

এদিকে বিষ্ণশর্মাও উদ্ভাবন করেছিলেন এক মৌলিক অথচ 
ফলদায়ী কৌশল, যা তার একান্তই নিজস্ব চিন্ত।-প্রসূত. যা কালের 
TA পেরিয়ে আজ€ অমলিন এবং আজও বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থের 
সংস্করণ ফেরে মানুষের হাতে হাতে, আর ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়েই। 
এতেই বাড়িয়েছে ARET গ্রন্থের নৌরব। এটিও আচার্য রঙ্গনাথন 
নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রঙ্গনাথনের স্বীকৃতি দ্বারাই তিনি 
নিজেও বিষ্ণুশর্নার মতবাদে প্রভাবযুক্ত-একথারও সমর্থন মেলে। 
রঙ্গনাথন বলেল”_ 

“The world is other than what it is here" is an 
old Indian saw. This is certainly true of human 
nature. Therefore, the appeal of the masterpieces 
in fiction, biography, travel drama, and poetry often 
transcends national limitations. They are 
universally enjoyable. This makes the First law 
press the claim of translations in Book selection. || 
has been said that next to Bible, the Panchatantra 
the ancient book of Indian tales is the most widely 
translated book in the world. It may bear diverse 
lille in diverse language-for example, Arabian 
Nights.” 

আরও একটি প্রসঙ্গ উ্থাপন করতে চাই। এতক্ষণ আচার্য রঙ্গ 
নাথনকৃত 'ডকুমেন্টেশন' সংজ্ঞার সাথে ‘TY’ গ্র্থের মৌলিক 
নিল কতটুকু তা দেখানোর চেষ্টা করা হল। এবারে একত্রে 
রঙ্গনাথনের 'ডকুমেন্টেশন' সংজ্ঞা, AIAD এবং 'পঞ্ষতন্্-গ্রস্থ- 
ভাবনা-একত্রে মেলানো যায় কিনা তা দেখানোর চেষ্টা করতে 
চাই। আমরা দেখেছি যে, সেদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র শিশুদের কথা 
ভেবে রচিত কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। তাই গ্রন্থরচনার দায়িত্ব 
নিলেন স্বয়ং বিষুরশর্মা-একথা 'পঞ্চতন্তরে'র সৃচনারস্তেই আছে। 
সেখানেই দেখতে পাই,_ 

"বিষুশর্মনাপি তানাদয় তদর্থং মিক্রতেদ-মিত্পরাপ্তি-কোলৃকীয়- 
লন্তপ্রশাশ-অপরীক্ষিত কারকাপি চেতি পঞ্চতস্ত্রানি রচয়িতা পাঠতাস্তে 
mE: তেহপি তান্যধীত্য মাসষট্কেন যথোক্তা: সংবৃততা:।" 
AAR) অর্থাৎ বলা যায় রঙ্গনাথনকৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 
"Every Reader His/Her Book"-এই দ্বিতীয় সৃত্রকে নির্দেশ 
করে এবং এটির রচনাশৈলী, যা ছিল অভিনব, তা রঙ্গনাথনকৃত 
“ডকুমেন্টেশন’ সংজ্ঞার 21749017190, এই শব্দকেও সংকেত করে। 
আবার গ্রন্থটি রচনা করে, fees তা দিলেন তিন শিশু-শিক্ষার্থীদের, 
যেটি স্মরণ করায় ‘Every Books Its Reader এই তৃতীয় 
সূত্ৰকে এবং একইসঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে, এই গ্রস্থ পাঠ করার পরে 
আর অন্য কোন গ্রন্থ না পড়লেও লোকনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি 
বিবয়ক শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে-বিবু্র্মার এ শর্তের সাথে নিলে যায় 
রঙ্গলাথনকৃত CHAT AA ‘exhaustive! কথাটি। এবার 


গ্রন্থাগার 


fenh মাত্র ছয় মাসে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করবেনই- 
এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেটি একই সঙ্গে আচার্য রঙ্গনাথন-কৃত 
‘Save the Time of the User-9& চতুর্থ সুত্রকে স্মরণ করার 
এবং 'ডকুনৈন্টেশন' সংজ্ঞার ‘expeditious 3 ধারণাকে মনে 
করায়। এরপর বলি-এই যে গ্রন্থ রচনা করা হল-তা প্রথমত 
রাজপুত্রদের wy বিশেষভাবে, পারে সবরকম পাঠকের ভ্রনাই- 
এরকম ভাবার পর তা যুগে যুগে পৃথিবীর সব গ্রন্থাগারে স্থান পেয়ে 
জনপ্রিয়তা লাভ করবে-এটিও 'ডকুমেন্টেশন' সংজ্ঞার ‘Service 
of nascent thoughl to specialist reader এবং পরে 
রঙ্গনাথনকৃত প্রথম সূত্র ও AWA সূত্র যথা “Books Are For 
Use’ এবং ‘Library is a Growing Organism’ এই yaaa 
একত্রে মনে করিয়ে দেয়। এই আলোচনার সপক্ষে আচার্য রঙ্গ 
নাথনকৃত রচনাংশ উল্লেখ করতে চাই, যেখানে তিনি একইসঙ্গে 
'পঞ্চসূত্র' ও 'ডকুমেন্টেশনে'র মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তার রচনায় 
আছে_ 
“We may define "Documentation* as follows: 
Documentation is the complex of processes 
involved in 
Pin-pointed (to satisty Law 2); 
Exhaustive (to satisfy Law 3); 
Expeditious (to satisty Law 4), 
Service of nascent thought to specialists (to 
98150 Law 1 and 5)." (১৫/প১০৬) 
সবশেবে আর মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে এ 
আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে BIR I আচার্য রঙ্গনাথনকৃত ‘Colon 
Classification’ (৯/পৃ-২৯৪) এর 'সাহিত্য' (Literature) 
অধ্যায়ে যেখানে তিনি বগীকরণে Foci in [P_] বলে সাহিত্য- 
বগীকরণ করেছেন, সেখানে শেষ অর্থাৎ সাত নম্বরটি হল 
‘Champu' বা ACHE আলংকারিক গণের মতে 'চম্পৃকাব্য'। এই 
সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সংস্কৃত-আলংকারিকগণের আলোচনা প্রসঙ্গে 
দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে শুধু বল! দরকার যে 'চম্পৃকাব্য'র 
অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই AETA গ্রন্থ. যেখানে গদা-পদ্যের 
সংমিশ্রণে গ্রন্থটি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, যা আগেই আমরা গৌরী 
ধর্মপালকৃত আলোচনায় উল্লেখ করেছি, ভূমিকা প্রসঙ্গে । এবং এই 
‘AMOR’ নামক গ্রন্থপ্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তৎকালীন সাহিত্য- 
সমালোচকগণ গদ্য-পদ্য সংমিশ্রণে 'চম্পৃকাব্য' নানক OF TET 
শৈলীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধা হয়েছিলেন-এবং আচার্য 
রঙ্গনাথনও এই প্রভাবে প্রভাবান্ধিত, তাই তিনিও এ বিভাগ স্বীকার 
ক'রে, তার সাহিত্য বগীকিরণে এই বিভাগকে আলাদা মৰ্য্যাদা দান 
করলেন। এবং এ স্বীকৃতি এ AETS TE প্রতাবেই হয়েছে, এতে 
কোন সন্দেহ নাই। 
উল্লেখপঞ্জী 
১। চক্রবর্তী, ভুবনেম্বর। ভারতপথিক রঙ্গনাথন। গ্রস্থাগার। 


১৪৫ 


ai বিষ্ুশৰ্মা £ পঞ্চতন্তু। 


৩। CHATTERJEE. 


81 GUHA, B. 


@1 MUKHERJEE, 


vI MUKHERJEE, 


9.1 RAGHAVAN,V. 
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বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। বর্ন-৩৩, 
সংখা-৪-৫, ১৩৯০ ।প ৫১৫৬] 
অনুবাদ-গৌরী ধর্মপাল। সংস্কৃত 
সাহিত্য সন্তার। সম্পাদনা 
ভ্যোতিভূষণ চাকী এবং অন্যান্য। 
প্রধান উপদেষ্টা-গৌরীনাথ “TE 
কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন: 
১৯৮৩। খশ্ড-১৫। 

Amitava. ELEMENTS OF 
DOCUMENTATION. 
Calcutta : Mukherjee Book 
House, 1983. 
Documentation and intor- 
mation. Calcutta : The World 
Press Pvt. Ltd., 1978. 

A.K. FUNDAMENTALS OF 
SPECIAL LIBRARIASHIP 
AND DOCUMENTATION. 
Forewarded by 
S.A.Ranganathan. 
CALCUTTA : IASLIC, 1969 
Ramaranjan. SANSKRIT 
AND SANSKRITIC FA- 
BLES. In-THE CULTURAL 
HERITAGE OF INDIA. Ed-2. 
Ediled by-Suniti Kumar 
Chatterjee. Introduction by 
K.M.Munshi. Calcutta : THE 
RAMAKRISHNA MISSION 
INSTITUTE OF CULTURE, 
1978. Vol-V. P-273-282. 
SANSKRIT KAVYA LITERA- 
TURE : A GENERAL SUR- 
VEY. In-THE CULTURAL 
HERITAGE OF INDIA. Ed-2. 
Edited by-Suniti Kumar 
Chatterjee. Introduction by 
K.M. Munshi. Calcutta : THE 
RAMAKRISHNA MISSION 
INSTITUTE OF CULTURE, 
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1978. Vol-V. P-211-233. 
t: RANGANATHAN, S.A. CLASSIFICATION AND 
COMMUNICATION. 
Bangalor SARADA 
RANGANATHAN 
ENDOWNMENT FOR 
LIBRARY SCIENCE, 1998. 
COLON CLASSIFICATION. 
6th ed. Bangalore 
SARADA RANGANATHAN 
ENDOWMENT FOR 
LIBRARY SCIENCE. 1960. 
DOCUMENTATION AND 
ITS FACETS. Bombay : Asia 
Publishing House, 1963. 
EDUCATION FOR 
LEISURE. Ed-4. Bombay : 
Asia Publishing House. 
1961. 
Library Book Selection. 
Assisted by M. A. Gopinath. 
Ed-2. Bangalore : SARADA 
RANGANATHAN 
ENDOWMENT FOR 
LIBRARYSCIENCE, 1989. 
NEW EDUCATION AND 
SCHOOL LIBRARY 
EXPERIENCE OF HALF A 
CENTURY. Assisted by P. 
JAYARaJAN. Bangalore : 


yol—. 
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SARADA RANGANATHAN 
ENDOWMENT FOR 
LIBRARY SCIENCE, 1961. 
The Five Laws of Library 
Science. Ed-2. Bangalore : 
SARADA RANGANATHAN 
ENDOWMENT FOR LI- 
BRARY SCIENCE, 1988. 
AND KUMAR GIAIJA.Ed. 
SOCIAL SCIENCE RE- 
SEARCH AND LIBRARIES 
: Papers and Summary pro- 
ceedings of the Library 
Seminar on Research in 
Social Science, New Delhi, 
2-4 January, 1959. Bombay 
: Asia Publishing House, 
1960. 
A.P. RANGANATHAN : A 
PATTERN MAKER A 
Syndetic Study of his 
Contribulions. New-Delhi : 
METROPOLITAN BOOK 
CO. PVT. LTO., 1977. 
34 IWINTERNITZ. M.A HISTORY OF INDIAN 
LITERATURE. Translated 
trom German into English by 


১৪।-_- 


WI. 


১৬। SRIVASTAVA, 


B. Jha. Delhi : Motilal 
Banarasidas, 1993. ৬০।-3. 
Pt-1. 
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ভাদ্র, ১৪১২ 


বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 


নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


উক্ত লেখাটি yam গ্রন্থাগার পত্রিকার নিঙ্গলিখিত সংখ্যায় 

কিছুকিছু ভ্রম-প্রনাদ ঘটে গেছে। পাঠকদের সেগুলি অনুধাবন 
করতে অনুরোধ করি। 
১। মাঘ ১৪১০ সংখ্যা, পৃ: ৩১৪ £ “গ্রন্থাগারে পাঠকাদের 
চাহিদার ধরন' পরিসংখানটি এ পৃষ্ঠার প্রথন কলামে 
একাংশ এবং তারপর অপর দুটি সংবাদ ছাপার পরে 
দ্বিতীয় কলামে ছাপা হয়েছে এবং কলকাতায় 
ইয়াসলিকের সম্মেলন, ১৯৬০ সংবাদের শেষাংশে ঢুকে 
পড়োছে। 

TIGA ১৪১১ সংখ্যা পৃ: ২৯১ £ ১৯৬১ সালের 

গ্রন্থাগার দিবস পালন এই সংবাদের প্রথমাংশ প্রথনে 

ছাপা না হায়ে পরবর্তী অংশ আগে ছাপা হয় এবং পরবর্তী 
চৈত্র ১৪১১ সংখ্যায় প্রথমাংশ পৃ ৩২৪ ছাপা হয়।__ 

৩। চৈত্র ১৪১১ সংখ্যা পৃ: ২৮ £ অষ্টাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলনের সামানা কিছু অংশ অর্থাং উদ্বোধনী 
অধিবেশনের বিবরণ ছাপার পর অন্যান্য নানাবিধ 
সংবাদ ছেপে এ সংখ্যা শেষ করা হয়োছে। পরবর্তী 
বৈশাখ ১৪১২ এ সম্মেলনের বিবরণের শেষ সংবাদ 
না ছেপে ছাপা হয়েছে জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ সংখ্যা পৃ: ৩৯ 
প্রথমে অন্য একটি সংবাদ 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গ্রদ্থাগার' 
ছাপার পর। সম্মেলনের বিবরণের পূর্ব সংখ্যায় ছাপার 
কোন উল্লেখ নেই। 

৪। সবচেয়ে যেটা অস্বস্তিকর তা হল, আষাঢ় ১৪১২ সংখ্যায় 
পৃ: ৮৬ ছাপা ১৯৬১ সালের সংবাদগুলির মাঝখানে 
হঠাং একটা ১৯৬৪ সালের সংবাদ ছেপে দেওয়া__ 
"গ্রন্থাগারিকাদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ'। ইতিহাসে 
তারিখের এইরূপ ক্রম লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয়। 

পরিষদের শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনা £ সংযোজন 

করেক মাস আগের গ্রন্থাগারের একটি সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ 

১৪১০) বিভিন স্থানে পরিষদের শিবির শিক্ষণ সম্পর্কে লেখা 

হয়েছিল-তাতে সবগুলি শিবির শিক্ষণের বিবরণ দেওয়া হয়নি 

কিছু কিছু বাদ পাড়েছে। 
দেখা গেল ১৯৬১ সালের ২২ থেকে ৩১ অক্টোবর বাকুড়া 

জেলার বাপসী গ্রামে 'ধ্রুব সংহতি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ১০ 

দিন ব্যাপী যে অত্যন্ত সফল শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়েছিল 


v 


পরিষদের সহযোগিতায় তার বিবরণ এখনো দেওয়া হয়নি। 

"ধ্রুব সংহতির' কর্মলচিব গোপালচন্দ্র পাল মহাশয় উদ্যোগী 
হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 
সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নেন। পরে তিনি বাঁকুড়া জেলার 
সমাজ শিক্ষাধিকারী বিশ্বের দাস মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলে তিনি Se সময়ে ২৪টি গ্রামীণ গ্স্থাগারিককে বাপসীতে 
উপস্থিত হয়ে শিক্ষণ শিবিরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। 
১৮টি গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক ১টি গ্রাম গ্রদ্থাগার ও ধ্রুব সংহতির 
দুজন কী মোট ২১ জন এই শিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন! 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রবীর রায় চৌধুরী, 5ঞ্চল 
কুমার সেন, মদন প্রসাদ সিংহ ও সুকুমার চৌধুরী (অফিস) 
প্রথয়ে যান। পরে পরিষাদের কর্মসচিব বিভয়ানাথ মুখোপাধায় 
ও বিনয়ভূষণ রায় যোগদান কারে ' 

শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল অন্যানা শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনাব 
মতই। ১০ দিনের শিক্ষণ শিবিদের প্রথম দুই দিন শিক্ষণ 
শিবিরের উদ্দেশা গ্রন্থাগার fears শিক্ষিত হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ 
আলোচনা। বাকী ৮ দিন হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্ত 
দলটিকে ৭টি ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করা হুয়। অর্থাৎ ৩ ভন 
করে শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। প্রতিটি দলকে 
এক একদিন এক একটি বিভাগে কাজ করান হয়। এইরূপে 
প্রতোক জনই ৭টি বিভাগে কান্ত করার সুযোগ পায়। ৭টি 
বিভাগ কাজ করার সুযোগ পায়। ৭টি বিভাগ হচ্ছে 
(১) পরিগ্রহণ (২) বগীকরণ (৩) সূচীকরণ (8) চেকিং (৫) 
লেবেলিং (৬) ফাইলিং এবং (৭) দেলভিং এইভাবে হাতে 
কলমে কান্ড করার ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থী বাস্তব শিক্ষার সঙ্গে 
পরিচিত হন। 

শিক্ষণ শিবিরের কার্য সময় ছিল সকাল ৮টা থেকে ১২টা 
স্নানাহারের পর ২টা থেকে ৫টা, ৫টা থেকে ৬টা চাপানের 
বিরতি! পুনরায় ৬টা থেকে ৮টা কাজ তারপর আলোচনার 
আসর। এইভাবে কান্ত করে ধ্রুব সংহতির ১০০০টি পুস্তক 
সম্পূর্ণভাবে পাঠকদের দেওয়ার উপযুক্ত করে তোলা হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬০ এর জানুয়ারীতে বীরভূম 
জেলার সিউড়িতে শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় শিক্ষণ 
শিবির। 


গ্রন্থাগার 


পরিষদে রবীন্দ্র জস্মশতবার্ষিকী ১৯৬১ 

১৯৬১ র৮ই মে থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের উদোগে 
বিপুল উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক বর্ষের সূচনা 
za) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পরিষদের প্রথম সভাপতি | এই 
উপলক্ষে পরিবদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" পত্রিকা রবীন্ত্রনাথ 
সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এই সংখ্যায় 
পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুশীল কুমার ঘোষের লেখা 
দুটি are প্রকাশিত হয়। একটি ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখায় 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের বিবরণ তার সঙ্গে আছে পরিষদের 


পুরানো দিনের কিছু কথা। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এ , 


পত্রিকার ১৩৬৮ বর বৈশাখ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধের নাম 
'রবিন্দ্রমাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন'। 
সুশীলকুমার ঘোষের স্মৃতিচারণ 
সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে বীরভূমের সিউড়ি 
যান ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (RAS) ১৯৩৯) এবং সম্মেলন শেষে 
বীরভূম ভেলার গ্রন্থাগার গুলি পরিদর্শনে বার হন। এইরকম 
TAA পরিদর্শন তারা মাঝে মাঝেই করতেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ স্থাপনের পর এই তাদের রুটিন কার্য ছিল। প্রতিবারই 
সঙ্গে কিছু বন্ধুবান্ধব থাকতেন। এবারেও ছিলেন অধ্যাপক 
শ্রীকৃঘার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, পন্ডিত 
কানীশ্বর চট্রোপাধ্যায়, সরলা দেবী চৌধুরাণী, অধ্যাপক 
সতীশচন্দ্র মিত্র (দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির বিশিষ্ট অধ্যাপক 
ও গ্রন্থাগারিক)। কবি রাধাচরণ দাস প্রমুখ। এ সম্মেলনের 
সভাপতি ছিলেন arate অমৃতলাল বসু অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি ছিলেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুন্রতাত) তাদের পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন 
তারাশস্তর বন্দোপাধ্যায়। তারা চণ্ডী দাসের ATS, কীর্ণাহার, 
লাবপুর, কেন্দু বিশ্ব aap, বোলপুর শান্তিনিকেতন পরিভ্রণ 
করেন। 

সিউড়ির সাহিত্য সম্মেলন শেষ হবার আগে সুশীল কুমার 
care প্রতিনিধি আবাসে (বেদীমাধব ইন্সস্টিটিশন হল) বঙ্গীয় 
গ্রস্থাগার পরিষদের সম্পাদকরাপে এক সভা আহান করেছিলেন। 
সভায় সরলা দেবী চৌধুরাণী, অমূল্যচরণ বিদ্যাতুযণ, 
নলিনীরপ্রন পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক শটীন্দ্রনাথ 
মুবোপাধায়, কুমার Bhs দেব রায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত, 
পন্ডিত কাশীম্বর চট্রোপাধ্যায়, সতীশ ve নিত্র, অধ্যক্ষ 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়__কবি 


১৪৮ 


SF, ১৪১২ 


রাধাচরণ দাস প্রমুখ যোগ দিয়েছিলেন। রসরাকত অমৃতলাল 
বসু এ সভায় পৌরোহিত্য করেন। উক্ত সভায় গ্রন্থাগারের 
উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
সংকল্প গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় কতিপয় কৃতবিদ্য মণীযীকে 
নিয়ে এক অস্থায়ী সঙ্ঘ গঠন করা হয়। পণ্ডিত কুলদাপ্রদাস 
মল্লিক, ভাগবত ay, শিবরতন মিত্র ও কয়েকজন শিক্ষক, 
অধ্যাপক, গ্রস্থাগারিক ও নেতৃস্থানীয় ate ও কমীবন্দ এতে 
সহযোগিতা করবেন বলে স্থির হয়। নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উপর এর পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। 
রবীন্দ্রনাথ ও অন্যানাদের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে 
আলাপ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তার কাছে গ্রন্থাগার . 
পরিষাদের কর্মপদ্থা কি হবে ভানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, 
গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতিসাধন। এই উদ্দেশ্যে লাইব্রেরিগুলিকে 
একতাবদ্ধ করতে হবে বলে তিনি ভানান। রবীন্দ্রনাথ বলেন 
এই কাজে লাইব্রেরি গুলির উদ্দেশ্য কেন্দ্রানুগ হওয়া প্রয়োজন। 
সকলের আদর্শ কিছু সমান নয়। সকলকে একসৃত্রে গীথার 
সার্থকতা আছে, একমুখী হতে তা সাহায্য করবে। তিনি আরও 
বলেন, উন্নতি সাধন অতি বড় কথা-ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহে এরা MAS শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন 
পুস্তকের সংখ্যা এদের আদর্শ হতে পারেনা-আমরা চাই কত 
সংখাক বই পঠিত হল তার WE অনুসন্ধান, কি প্রকৃতির বই . 
অধিকতর লোকের প্রিয়, কীরকম বই লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে '* 
তার সংখ্যা কীরকম হবে-ইত্যাদি দেখা। আর একটি বিশেষ 
প্রয়োজন প্রতি জেলায় লাইব্রেরী সমিতি গঠন করে ক্ষুদ্র বৃহৎ 
নানা STS গ্রন্থালয়ে তথ্য অনুসন্ধান। প্রত্যেকের অভাব 
অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। 

রহীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে আর যা বলেছিলেন, তা হল, প্রতোকের 
নতুন নতুন অসুবিধার কথা শুনিবেন এতে যেমন বৈচিত্রা 
আছে তেমনি জটিলতাও আছে গুরু সংকটকালে প্রকৃত সাহায্য 
অভাবে এই তরুণ প্রতিষ্ঠানগুলি নির্জীব হয়ে পড়বে। গ্রামের 
নবীন যুবক বা অপেক্ষাকৃত তরুণ বাল্‌ক লাইব্রেরি চালিয়ে 
থাঁকে-তাদের সাধ্য সীমাবদ্ধ সংকট ত্রাণের উপায় সঙ্কুচিত। 
মিউনিসিপ্যালিটি, EBB বোর্ড প্রভৃতি সাধারণ তহবিল থেকে 
অর্থ সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়ে থাকি সুশীল বাবু বলেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেন অর্থানুকুল্যে যেরাপ সংকট মোচন হতে পারে 
এরূপ অনা কিছুতে হয়না) 


গ্রন্থাগার 


রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, তার লাইব্রেরি সম্কঙ্গে অভিনত তো 
পূর্বেই বলেছেন। লাইব্রেরী হল ভাড়ার ঘরের নত, পানা ash 
সংগ্রহের স্থান। নানাজাতীয় খাদ্য, সৌখিন, সানু, পৃষ্টিকর 
লঘু গুরুপাক সকল প্রকার আহার্থ ভাণ্ডার এই লাইব্রেরি । ইহা 
সকলকে তুষ্টি দেয সকলের প্রয়োজন মিটায়। পুষ্টি সাধনে 
এই স্থানে অনিয়ন্ত্রিত থাকবে! তবে ধর্ম বেহন বিষয়েও, তেনন 
প্রচারের প্রয়োজন আছে। উন্নতির আদর্শ হৃদসঙ্গন করাতে 
লোকবল আবশ্যক। আর একতা সূত্রে গ্রথিত করার ভিন্ন তাৎপর্য 
লক্ষিত হতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথ ও সুশীলকুমারের এই আলাপ কবিতা থেকে 
যে কয়েকটি মুলকথা বেরিয়ে এসেছে তা আজও প্রাসঙ্গিক। 
গ্রন্থাগারের আন্দোলনের উকেশ্য গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন। এই 
উদ্দেশ্যে পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে গ্রদ্থাগারগুলিকে একতাবদ্ধ 
করাও এর অন্যতম উদ্দেশা। গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে eZ পাঠের 
জনা গ্রন্থাগারের বই যাতে পঠিত হয় তার উপায় করতে হবে! 
ভেলায় জেলায় গ্রন্থাগারের নই যাতে পঠিত হয় তার উপায় 
করতে হবে। জেলার জেলায় গ্রন্থাগার সমিতি গড়ে তুলে FE 
বৃহৎ সমন্ত গ্রন্থাগারের তথ্য অনুসন্ধান । গ্রন্থাগার গুলির সংকট 
কালে সাহায্য বিশেষ করে কর্মী ও অর্থ সংগ্রহে সাহাযা করা। 

লেখাটি গ্রন্থাগার’ পত্রিকার ১৩৬৭ সালের বৈশাখ 
সংখায় (পৃ: ২০) প্রকাশিত হয়েছে। 'গ্্থাগার' পত্রিকায় 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন" নানে সুশীলকুমার 
অপর একটি লেখায় (১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ:১৮) রবীন্দ্রনাথের 
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১৪৯ 


ভাদ্র, ১৪১২ 


সাঙ্গে ও আলাপচারিতা কাই বিশদভাবে লিবেছছেন। 

aaa বলেন, সংবাদপত্রে পরিবাদের উদ্দেশ ও 
কার্যাবলীর বিবরণ তিনি নাকে মাঝে পড়ে থাকেন! গ্রন্থাগার 
তার মতে এক অনুল্য বস্তু, সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ । 
TATA সঞ্চিত অমূল্য সম্পদ আমাদের বিগত যুগের ভান 
আহরণ করার সুযোগ SE সকল দেশের ATANT 
চিন্তানারকদের ক: আমরা লাইব্রেরি না থাকিলে কোথায় * 
পেতানছ এগুলি কালস্লোতে ভেসে গিয়ে নিশি হয়ে নেত ৷ 

মূল্যবান € দৃল্লাপ্য গ্রন্থের জনা লাইব্রেরিতে একটি বিশেষ 
বিভাগ এবং তা অধ্যয়ন করার ভন্য বিশেষ নিধান থাকা 
প্রয়োজন বালে তিনি মত প্রকাশ করেন। সুশীলকুমার জানান 
তাদের লক্ষা প্রতি ভেলায় একটি গ্রচ্থাগার সমিতি প্রতিষ্টা কলা) 
গ্রন্থাগারে যেমন কিছু সাধারণ গ্রন্থ থাকবে তেমনি এলাকার 
চাহিদা অনুযায়ী স্বস্থ অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন বিশেষ Frese 
পুস্তক কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এভাবে নানা বিষয় প্রধান TETA 
গড়ে উঠলে অধায়াণ গবেষণা তথ্য নির্ণরের লক্ষে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন উপযোগী হায়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুলীলকুনার 
লোকশিক্ষার জন৷ গ্রন্থমালা প্রকাশের কথা হয়: বিশ্বভারতীর 
এই জ্ঞান কেন্দ্র থেকেই এই প্রচেষ্টা গুরু কবার অনুরোধ তিনি 
ভানান। যাতে Everyman Library Series বা Home 
University Library Series এর মত স্বপ্প arm বিশ্বভারতী 
থেকে প্রকাশ করা হয়। 

এর বহুকাল পরে বিশ্বভারতী থেকে (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ) 
্র্থমালা প্রকাশিত হয়। 








গ্রন্থাগার সংবাদ 


পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি 


রঘুনাথপুর মহকুমা কমিটি 
সাধারণ সভা 


শত ২৩শে এপ্রিল ০৫. পুরুলিয়া জেলার পঃ a: 
সাধারণের গ্রন্থাগার al সমিতির রঘুনাথপুর মহকুমার কমিটির 
a বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় নডিহা উচ্চ বিন্ালয়ে। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
নেতা দীননাথ লোধা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ৫০ ভন 
্রস্থাগারকর্মী উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী মৃণালকাস্তি মন্ডল 


১৫০ ভাদ্র, ১৪১২ 


পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি, বর্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমা 
১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা 


পঃ বঃ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি. বর্ধমান সদর 
(দঃ) মহকুমা শাখার ১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হ'ল ২৭.০৩.০৫ রবিবার বেলা ১২ টায় উদয় চাদ ভেলা 
গ্রদ্থাগারে। উান্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মেমারী কলেজের 
অধ্যক্ষ ডঃ গোপীকাস্ত কোঙার। উদ্বোধক গ্রন্থাগার আন্দোলনে 


বিষয়টির উপর বিশেষ ভোর দেন। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের 
কাভের প্রশংসা করে বলেন, পাঠকের চাহিদা পূরণে ছোট 
আকারের গ্রন্থাগার এবং বড় আকারের গ্রন্থাগারের মধ্যে মূলত 
কোন পার্থক্য থাকে না। সভায় ৩০ জন সদসা/সদস্যা উপস্থিত 
ছিলেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় 


পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতি, পুরুলিয়া 
অবস্থান ও ডেপুটেশন 


পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত পুরুলিয়া জেলাতেও 
পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি গত ২১শে এপ্রিল 
জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে সকাল ১০টা থেকে৫টা পর্যন্ত 
অবস্থান কারে এবং ডেপুটেশন দেয় সভাধিপতি ও ভেলা 


শাসকের নিকট। এই অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন জেলার ৭০ 


জন গ্রন্থাগার Fa 
প্রতিবেদক — শ্রী মণালকাত্তি মন্ডল 


সিঙ্গুড় সুকান্ত পাঠাগার 


গত ৩১ শে মে ২০০৫ তারিখ মঙ্গলবার, দিঙ্গুড সুকান্ত 
পাঠাগারের উদ্যোগে কৰি স্মরণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 
২০০৫. সিঙ্গড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতলাঙ্থ প্রার্থনা কক্ষে 
অনুষ্ঠিত হয়। "রবীন্দ্র ও নভরুল"" আবৃত্তি এবং সংগীত 
প্রতিযোগিতার ৬টি বিভাগে এলাকায় মোট ১০১ জল প্রতিযোগী 
অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান 
শুরু হয় বিকল a ঘটিকায়। আলোচনার প্রথম বিষয় “জনগণের 
রবীন্দ্রনাথ, আলোচক শ্রীযুক্ত গৌরহরি পাল বিশিষ্ট সনাজসেবী 
ও ভূতপূৰ্ব প্রধান শিক্ষক পিহাস হাই স্কুল। 

দ্বিতীয় বিষয় ‘রবীন্দ্র সংস্কৃতি ও নজরুল সংস্কৃতি চিরায়ত 
সুস্থ সংস্কৃতি।' আলোচক শ্রীযুক্ত মহাদেব সিংহ, প্রাক্তন সহ- 
শিক্ষক, কানারপুকুর রামকৃষ্ণ নিশন স্কুল। 

তৃতীয় বিষয় 'জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতায় প্রতিবাদী 
AGH ।আলোচক শ্রীযুক্ত তাপস চক্রবস্ী, বিশিষ্ট সমাভসেবী 
ও প্রদেশ CM পরিবদ সদসা। 

চতুর্থ বিষয় "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার মানুষের উত্তম বদ্ু'। 
আলোচক শ্রীমুক্ত তপন কুমার বর্মন, জেলা গ্রাগার আধিকারিক 
বাকুড়া। 

এরপর সার্বসাধারণের জন্য রবীন্দ্র ও নজরুল BAe 


প্রতিবোগিতা অনুষ্ঠিত হয়! এই প্রতিযোগিতায় ৩০ ভন 
প্রতিয়োগী অংশগ্রহণ কারেন। এরপর পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান 
ওরু হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিতা করেন সিঙ্গুড় গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধান শ্রানতী পদ্মা সিং। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন 
শ্রীযুক্ত অনিয় পাত্র মহাশয়, বাঁকুড়া জেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ণ 
কথিটির সদস্য, উভয়েই মনোভ্ ভাষণ দেন। ২০০৫ লালের 
মাধ্যমিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে এলাকার 
৫ জন কৃতী ছাত্র ছাত্রীকে সংবর্ধন। দেওয়ার মধ্য দিয়ে পুরাকার 
বিতরণ অনুষ্ঠান গুরু হয়। সিঙ্গুড় সুকান্ত পাঠাগারের সাধারণ, 
নব-সাক্ষর, ছাত্র-ছাত্রী ও শিশু-কিশোর বিভাগের ২০০৪ 
সালের শ্রেষ্ঠ পাঠক-পাঠিকা গণকে প্রত্যেককে ১টি করে বই 
দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতার ৬টি বিভাগের ২১ 
জনকে বই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার গুলি প্রতিযোগিদের 
প্রধান ও আধিকারিক বৃন্দ। 

এই অনুষ্ঠানের পরই সর্বশিক্ষা ও বিজ্ঞান মঞ্চের অনুষ্ঠান 
শুরু হয়। রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯ ঘটিকায় সমগ্র অনুষ্ঠান শেষ 
হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৪০০ ভন গ্রন্থাগার শ্রেণী মানুয উপস্থিত 


ছিলেন। 
প্রতিবেদক — শ্রী নিমাইচন্র নন্দী 


গ্রন্থাগার 


১৫১ 


ভাদ্র, ১৪১২ 


কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 


কল্যাণী |লিশ্মাবন্যালয় কেন্দরায় গ্রন্থাগার এবং ইনাক্রবনেট 
সেন্টার, আহামেদাবাদ (ইউ জি সি এর একটি স্থশাসিত সংস্থা) 
যৌথভাবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ ভল কালেজ ও বিশ 
শিদ্দালয়ের গ্রস্থাগারিককে নিয়ে একটি ৫ দিনের (৪ - ৮ এপ্রিল 
২০০৫) কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল 
লাইব্রেরী MÖTA: ৪/৪/২০০৫ সকাল ১০টা থেকে 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা সুধেন্দু মন্ডল; বিশেষ অতিথি 
ছিলেন ড. পীযুষ কান্তি পানিগ্রাহী, বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার 
ও তথাবিজ্ান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগত ভাষণ 
নিয়েছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধ শ্রী উৎপল 
ভট্টাচার্য ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন CSA গ্রস্থাগারের ভারপ্রাপ্ত 
গ্রদ্বাগারিক শ্রী মৃগান্ক মন্ডল । সভাপতিত্ব করেন কল্যাণী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলোক কুমার ব্যানাভীঁ। 

৫ দিন ধরে নিবিড় ভাবে লাইব্রেরী অটোমেশন করার 
জনা কি কি করা উচিৎ, কি ধরনের সফট্ওয়ার ব্যবহার করা 
উচিৎ, সোল (SOUL) (সফট্ওয়ার ফর ইউনিভার্সিটি 
লাইব্রেরী) aes ওয়ারের উপর মূলত কর্মশালাটি হয়। এর 
সাথে সাথে কম্পিউটার ব্যবহারের ধরন এবং কলাকৌশল 
শেখানো হয়। এই পাচ দিন ধরে অংশগ্রহনকারীদের যারা ট্রেনিং 
করিয়েছেন তাহাদের মধো মি:বি রমেশ, বিজ্ঞানী, ইনফ্লিবনেট 
সেন্টার, আহমেদাবাদ; অধ্যাপক অশোক রঞ্জন ঠাকুর, উপাচার্য 
পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. সৌমিত্র সরকার, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গ্রস্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রী বিকাশ 
qarsi, তথ্য fran, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড: পীযুষ 
কান্তি পানিগ্রাহী, বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান 
বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য৷ 


, 


পাঁচ দিনের ট্রেনিং শেষে ৮/3/২০০৫ তারিখ বিকাল 
টায় সনাপ্তি অনুষ্ঠান এবং অভি ত্রান পত্র বিতরণ করা হয়। 
Be অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী নিমাই 
WA, গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
সম্মানীয় অতিথি ছিলেন অধ্যাপক অর্জন দাশগুপ্ত, অধ্যক্ষ, 
শিক্ষাতন্ত, সাংবাদিকতা এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান অনুষদ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বিশেব অতিথি ছিলেন ড. কৃষ্ণপদ 
মজুনদার, রিডার, ্রস্থাগাব ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর 
বিবিদ্যালয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অলোক কুমার ATTEN | 

এই ট্রেনিংকে wa করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর একটি 
বই, একটি ভি. সি. ডি. এবং একটি শ্মরণীকা প্রকাশ করা হয়। 
কর্মশালার প্রথম দিন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নতুন কম্পিউটার 
বিভাগটির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভ্রালাক 
কুমার বানাভী। 

অংশগ্রহণকারী ২৭ জন গ্র্থাগারিক মূলত নদীয়া, 
মুৰ্শিদাবাদ, D: ২৪ পরগনা, কলিকাতা, বর্ধমান এবং মেনিনীপুর 
জেলা থেকে এসেছিলেন। 

উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব বক্তাই মূলত: 
আধুনিক প্রযুক্তি রপ্ত করে গ্রন্থাগারিকগণ যাতে গ্রন্থাগার 
ব্যবহারকারীদের আরো FE সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে সরবরাহ 
করতে পারে তার উপর গুরুত্ব দেন। নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের 
ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকমন্ডলীকেও আরো 
কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। অংশগ্রহণকারী গ্রদ্থাগারিকদের 
দাবি এই ধরনের কর্মশালা আরো বেশি বেশি করে হলে নতুন 
নতুন প্রযুক্তি রপ্ত করা সহজ হবে। 

প্রতিবেদক — শ্রী মৃগান্ক মল 


৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, (১৩-১৫ই আগষ্ট, ২০০৫) 


গত ১৩-১৫ আগষ্ট, ২০০৫ কৃষ্ণনগর পাবলিক 
লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের 
রবীন্দ্রভবনে (নারায়ণ সান্যাল নগর: আবু সয়ীদ আইয়ুব মঞ্চ) 
৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের 
গুরু হয় ১৩ই আগস্ট ২০০৫ বিকাল stra এক বর্ণাঢা 
পদযাত্রার মাধ্যনে। গ্রদ্াগারিক, গ্রন্থাগার কী স্থানীয় TEA 
মানুষের এ পদযাত্রা রবীন্রভবন থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা 
করে রবীন্দ্রভবনে শেষ হয়।এরপর এ প্রেক্ষাগৃহের আবু সয়ীদ 
আইয়ুব মঞ্চে উদ্বোধনী সভা শুরু হয়। প্রথমেই নুপুর ডান্স 
একাডেমীর শিশু শিল্পীরা নৃতা পরিবেশন করে। সম্মেলনের 


সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর রয়ে টৌধুরী। উদ্বোধক ছিলেন 
গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী নিমাই মাল। এছাড়া নদিয়া জেলার 
সভাধিপতি শ্রীমতী রমা বিস্বাস, বিশিষ্ট অতিথি মন্ত্রী শ্রী নয়ন 
সরকার, সাংসদ শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ, বিধায়ক শ্রী সুনীল 
ঘোষ. অধাপক আকুলানন্দ বন্ধ্যোপাধ্যায়, শ্রী কমলেন্দু সান্যাল, 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ও 
পরিষদের কমসচিব শ্রী অনুপকুমার সরকার, প:ব: সাধারণের 
কর্মি সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন চন্দ ও কর্মিসমিতির সম্পাদক 
শ্ৰী শিবপ্রসগাদ চক্তবর্তী প্রনুখ বহ বিশিষ্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন! 
সম্মেলনে ১৮২ ভন প্রতিনিপি/দর্শক উপস্থিত হন। উদ্লোধনী 


গ্রন্থাগার 


অনুষ্ঠানের গুরুতে অতিথি বরণের পর মোহিত রায়, দিলীপ 
চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিনয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের বিভিন্ন নেতৃত্ব সহ শিক্ষা, সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পৃথিবীর নিরীহ মানুষ, বন্যা ও সুনামিতে 
প্রয়াত মানুষের প্রয়াদে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয় ও ১ মিনিট 
শ্রদ্ধা্াপন করা হয়। এরপর ভারতীয় গণনাট্য ACTA 
শাস্তিপুর শাখা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অভার্থনা 
সমিতির সভাপতি শ্রীমতী an বিশ্বাস সম্মেলনে আগত 
প্রতিনিধিদের স্বাগত ভানিয়ে নদিয়া কেলাকে সম্মেলনের জন্য 
নির্বাচিত করার জন্য FSA জানান এবং সকলকে শুভেচ্ছা 
ও অভিনন্দন ড্রানান। অভার্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী 
এসএন.সাদী ভানান সম্মেলনের দায়িত্ব পেয়ে তারা গৌরবান্বিত 
বোধ করছেন। তিনি সকলকে অভিবাদন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা 
ভানান। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য Sia নিরলস 
চেষ্টা করেছেন ভানিয়ে তিনি সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের 
স্বাগত ভানান। পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ কুমার সরকার 
সশেলেনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। 

উদ্বোধনী ভাষণে উদ্বোধক শ্রী নিমাই মাল তথ্য 
বিস্ফোরণের যুগে গ্রস্থাগারকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় 
সে সম্বন্ধে তার চিন্তা ভাবনার কথা বলেন। তিনি বলেন 
দারিদ্রাসীনার নীচের মানুষদের কাছে গ্রন্থাগারকে আরও 
প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে। প্রধান অতিথি শ্রী নয়ন সরকার 
বলেন গ্রন্থের কোন বিকল্প নেই; মানুষাকে গ্রস্থত্রেমী করার প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যেতে হবে সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি 
“স্মরণিকা''র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সভাপতি শ্রী প্রবীর 
am চৌধুরী । সাংসদ শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ বলেন 
শিক্ষাব্যবস্থাকে পণ্য কর! হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে 
হবে। অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের সার্বিক 
সাফল্য কামনা করে বলেন সভ্যতার উন্নয়নে, গণতন্ত্রকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ায়, কুসংস্কার ও SÍRA বিরূদ্ধে আন্দোলনে 
HORA অস্বাভাবিক প্রভাব আছে। প:ব: সাধারণের কম্মীসমিতির 
সভাপতি শ্রী বীরেন চন্দ সম্মেলনের সাফল্য কাননা করে বলেন 
বই ও গ্রন্থাগারের উপর আক্রমণ হলেও বই ও গ্রন্থাগারের 
ধ্বংস নেই, মানব সভাতারও RA নেই। এরপর এম ই. 
পাবলিশার্স প্রকাশিত তহমিন! খাতুন ও প্রবীর দে সম্পাদিত 


১৫২ 
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"মায়ের ভাষা একুশে সুবর্ণ জয়স্ত্রী সংকলন" শীর্ষক গ্রন্থটি 
আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন শ্রী প্রবীর রায় টৌধুরী। এরপর 
সভাপতির ভাষণে শ্রী প্রবীর রায় চৌধূরী বলেন গ্রন্থাগার 
আন্দোলন একটা সামাজিক আন্দোলন। আপামর জনগণের 
কাছে SAMA পরিসেবা পৌছে দেওয়াই এর মুল উদ্দেশ্য। 
তিনি বলেন বর্তমানে একদিকে আশার কথা তথ্যপ্রযুক্তি, 
যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে গ্রামীণ গ্রস্থাগারেও 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিসেবার একটা বিরাট সম্ভাবনা 
দেখা যাচ্ছে। আবার আশঙ্কার কথা ভোগবাদী ভীবনদর্শনে 
লালিত এক সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের 
সংস্কৃতির শিকড়কে উপরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি 
বলেন খ্রস্থপ্রীতি, গ্রন্থের প্রতি ভালবাসা শুধুমাত্র গ্রন্থাগার 
আন্দোলন একা আনতে পারবে না। এজন্য এর সঙ্গে সাক্ষরতা 
আন্দোলন, সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বিভ্রান আন্দোলন, শিক্ষা 
আন্দোলনকেও যুক্ত করতে হবে। সব ধরনের গণসংগঠন, 
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, (পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সরকার 
যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালালে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ 
বাড়াবে এবং গ্রন্থাগার তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে 
পারবে। সভাপতির অভিভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী এস.এম.সাদী। সভায় 
প্রতিনিধি/দর্শক ছাড়াও স্থানীয় বনু গ্রন্থাগার ও TELA মানুষ 
ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেদিন স্ধ্যেবেলা সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরদিন ১৪ই আগষ্ট, ২০০৫ 
সকাল ৯-৩০টা থেকে সম্মেলনের FA আলোচ্য বিষয় “SRNA 
ও জনসংযোগ" নিয়ে ১৪ ভন আলোচক তাদের প্রবন্ধের 
বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালক ছিলেন ড: বরুশকুমার মুখোপাধ্যায়। 
আলোচনা সভার বিবরণী রচনায় সাহায্য করেন ড: বিমল 
চট্রোপাধ্যায়, শ্যামল রায়চৌধুরী, শ্রীমতী বীথি বসু ও নীলিনা 
পাল। প্রথম পর্বে দুপুর ১-৩০টা পর্যন্ত প্রবন্ধের বন্তব্য রাখা 
হয়। দ্বিতীয় পর্বে ৩ টে থেকে ৬-৩০ টা পর্যন্ত ৩৭ জন প্রতিনিধি 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর বিভিন্ন আলোচনার উপর 
ভিত্তি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৃতীয় পর্বে গ্রন্থাগার ও 
্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা চলে রাত ৯টা 
পর্যস্ত। [৪৭ তম গ্রদ্থাগার সম্মেলন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণী 
পরে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। সম্পাদক] 
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by Or. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : Libraries and Public 
Relations 


While referring to this year's lheme 
of 47th Bengal Library Conference 
(held at Krishnanagar, Nadia from 13- 
15 August ' 2005) focusses on Public 
Relations in popularising the Public 
Libraries located in different areas. 
Reference is also made to the 
guidelines on the subject as 
enumerated in IFLA-UNESCO 
Guidelines for Public Libraries lo 
acquaint the members of the public 
about the nature, function, character, 
variety of public libraries so that more 
and more people are drawn to them to 
cater to users' needs, more effectively, 
efficiently and expeditiously. 2135 


Tilottama Roy. Librarians : New role 
and re-evaluation. 


Points out to the identity crisis of 
Librarians in the changed scenario in 
the back drop of new information age. 
Reference is also made to users' 
services in Traditional, Automated, 
Hybrid, Digital Libraries by Librarian/ 
Cybrarians and new information 
professionals. It is urged thal whatever 
change may occur Librarian/ 
Cybrarians must have stoically to face 


the challenge of Internet environment. 
P. 136 


Shyam Sundar Kundu. Sanskrit 
stories, literature and Ranganathan 
: A Discussion in the light of 
Panchatantra. 


In this serialized item, reference is 
made to Ranganathan’'s formulations 
of the criteria for book selection and his 
adoption of the principle of rejection in 
the context of selection as envisazed 
in Panchatantra and such other 
relevant references. P. 139 


Nirmalendu Mukherjee. Library 
movement in Bengal and the Role 
of Bengal Library Association. 


In this senalised anticle, reference 
is made among other things, to the 
observance of Tagore Birth centenary 
by the Association, reminiscences on 
Sri Sushil Kumar Ghose etc. P, 147 


Library News P. 149, 154 


1. West Bengal Library Employees’ 
Association 


a. Raghunathpur Subdiv. Comm. 
Annual General Meeting held on 23 
April’ 05. 


গ্রন্থাগার 
b. Burdwan Sadan Sub-div-AGM held 
on 27.03.05 


c. Purulia District Comm : Deputation 
to DM on 21.04.05 


2. Nundari Rural Library, Bankura : 
Silver Jubilee Celebration held on 6 
May, 05 


3. Kalyani University Central 
Library-workshop held from 4-8 April 
05 on Library automation. 


4. Jagriti Sangha Library-Tagore 
Birthday function held on 8 May' 05 


5. Sukanta Library, Singur-Tagore 


১৫৪ শ্রাবণ, ১৪১২ 


and Nazrul Birthday Celebration on 31 
May’ 05. 


Association News : 47th Bengal 


Library conference 


held from 13-15 August, '05 at 
Rabindra Bhaban, Krishnanagar, 
Nadia. It was inaugurated by Sri Nemai 
Mal, Minister, Dept. of Library, Govt. of 
Wesi Bengal and presided over by 
Prof. Prabir Roy Chowdhury. The 
theme paper of the conference was 
“Libraries and Public Relations" in ~ 
which papers were read by 14 
members and discussed by 37 
delegates. 482 delegates observers 
attended the conference. 2151 


গ্রন্থাগার সংবাদ 
জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগারে 'কবিপ্রণাম' অনুষ্ঠান পালন 


কোচবিহার ভেলার গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন 
ভাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগারে গত ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু 
আয়োজন করা হর। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সন্গায় গ্রন্থাগার গৃহে 
গ্রন্থাগারের সদস্য ও সদস্যারা উপস্থিত হয়ে আবন্তি, সংগীত, 


রবীন্দ্রনাথের ভীবনীর উপর আলোচনার অংশগ্রহণ করেন। 
রবীন্দ্রনাথের 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাটকটি পরিবেশন করা হয়। 
এলাকার সকল শ্রেণীর জনগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক 
হয়ে ওঠে। 


প্রতিবেদক — শ্রী জয় সাহ) 


নুন্দরী গ্রামীণ গ্রন্থাগার 
সরকার পোধিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও সেবায়তন, পোঃ-কেনেটী, জেলা-বীকুড়া 


গত ৬ই মে (২০০৫) সকাল থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত 
আনন্দানুষ্ঠান, মিলনমেলা ও মঞ্চে প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্য 
দিয়ে zegen উৎসব পালিত হয়। 

সকাল সাতটায় শিণ্ড ও কিশোরদের নিরে ট্যাবলো 
সহযোগে বর্ণাঢা প্রভাতফেরি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে গ্রন্থাগার 
প্রাঙ্গণে শেৰ হয। অনুষ্ঠানের প্রথমেই সাতচল্লিশ জন নব- 
শিক্ষিতা বয়স্কা মহিলা, যাদের অধিকাইই গৃহবধূ, বিষুপুর মহকুমা 
শাসক শ্রী সনরচন্দ্র ঘোষের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা, শ্রীঅরুণ cary ও অন্যানা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
TENS আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পাঠকপাঠিকারা 
্রন্থাগরিটিকে নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন। কিশোর-কিশোরী 
পর গ্রন্থাগারে নত শ্রী নিমাই মাল গ্রন্থাগার জগতের বর্তমান 
ও উনিষ্যতের উপর আলোকপাত করে বক্তৃতা করেন। 
পুরুলিয়ার ছৌশুতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আনন্দমুখর দিনটির 
সনাপ্তি ঘটে। 

প্রতিবেদক — শ্রী গোপালচন্দ্র পাল 


বাংলা ভাষায় শ্রচ্থাগার সম্পর্কিত একনাত মাসিক পতিকা 

‘mama’ প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের 

দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত <a বাৎসরিক চাদা সডাক 

১২০.০০ টাকা. যাম্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার 

মূলা ১০.০০ টাকা। 

যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের 

সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদা বা সদসা টাদা 

বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পঠিকো প্রকাশের 

১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ভাকঘরের সঙ্গে 

যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 

ভূল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর বর্তাবে না। 

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিভ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও 

গ্রস্থাগারিকদের সন্থান্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সদালোচনা, পাঠকদের 

মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিগ্মলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী নানা 

প্রয়োজন £ 
ক. রচনার আখ্যা, লেখকের লাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন। 
রচনা ফুলক্ক্যাপ বা 84 সাইজের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বাটাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন। 
রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
wea এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 
প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রস্থপঞ্জী' পাকা প্রয়োজন। | TEAS 
বর্ণাবুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী 
তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 
, ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং 
বাংলা ও ইরোজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন। 
দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে 
i) রচনাটি "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশের way 
পাঠানো হুল। 

i) Font অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য 
পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি। 

ঘর) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার »স্পাদকের উপর ন্যস্ত 
wl 


iv) রচনাটির “কপি রাইট' TA গ্রন্থাগার পরিষাদের। 
প্রকাশনার Say পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ RETE সম্পাদকের মতামত (হনোলীত বা 
অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন] পাঠানো প্রবন্ধ 
বিশেষভ্রাদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জনা মন্যেনীত 
হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষভ্রদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সন্তব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় লা। 
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সাক্রোস্ত সংবাদের দুল তথা সংক্ষেপে 
(১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জনা 
প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাভী নাসের 
৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং 
স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হাবে। 
বিশেষক্ষেত্র চাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্তুব নয় 
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রাস্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ 
কপি বই পাঠানো প্রয়োজল। ২ কপি বই সহ ay 
সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নানে চিঠি 
দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষভ্রাদের ছারা গ্রন্থ সমালোচনা 
করা হয়। 


'. বিস্ঞাপনদাতাদের বিল্রাপনের বিষয়বস্তু ইংরা্টী যে নাসের 


পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের 
মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ মপ্তাহের মধ্যে) পরিযদের 
কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও fata 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 


- দশ কপির কমে ‘এজেন্সি’ (Agency) দেওয়া হয় না। 


এভেজি জন্য একশ টাকা ea দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 
কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা 
সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না। 


, গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে 


সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিঘদের কার্যালয়ে 
জানাতে হবে। 

গ্রাহক টানা বা পরিষদের সদস্য টাদা পরিষদের কার্যালয়ে 
দুপুর ২টা থেকে রাত্তি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। 
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বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
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সহঃ সম্পাদক £ নির্নাল্য রায় 


সম্পাদকীয় 


তথ্য সমাজ ও গ্রন্থাগার 


বস্তু, শক্তি ও তথ্যের ব্যবহার করেই পৃথিবীতে সবসময়েই 
FATS গড়ে উঠেছে। তথ্য সমাজ হল সেই সমাজ যেখানে 
তথ্যের সৃষ্টি বা উৎপাদন, বন্টন এবং তথ্যের ব্যবহার 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। এটি একটি 
নতুন ধরনের সমাজ । এর বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন ও অর্থনীতির 
জন্য তথ্যপ্রযুক্তি এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান RAI এর সঙ্গে 
শিল্পোন্তর সমাজ, আধুনিকোত্তর সমাজ, ভ্রাননির্ভর সমাজ, 
টেলিমেটিক (telematic) সমাজ, তথ্য বিপ্রবের সমাজ প্রভৃতি 
নামকরণের ক্ষেত্রে মতৈক্য আছে । বর্তমানে পৃথিবীতে 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বা স্বীকৃত এমন কোন ধারণা নেই যাকে 
ঠিক তথ্য সমাজ বলা যায়। তবে অধিকাংশ তান্বিকরা এ ব্যাপারে 
একমত যে সাম্প্রতিক কালে আমরা সমাজের একটা রূপাস্তর 
দেখতে গাচ্ছি যা প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে 
বর্তমান কালের মধ্যে। এই রূপাত্তর সমাজের মূল কর্মধারায় 
পরিবর্তন আনছে। তথ্য প্রযুক্তি এখন কেবলমাত্র ইন্টারনেটে 
সীমাবদ্ধ নয়। নির্দিষ্ট মাধ্যম বা নির্দিষ্ট মোডের (mode) প্রভাব 
সমাজে কি ব্যাপক ও বিস্তৃত সে সব নিয়ে এখন নানান 
আলোচনা চলছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তথ্য কেবলমাত্র 
উৎপাদনশীল বা প্রয়োজনীয় তা নয়-__এটি ক্ষতিকারকও হতে 
পারে। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে তথা সমাজের 
উপর বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (World Summit) শুরু হয়েছে। 
প্রাথমিক স্তরে ২০০৩ সালের ১০-১২ই ডিমেম্বর জেনেভায় 
বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের ২০০৫ সালে ১৬- 
১৮ নভেম্বর টিউন্সিয়ার টিউনিসে তথ্য সমাজ সম্পর্কিত 
বিশ্বশীর্ষ সম্মেলনে Tefen আলোচনা হবে। এই সব আলোচনা 
থেকে তথ্য সমাজ্ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ ও ধারণা 
পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। 

একথা অনস্বীকার্য বর্তমানে মানুষ ও জাতি তথ্যের উপর 
নির্ভরশীল। এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হল তথ্য ।আবার 
বিভিন্ন প্রযুক্তির চালিকা শক্তিও তথা। কাজেই স্বাভাবিকভাবে 
তথ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রবণতা বর্তমানে 
সম্প্রসারিত হয়েছে। অতীত ইতিহাস থেকে বলা যায় মানব 


সমাজের বিবর্তন তিনটি স্তরে মধ্যে দিয়ে হয়েছে। হাথনিক 
স্তর হল কৃষিনির্ভর সমাজ, যেখানে সম্যজের টিকে থাকার 
জন্য খাদ্য উৎপাদনের জন্যই অধিকাংশ মানব সম্পদ নিনুক্ত 
থাকত। দ্বিতীয় স্তর হল শিল্পনির্ভর সমাজ, যেখানে অধিকাংশ 
সম্পর্কযুক্ত ছিল। ফলে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের অধিকাংশ 
শক্তি শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ae হত। পরবর্তী তুর হল 
তথ্যনির্ভর বা তথাপরিসেবা নির্ভর RIE | এই স্তারে সমাজের 
অধিকাংশ মানুষের কার্যকরী শক্তি জ্ঞান ও দক্ষতার উপর 
তিত্তিকরে পরিসেবা দান বা বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত | তথা 
সমাজ সম্পর্কে ধারণা প্রথম আনেন অর্থনীতিবিদ ফ্রিটজ 
ম্যাচলাপ (Fritz Machlup) ঘাটের দশক থেকে জাপানে তগ্া 
সমাজ সম্বন্ধে নানান গবেষণায় জ্ঞানা গেছে এটি সামাজিক 
বিবর্তনের একটি উচ্চতর wal 

তথ্য সমাজের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি মানদন্ডের 
কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল-_ প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানদশু। কম্পু্টার ও 
টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফালে তথা সমাজের 
সর্বস্তরে অর্থাৎ শিল্প, বাণিক্তা, অফিস আদালত এবং বাড়ীতেও 
তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব পড়ে । আবার এই ধরনের সমাজে 
অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। যন্ত্র মানুষের কার্যকরী 
ক্ষমতাও সম্প্রসারিত করে; সম্পদ, পরিসেবা. পণ্য, কমসংস্থান 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক উপাদানগুলির ক্ষেত্রেও তথ্যের ভূমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের তথ্য সমাজে জীবনের মান বৃদ্ধির 
ক্ষেত্রেও তথ্যের ভূমিকা থাকে। তথ্য সমাজে তথা সম্বন্ধে 
মানুষের সচেতনতা থাকে এবং উন্নতমানের তথোর সাহায্যে 
ব্যবহারকারী লাভবান হন। তথোর স্বাধীনতা থাকলে মানুষ 
যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয় তাতে কোন কাজে 
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোন বিষয়ে এক্যমত গাড়ে 
ওঠার সুবিধা হয়, ফলে প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ হয়-_যেখানে 
FANS অনেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের 
সমাজ ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তথোর মূল্যের ব্যাপারে 


aa 


উৎসাহ দানের মাধামে তথোর সাংস্কৃতিক মূলাকে স্বীকৃতি দেয়। 
সংক্ষেপে বলা যায় এই ধরনের সমাজে অধিকাংশ মানুষ যে 
সমস্ত কাজকর্মে ভ্রড়িত থাকে সেগুলি তোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
অর্থাৎ তখোর উৎপাদন, প্রকাশ, সংগ্রহ, সঞ্জয়, উদ্ধার ও 
বিতরণের উপর নির্ভরশীল। 

তথা সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ তথা ও 
পরিমেবার পরিধি ও ধরনে রূপান্তর ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে 
corn অনুলিপি পরিসেবা, অন-লাইন অনুসন্ধান পরিসেবা, 
অনলাইন তথাপরিসেবায় ব্যবহারকারীর প্রবেশ করার ক্ষমতা 


আম্মিন, ১৪১২ 


প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীরা উপকৃত হচ্ছেন। 
প্রযুক্তির ব্যবহার কেবলমাত্র গ্রন্থাগার এবং তথ্যের পরিবেশের 
বূপাস্তর ঘটায় না. সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপাস্তরও ঘটায়। তাই 
প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রেও 
নতুন ধরনের বাবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন, নতুন ব্যাবস্থা 
উদ্ভাবনেরও প্রয়োজন। আমরা আশাকরি আগামীদিনে 
তথানির্ভর সমাজে গ্রন্থাগারে সঠিক সময়ে, প্রয়োজনীয় সঠিক 
তথ্য, সঠিক ব্যবহারীকারী স্বল্প সময়ে পাবেন এবং উপকৃত 
হবেল। 





বিজ্ঞপ্তি 
পরিষদের কম্পুাটার শিক্ষণ কেন্দ্রে কম্প্ুটার অনুশীলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কম্পটার শিক্ষণপ্রাপ্তরা 
নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুশীলন করতে পারবেন। বিষয় এবং অনুশীলনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দেয় অর্থ নীচে দেওয়া হল। 
অনুশীলনের সময় এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পাওয়া যাবে। 


বিষয় 
1. CDS/ISIS 
2. WINISIS 


3. Internet Surfing 
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-- বিত্রদ্য কেন্ছে 


বিদ্যাসাগর টাওয়ার। ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট 
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১৬১ 


আশ্বিন, ১৪১২ 


বই পড়ুয়ার বর্ণমালা 
ড:জয়তী ঘোষ 


কথায় আছে বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বন। কথাটার 
উৎপত্তি কবে থেকে হয়েছিল জানা নেই। তবে কালের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তেরো সংখ্যাটা আর তেরো 
সংখ্যাতেই আটকে নেই, আনেক বেড়ে গেছে। তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন "কলকাতা পুস্তকমেলা”” ৷ দুর্গা, লক্ষ্মী, 
কালী, সরস্বতী পূজার মত প্রতিবছরই শীতের সময় ভীকিয়ে 
আসে পুস্তকমেলা তবে এই পার্বণ শুধু বাস্তালিদেরই নয়; 
জাতি, ধর্ম, বর্ণ. ভাষা নির্বিশেষে শুধু কলকাতাবাসীই নয়, 
আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকেও বহু মানুষ আসেন এই বইমেলায়। 
মেলার ভিড় দেখে খুবই উৎসাহিত হন এই কর্মকান্ডের 
উদ্যোক্তারা। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে এই উদ্যোগ 
যেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন are থেকে প্রকাশকরা আসেন 
তাদের সারা বছরের ফসল নিয়ে, চোখ বাঁধানো মণ্ডপে মশুপে 
মানুষ ঘুরে বেড়ান, সেই উদ্যোগ কতটা সার্থক? সত্যিই কি 
বই পড়ে এরা? নতুন বই এর গন্ধ, রংচঙে মলাট, নতুন বই 
পাওয়ার আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু একটা প্রশ্ন আজকে 
বিরাটভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে — বই পড়া কি কমে 
গেছে? নিশ্চয় কমে গেছে — তার কারণ আত আর অজানা 
নয়। অনেকেই দোষ দেবেন হয়তো টি.ভি, ভিডিও, ভিসিপি- 
কে। এটা অনেকাংশে সত্যি হলেও একমাত্র কারণ নয়। এর 
কারণ, এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আর সারা বিশ্বে বিজ্ঞানের দ্রুত 
অগ্রগতি। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় কম্প্যুটার, ইনটারনেট আজ ঘারে 
ঘরে — বোতাম টিপলেই যেখানে সারাবিশ্ব আমাদের শোবার 
ঘরে ঢুকে পড়ে, সেখানে বই পড়ে তার অর্থ খুঁজে বার করবার 
মত সময় কার আছে? দেশ বিদেশের ভ্রমণ কাহিনী মুদ্রিত 
আকারে আজও বেরোয়। কিন্তু টেলিভিশন বা ইন্টারনেট যদি 
নিমেষে আমাদের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে, 
তবে প্রয়োজন কি এ সমস্ত ভ্রমণকাহিনী পড়ার? আগে জন্মদিন, 
উপনয়ন, বিবাহের মত সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে 
বই দেবার একটা রীতি ছিল, সেটা এখন আর প্রায় নেই বললেই 
চলে। বই কিনে পড়বার সামর্থ সকলের থাকে না, মেলায় 
যাবার সুযোগ নাও থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্যে আছে 
বিভিন্ন গ্রন্থাগার । পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার 
আইন পাশ হবার পরে এই রাজ্যে প্রচুর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। শুধু শহরেই নয়, প্রত্যন্ত গ্রামেও সাধারণের জন্য 


গ্রন্থাগার আছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রস্থাগারিকও আছেন কিন্তু বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে সেখানে পাঠক সংখ্যা অস্ত LTS | কেউ 
আসবার ভন্য উৎসাহ দেন না। কথাটা হয়তো কিছু কিছু হেরে 
সত্য, কিন্তু সবক্ষেত্রে নয় । আভাকের পড়ুয়াদের বর্ণপরিচয়ের 
পরিচিতি করানো হয়। তাকে সর্ববিদ্যা বিশারদ করে (তোলার 
প্রতিযোগিতায় সূযেদিয় থেকে সূর্যাস্ত onde অবিরাম are 
রাখা হচ্ছে স্কুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, অন্ন, কবিতা, 
আনাগোনা, স্কুলের হোমটান্ত অর্থাৎ পরীক্ষা বৈতরণী উদ্ধারের 
জন্য নোট মুখস্থ করতে গিয়ে আন্তকের তোতারা ডানা 
ঝাপটাচ্ছে। তাই, পড়ার বই-এর বাইরে অন্য কোন বই পড়ার 
সুযোগ কোথায়? আজকের এই প্রজন্মের কাছে বন্ধিমচন্দ্র, 
শরৎচন্দ্র, মধুসূদন, অনুপমা, নিরুপনা, প্রভাবতী, আশাপূর্ণারা 
প্রায় অচেনাই, তাদের বইগুলি অপাঙ্ক্ডেয়। অবশ্য রনীন্দ্রনাথ 
এখনো টিকে আছেন। তা কিছুটা মালুম হয় বইমেলার ষ্টলের 
ভিড় থেকে আর ঘটা করে ২৫শে বৈশাখ তার জন্মদিনের 
উৎসব পালনের মধ্যে থেকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষোর্রেই তিনি 
পড়েন কজন, আর পড়ে উপলব্ধি বা কজন করতে পারেন এ 
নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায় । আজকের শিশুদের কাছে 
দক্ষিণারপ্রন, শিশুসাহী, সন্দেশ, ঠাদমামার চেয়ে অরণ্যদের 
বা টিনটিন অনেক প্রিয়। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কেরিয়ার তৈরি 
করা, নাচ, গান, সাতার, আঁকার ক্ষেত্রে নামী হবার প্রতিযোগিতা 
বর্ণপরিচয়ের প্রথম অক্ষর অজ্রগর সাপের মতই গিলে খেতে 
তেড়ে আসছে। গোদের ওপর বিষ ফোড়া টিভি দেখবার নেশা! 
স্কুলের শিক্ষক অথবা বাড়ীতে তাদের অভিভাবকরা তাদের 
বলেন না গ্রন্থাগারে গিয়ে পড়ার বই-এর বাইরে অনা বই 
পড়তে। এখন বর্ণপরিচয় পড়ানো হয় কিনা জানিনা কিন্তু 
“গোপাল” হবার উপদেশ হয়তো দেন না অভিভাবকবৃন্দ। 
কারণ, তারা মনে করেন গোপাল হলে জীবনে শুধু ঠকতেই 
হয়। এখন ধারাপাতের নামতা মুখস্থ করবার প্রয়োজন নেই, 
বিজ্ঞান দিয়েছেযন্ত্রালিত ক্যালকুলেটর ৷ ছোট্ট waft বোতাম 
টিপলেই বিরাট বিরাট সরল, লসাগু, we, সুদকধা খুব 


গ্রন্থাগার 


সহজেই বেরিয়ে আসে — আমটি আর কষ্ট করে পেড়ে খেতে 
হয় না। স্বপ্নের মিকিমাউস নয়, কম্পুটারের মাউস অনেক 
কাছের তাদের কাছে। ছোট্র শিশুরা যখন পিঠে বিশাল ব্যাগে 
বই ভতি নিয়ে ঝুকে পড়ে স্কুলে যায় অথবা বাড়ী ফেরে, তখন 
কবি সুকান্তুর কবিতার লাইন মনে পড়ে '"পিঠেতে টাকার বোঝা 
আছে তৰু টাকা তো যাবে না chem” — পিঠে বইএর 
বোঝা, তবুও এরা সত্যিকারের পড়ুয়া হতে পারছে কৈ? 
এবন প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় "পেপারলেস সোসাইটি 
বা ওয়ার্ল্ড ৷" বৈদ্যুতিন মাধ্যমণ্ডলি আজ বইনামক এতিহাপৃণ 
নের মাধ্যমকে গ্রাম করবার প্রয়াস চালাচ্ছে। তবুও প্রতিবছর 
২০শে ডিসেম্বর আর ১২ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস 
এবং গ্রন্থাগারিক দিবস পালন করা হয় __ গুধু শহর 
কলকাতাতেই নয় __ জেলায় জেলায় এই অনুষ্ঠানে নিছিল 
হয়। তাতে ETÉ লেখা থাকে “অস্ত্র নয়, হাতে বই নাও”. 
“ger মানুষের হাতিয়ার বই'', "বই এর কোন বিকল্প নেই” । 
সভা সমিতিতে বিভিন্ন বন্তাদের বক্তৃতার মধোও একই সূর। 
কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। এখন শুধু কলকাতাতেই নয়, 
জেলায় জেলায় সারা বছরই পুস্তক মেলা হয়, তাতে থাকে 
উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু কন সত্যকারের পাঠক, সে বিষয়ে 
সংশয় থেকেই যায়া তবুও বই মেলা হয় বছর বছর আর 
পাটা পার্বপের মতই, আর হুজুগে মানুষ মেতে উঠেছেন শীতের 
কড়া মিঠে কটা দিন দলবল নিয়ে আনন্দ করতে আর পাঁচটা 


১৬২ 


আশ্বিন, ১৪১২ 


মেলা উৎসবের মতই। বর্ণমালার আকৃতি হয়তো আজকের 
প্রজন্মের কাছে বদলে WE | তবুও বই মেলা হচ্ছে, তাই বলি 
"বই মেলা যুগযুগ fem” _ তার শেষ বিদায় নেবার দিন 
এলে কানে কানে বলব “আসছে বছর আবার WA” 

কিন্তু মেলা হলেও, গ্রন্থাগার থাকালেও, পাঠক আসছেন 
না এ সত্য মানতেই হবে। এ অবস্থা পরিবর্তনের ভার কিছুটা 
গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রস্থাগারিকরা নিতে পারেন ঠিক; কিন্তু এর 
চাবিকাঠি যাদের হাতে অর্থাৎ প্রশাসনিক দায়িত্ব ফাদের হাতে, 
তারা কানে তুলো আর মুখে তালা এঁটে যতদিন থাকবেন — 
এ ব্যবস্থার প্রতিকার হওয়া শক্ত। 

কদিন আগে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিষয়ের প্রশিক্ষণও 
বাধাতামূলক হয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
নিয়মানুসারে জেলার লাইব্রেরীগুলিতেও প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা সংক্রান্ত বই সংরক্ষণও বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে।” 
ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টার প্রথম সোপান 
হিসেবে নিঃসন্দেহে ভাল, তবে এখানেও সেই প্রতিযোগিতার 
থাবা-কেরিয়ার তৈরির ইঁদুর দৌড় ।তবুও মনে হয় ছাত্রছাত্রীরা 
প্রতিযোগিতামূলক বই পড়ার জন্যও অন্ততঃ আসুক_আসতে 
আসতে হয়তো অন্য বইএর হদিশও পাবে তারা। গ্রন্থাগারে 
আসবার তাগিদ অনুভব করবে। 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা APE একমাত্র পত্রিকা, 
TANT পত্রিকা পড়ুন ও অন্যদের পড়ান,পত্রিকায় লেখা পাঠান ও অন্যদের লেখা পাঠাবার কথা বলুন, 
SARIN বা গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান ও অন্যদের সংবাদ পাঠাতে বলুন, পত্রিকায় প্রকাশনার 
উপযোগী বিজ্ঞাপন দিন ও বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলুন, পত্রিকা তহবিলে দান করুন ও দান করার কথা 


বলুন, কারণ, ৫৫ বছর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত, 'গ্রস্থাগার' পত্রিকা আপনার, আমার, সকলের — আমাদের 
সকলের একমাত্র যোগসূত্র! সকলের এঁকাস্ত্িক প্রচেষ্টাই এঁতিহাপূর্ণ ‘agra পত্রিকার অস্তিত্ব ও 


মানোরর়নের পাথেয়। 


— সম্পাদক 





ÀJ 


গ্রন্থাগার ১৬৩ 


আস্মিন, ১৪১২ 


্রন্থবর্ষ- গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিসেবা 
দিলীপ কুমার অধিকারী 


২০০১-২০০২ বর্ষাট বিশ্বের সর্বত্র ayad হিসাবে 
উদ্যাপিত হল। মানব জীবনে বই এর ভূমিকা ও অপরিহার্যতা 
নিয়ে নানা আলোচনা ও প্রদর্শনী হয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। আমাদের 
রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবছর ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি 
গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালিত হয়। প্রতিটি শতাব্দী তার 
সাংস্কৃতিক পরিচয় রেখে যায় বইয়ের মধ্যে। দেই বই পড়েই 
জীবনকে সঠিক মৃল্যায়ন করা ABA মনের খোরাক সন্ধানে 
মানুষ বই পড়ে। দৈনন্দিক ভীবনে অবসাদ ও শাস্তির মধ্যে 
নৃতন করে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা খোজে | নিপীড়িত মানুষের 
কাছে বই জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার। বইয়ের মাধামেই মানুষ 
সমাজের অগ্রগতি, উত্থান পতন ও সংগ্রামের কথ! জানতে 
পারে। জামনি লেখক CARB বলেছেন — ভুখা মানুষ বই ধরো, 
ওটা হাতিয়ার' | ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক 


দাবী সনদে বলা হয়েছে “Every one has the right 10 
read”. 


* সভ্যতার উষালমে মানুষ যখন লিপি ও বর্ণমালার 
আবিষ্কার করল তখন থেকেই শুরু মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা 
ও আবেগ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস। বইয়ের বিবর্তন পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে লিপিবদ্ধ 
করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ামাটির ফলক, পাথরের ফলক, 
গাছের পাতা এবং ছাল বাকল, পশুর চামড়া এবং ধাতুর ফলক। 
মুদ্রণ যন্ত্রের আবি্কারের ফলে বই এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও 
ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিন বই এর ভ্গতে। ম্যাগনেটিক টেপ, 
ফ্লপি ডিস্ক বা সি.ডি. রমে আবদ্ধ হচ্ছে মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতা 
ও আবেগ। শুধু বই নয়, ইলেকট্রনিক জানলি বা বৈদ্যুতিন 
পত্রিকাও পাওয়া যাচ্ছে। কম্পিউটারের সাহায নিয়ে এসব 
বই পাঠ করা হচ্ছে TY প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রে 
অত্যাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের 
ফলে সমগ্র বিশ্বের বই ও অন্যানা পাঠ সামগ্রী মানুষের হস্তগত 
হতে চলেছে। তাই কয়েক বছর আগে থেকেই বিতর্ক উঠেছিল 
যে মুদ্রিত বই ও পত্র-পত্রিকার যুগ কি শেষ হতে চলেছে? 
বৈদ্যুতিন বই কি মুদ্রিত বই এর স্থান দখল করে নেবে? কিন্তু 
বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত হলো মুদ্রিত বই ও 
পত্রপত্রিকার গুরুত্ব পূর্বে যেমন ছিল অদূর ভবিষ্যতেও সেরকম 


খাকবে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার অবদান বৈদ্যুতিন বই 
ও পত্র পত্রিকাকেও সাদর আমন্তুণ জানাতে হবে। 
ইতিহাস। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ব্যবহারকারীর চাহিনার 
বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারেরও পরিবর্তন ঘটে: 
আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিন্তরপ্তন 
দাশের সভাপতিত্বে বেলগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় 
সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন | এ সম্মেলনের আহ্থানে সাড়া দিয়ে 
১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 
প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ | এই ঘটনাকে স্মরণ কারে 
প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস 
হিসাবে পালিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উন্দেশ্য হল 
গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে 
দেওয়া । জ্ঞানার্জন, তথ্য-আহরণ ও সুস্থ পথে চিন্ত বিনোদনের 
মাধ্যমে সমাজ সচেতন ও বিল্রান ITE মানুষ গড়ে তোলার 
উদ্দেশে গ্রন্থাগার বাবস্থা ও পরিসেবার মানের উন্নয়ন ও 
সম্প্রসারণ ঘটানোই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষা। আর 
গ্ৰস্থবর্ষের মূল লক্ষ হল "বই সবার জন্য, সবাই বই-এর জন্য” | 
বিশ্বের মানুষের কাছে বই-এর এই বারতা পৌঁছে দেওয়াই 
গ্রস্থবর্ষের উদ্দেশ্য। কেবল কোন নির্দিষ্ট দিন বা বংসর নয়। 
প্রতিটি বংসরকেই আমাদের এই লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। 
জাতিসঙ্ঘ-এর রিপোর্ট অনুযারী আজও বিপুল সংখ্যক মানুষ 
খাদ্য, বস্তু, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসার ন্যুনতম সুযোগ থেকে 
বঞ্ধিত। এর ফলে বই পড়া ও তথ্যের অধিকার সব মানুষের 
কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই এ নিয়ে ভাবনা 
চিন্তার সময় এসেছে। 

সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি হল সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবহার-এর 
ভিত্তি। জনশিক্ষাপ্রসারে এই ধরনের গ্রন্থাগারের ভূমিকা অগ্রণী। 
তাই এর মূল লক্ষা হল বই পড়ার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে 
দেওয়া এবং এর প্রধান উপায় হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার 
বৃদ্ধিকরা এবং -এর পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করা। 
বিগত বংসরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি, 
গণমাধ্যমনীতিতে সার্বিক সচেতন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠ 
MINA ব্যবহার পটভূমি ধীরে ধীরে, ARGS হয়ে পড়েছে। 


গ্রন্থাগার 


রাজ্য সরকারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও 
সম্প্রসারণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে কিছুটা Safe হয়েছে। 
কিন্তু তা সত্বেও সব মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব 
হয় নি। সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ও গ্রদ্থাগার মন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত 
হলেও গ্রন্থাগার ব্যবহার ও পরিসেবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা আছে। এ ব্যাপারে শিক্ষানুরাগী ও সব 
মানুষকেই সচেতন হতে হবে। সেগুলি হল 

ক) সান্রাভাবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতের উচ্চ শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়াস চলছে। ভোগবাদী সমাজের 
আদর্শকে সগৌরবে প্রচার করা হচ্ছে। সমাজ দেশ ও বিশ্বাকে 
জানবার এবং সুস্থ পথে চিত্ত বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার 
পথকে অপসংস্কৃতি, অবক্ষয় ও ধর্মান্ধতা দিয়ে ঢেকে দেবার 
প্রয়াস চলছে। কিশোর-কিশোরী-ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভ 
নেতিবাচক প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়ে সমাজ বিমুখ ব্যক্তি 
কেন্দ্রিক ও ভোগবাদী সর্বস্ব করে গড়ে তোলার প্রয়াস 
চালাচ্ছে। ফলে শিশু ও কিশোরদের বই পড়ার সুযোগ ও 
মানসিকতা গড়ে উঠছে না। ফলে জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাচর্চায় 
আগ্রহী না হয়ে গ্রন্থাগার বিমুখ হরে উঠছে। তাই সমাজের 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে গ্রস্থপ্রীতি ও পাঠাভ্যাস 
গড়ে তোলার কর্মসৃী গ্রহণ করতে হবে। 

a) শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে ইতিহাস ও সমাজ বিকৃতির চিত্র 
তুলে ধরা হচ্ছে। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও মৌলবাদকে 
খোলাখুলি সমর্থন জানানো হচ্ছে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ 
গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমাজ- 
সচেতন বই, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা এবং তথ্য জনগণের 
কাছে তুলে ধরতে হবে। গ্রন্থাগারে APS, আলোচনা সভা, 
বিতর্ক, প্রদর্শনী, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির 
মাধ্যমে মানুষকেঃসচেতন করে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা 
ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে হবে। 

গ) সাধারণ গ্রছ্থাগারগুলির পরিসেবা এখনও মুলত শিক্ষিত 
ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধোই সীমাবদ্ধ। তাই নবসাক্ষর ও 
অল্প শিক্ষিতদের কাছে গ্রন্থাগার পরিসেবাকে পৌঁছে 
দেওয়ার জন্য সাক্ষরতা, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গণ 
সংগঠনগুলিকে যৌথ কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

থ) সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে ক্ষুদ্র অংশ গ্রস্থাগার 
ব্যবহার করেন তাদের একটা বড় অংশ জীবনের 
প্রাত্যিহিকতার অভিশাপ থেকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে 
থাকার ভনা চটুল বাভারী সাহিত্য খৌভ্রেন। যখন আমাদের 


আশ্বিন, ১৪১২ 


দেশে বেঁচে থাকাটাই জীবনের কঠিন সমস্যা: শিক্ষা 
সেখানে অপাংক্তেয়। যখন চারিদিকে শিক্ষার প্রসারের প্রয়াস 
চলছে তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা নিরক্ষর, ছাড়িয়ে 
রয়েছে গ্রামে গঞ্জে — এইসব মানুষদের জন্য চাই উন্মুক্ত 
SAMAA দ্বার — যেখানে তারা নেবে ভাষা, জ্ঞানের 
আলোকে সেঁকে নেবে শীতল মগজ । এটা সমাজের প্রত্যাশা 
নয় দাবী। তাই গ্রস্থাগার ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের উপর 
দাড় করানোর Say চাই সকলের সহযোগিতা । তাই 
এলাকার ছোট গ্রদ্থাগারটিকেও আরও বেশী সমৃদ্ধ করার 
জন্য এগিয়ে আসতে হবে। পাঠকের জন্য চাই আরও বই 
ও ভালো বই। 


ও) বয়স্কদের সাথে সাথে শিশু ও কিশোরদের অপসংস্কৃতি ও 


অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য অল্প বয়সেই গ্স্থপ্রীতি 
ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি 
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুধু গ্রস্থাগার স্থাপন 
নয়, এর সঙ্গে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবহার প্রবর্তন 
হলে অল্প বয়সেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে TEAS ও পাঠাভ্যাস 
গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও 


বৃদ্ধি পাবে। 


চ) অনেক গ্রস্থাগারেই বই ও পত্র পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধির ফলে 


এবং সেই অনুপাতে গ্রস্থাদি ক্রয়ের বাজেট বৃদ্ধি না পাওয়ায় 
গ্রন্থাগার সঙ্কলনের সুষম বিকাশ ঘটছে না। এই অবস্থার 
মোকাবিলায় গ্রন্থাগারের সম্পদের যৌথ ব্যবহার 
(Resource Sharing) কর্মসূচী গ্রহণ করলে বিশেষ ফল 
লাভ হবে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে গ্রন্থাগার 
পরিসেবার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। কম্পিউটারের 
সাহায্যে উ পাত্তকোষ বা ডাটাবেস তৈরী করে 
্স্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে, গ্রন্থাগারের 
যৌথ ব্যবহারের কর্মসূচীকে সফল করাতে হবে। 


ছ) এখন প্রয়োজন যত বেশী সংখ্যক মানুষকে বই পড়ানো 


— যাতে চেতনার বিকাশ ঘটে। সাধারণের কাছে বেশী 
করে বই পৌঁছে দেওয়া দরকার — এর জন্য সাইকেল 
ম্যাসেঞ্জার বা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের আরও বেশী প্রয়োজন। 
বই কেনা ও পড়া এখন নাগরিক অধিকার — এই বার্তা 
ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। 


a) পরিশেষে সরকারী শিক্ষানীতি, গণমাধ্যম নীতিতে 


ক্রমবর্ধমান সার্বিক সমাজ সচেতন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় 
সুষ্ঠ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পটভূমি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে। কি 


গ্রন্থাগার ১৬৫ 
জাতীয় গ্রন্থাগার, কি দেশের অন্যান্য গ্রন্থাগার — সার্বিক 
চিত্র দেখে মনে হয় সমাজে গ্রন্থাগার কর্মীরা উপেক্ষিত। 
এরা নীরবে সৌজান্যর খাতিরে সামাজিক কর্তব্য পালন 
করেন। তাই এদের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
রাজ্য স্রকারগুলি FSG SATA আইন ও গ্রন্থাগার TEE 
প্রতিষ্ঠিত করে গ্রন্থাগার ব্যবহার কিছুটা উন্নতি সাধন 
করেছেন। তবে এখন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আর্থিক তথা 
সামাজিক অগ্রগতির পরিকল্পনার ছকে আরও নিবিড় করে 
গাঁথা প্রয়োজন। শত শত গ্রন্থাগারের আর্থিক সমস্যা, 
কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান ও দাবীদাওয়াগুলির সুষ্ঠ 
সমাধান এবং জেলায় জেলায় শুনা কর্মীপদে নিয়োগ প্রভৃতি 
সমস্যাগুলির সমাধান করে গ্রস্থাগারগুলির কাজকর্ম 


আশ্বিন, ১৪১২ 


স্বাভাবিক রাখতে হবে। নিয়মিত কর্মশালা, সেমিনার ও 
বছর বছর বইমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে 
্রন্থাগারগুলিতে বেশী বেশী করে মানুষ আসছেন। তথা 
সরবরাহ, নিরক্ষরতা ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, 
স্বাস্থ্য সচেতনতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচারে গরস্থাগারগুলির 
উপর RISES চাপ আসছে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী 
শূন্যপদ পূরণ করে গ্রস্থাগার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে 
এবং সমাজ সংস্কৃতি ও aM চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে 
তুলতে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। 

তথ্যসূত্র : 

প্রবীর রায়চৌধুরী, গণশক্তি ১৯শে ডিসেম্বর, ২০০১। 


পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ 
সাইজ $ ডবল ক্রাউন" 
মুদ্রণ অঞ্চল 

মুদ্রণ সজ্জা 

মুদ্রণ 


বিজ্রাপনের হার (প্রতি সল্লিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) £ 
দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ১৫০০ টাকা 


২০০০ টাকা 
১০০০ টাকা 
৭০০ টাকা 


৪০০ টাকা 
১৫০ টাকা 


* প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা 


* বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি 
বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (20%) কমিশন। 


এক্েন্সি £ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেপ্গির জন্য একশ টাকা জম! দিতে 
হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ 
নেওয়া হয় না। 





আস্থিন, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার ১৬৬ 
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
পর্ব প্রকাশিতের পর) 
পঞ্ষবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগার প্রকল্প বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা £ বরাদ্দ ৫ লক্ষ 


তিনটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় প:ব: সরকার গ্রন্থাগার বিষয়ে 
যে কয়েকাট প্রকল্প কার্যকরী করেছেন এবং যেগুলি এবারের 
বাজেট বিবৃতিতে ও আশু রূপায়নের জন্য অন্তর্ভূক্ত. হয়েছে 
তা নীচে দেওয়া হল ২ 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প £ বাজেটে 
১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছ। এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার ১৪টি 
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং ৩৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। 
৮3৪টি TANNE সরকার অর্থ সাহায্য করেন। সরকারী 
হিসেবে এই সকল গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থসংখ্যা ৩০ লক্ষ । দুই 
লক্ষ লোক এগুলি বাবহার করে থাকে। 
মোট যোজনা TAH ১৯৬১-৬৬ £৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। 
এ একই পরিকল্পনাধীনে সরকারের কলকাতায় ২০টি আঞ্চলিক 
TAM, ৫৬টি মহকুমা গ্রন্থাগার এবং ১০০টি ব্লক (অঞ্চল 
পঞ্চায়েত) গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রকল্প আছে। 
নোট যোজনা বরাদ ১৯৬১-৬৬ £ ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। 
সরকাব মানে করেন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ স্কুল 
€ কলে উন্নয়ন হেতু শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেবে। 
তজ্জনা সরকার একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। 
তাতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য এক বৎসরের ও গ্রামীণ 
গ্রন্থাগার কর্মীদের জনা এক স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। 
ছয় মাসের একটি শিক্ষণ কোর্স ইতি মধ্যে চালু করা হয়ে গেছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূলো কয়েকটি নির্বাচিত 
সৰ্বার্থসাধক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি, বাণিজ্য, চারুকল" 
ও কারিগরী বিদ্যার উপর ৩২৫ টি পুস্তকের সেট প্রদান করা 
TAI 

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠ কক্ষ ACA : মোট যোজনা 
বরাদ্দ 

১৯৬১-৬৬ £ ১০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা 

এই প্রকল্প অনুযায়ী অতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের 
সুবিধা থাকবে। প্রতি বিদ্যালয়ে 'টেক্সট বুক কর্ণার" খোলাও 
স্থির হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে ৮০০টি বিদ্যালয়ে এ 
প্রকল্পটি চালু করা হয়। 


৩২ হাজার টাকা 

বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীনে। এই প্রকল্পে কয়েকটি 
নির্বাচিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারাণের 
ব্যবহারোপযোগী একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে। 

ডে স্ট্ডেন্টস্‌ হোম পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার ইত্যাদি : মোট 
যোজনা বরাদ্দ ৯ লক্ষ ৯১ WS টাকা। 

এই প্রকল্প অনুযায়ী we ছাত্রদের পড়াশুনার-সুবিধাথে 
ডে স্টুডেন্টস হোম, পাঠকক্ষ, পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার, গৃহনির্মাণ 
ইত্যাদি বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। 

চতুর্থ পদ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থার পরিচয় কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত ওয়েস্ট বেঙ্গল 
লাইব্রেরি ডাইরেক্টরি থেকে কতকগুলি তথা নীচে দেওয়া হলঃ 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ৮২২৭টি গ্রন্থাগার 
রয়েছে এর মধ্য রয়েছে — 

১. জাতীয় গ্রন্থাগার ১টি 

২. শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ৩২৩৮টি; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
৩০০০টি, মহাবিদ্যালয় sera (বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত 
১৮১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন মহাবিদ্যালয় 
agora ৩৬টি, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ৭টি, ডে স্টুডেন্টস হোম 
ও পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার ১৩টি 

৩. সাধারণ গ্রন্থাগার ৪৫০৮টি; জলপরিচালিত গ্রন্থাগার 
৪০০০টি; রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত স্থাপিত ৫০৮টি; বিভিন্ন কর্মী সঙ্ঘ, 
ক্লাব অফিস গ্রন্থাগার ৩৫০টি 

৪. বিশেষ ও গবেষণা গ্রন্থাগার ১৩০টি। 

এই সকল গ্রন্থাগারের পরিচালনা কর্তৃত্ব রাজ্য সরকার বা 
বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের, বিশ্ববিদ্যালয়, ভ্রন পরিচালিত 
প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার 
কমিটি, বিভিন্ন অফিস কর্মী সঙ্ঘ, কেন্দ্রীয় সরকার, গবেষণা 
ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিস্তানের ডিগ্রি কোর্স 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫-র আগস্ট মাস থেকে 
লাইব্রেরিয়ানশিপে ডিগ্রি কোর্স ঢালু করতে যাচ্ছেন | উল্লেখযোগ্য 
যে, পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যাদবপুর সিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম এই কোস 


গ্রন্থাগার ১৬৭ 


চালু হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদিও ১৯৪৫ সাল থেকে 
লাইব্রেরিয়ানশিপের একটি কোর্স চালিয়ে আসছেন, কিন্তু সেটি 
ডিল্লোমা কোর্স। মানের দিক থেকে সমান হঙ্গেও নামের দিক 
থেকে এই দুটি কোর্সে তফাৎ অনেক। এই কোর্সে ভর্তি হবার 


গ্রন্থাগারের পাঠরুচি ও পাঠসমীক্ষা 

গ্রন্থাগারের পাঠক কিরূপ গ্রন্থ পাঠ করেন সেটা জানা বিশেষ 
প্রয়োজন। সম্প্রতি পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রতি জেলায় জেলা 
গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগারে বুক মোবাইল সার্ভিস, আঞ্চলিক 
গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনার কান্ড শুরু 
হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের চাহিদার সঙ্গে জেলা গ্রস্থাগারগুলির 
মোটামুটি পরিচয় ঘটেছে। তাছাড়া জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে 
জেলা-শহরগুলির পাঠকের পরিচয় কিছু কিছু মিলেছে। 

জেলা গ্রন্থ গারগুলির মাধামে পাঠডুষ্ণার অনুসন্ধান করলে 
বাংলা দেশের বিভিন্ন অ্যলের পাঠতৃষ্মর বর্তমান রূপ ও 
চাহিদা নির্ণয় সহজ হবে। 

বাংলা দেশে বহুকাল পূর্ব থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্তিকায় 
পাঠতৃষ্া সম্বন্ধে বিভিম তথা দেখতে পাওধা যায়। এগুলি 
খুবই মূল্যবান। ১৯৩২ সালের এইরকম একটি রিপোর্ট প্রকাশিত 
হতে দেখা যায় পাঞ্জাবের Indian Librarian পত্রিকায়। A 
Village Library in Bengal শীর্ষক এই রিপোর্ট পানিহাটিতে 
১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থাগারে ইংরেজি ও বাংলা মোট পুস্তকের সংখ্যা ২৫০০ 
এবং ৬ টি পত্রিকা নেওয়া হয়। এই শহরে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে 
শতকরা পঞ্চাশ জন শিক্ষিত। ইংরেজি শিক্ষিত অধিকাংশই ৯ 
মাইল দূরে কলকাতায় চাকুরী করে। এখানে একটি ইংরেজি 
বিদ্যালয় আছে। শিক্ষকের! গ্যাজুয়েট। কর্মক্লান্ত মানুষেরা 


অধিকাংশই বিনোদনের জন্য বই পড়েন। 

এখানকার পাঠকেরা কি ধরনের বই পড়ে তার নিম্বরূপ 
সমীক্ষার ফল পাওয়া যায় ঃ__ 

১৯২৮ ১৯২৯ ১৯৩০ 

উপন্যাস ও নাটক ৭৪ i% 49.29% ৬১% 
পত্রিকা ৮.৪% ৯.৫% ১০% 
ইতিহাস ও জীবনী 8% ৫৭% ৩.৮% 
ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান ৩% ৭% ১১.১% 
বাংলা সাহিত্য ২.২% ১.৯% ১.৫% 
ভ্রমণ ৩% ৩.৪% ০.৭% 
ইংরেজি সাহিত্য ৩.৯% ৩.৪% ০.৭% 
বিবিধ 0.3% 0.১% 0.8% 
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অর্জুনিধি হরিসবেত্তিন রাও প্রয়াত 

বিগত ১৯৬১-র ফেব্রুয়ারী নাসে CR গ্রস্থালয় স্বর 
সভাপতি গাদিচেরনা হরি-সাবেত্তিন রাওয়ের জীবনাবসান 
হয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭। 

তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯০৮ বৃষ্টাব্দে রাভাদ্রোহের অপরাধে তিন বৎসর 
কারাবরণ করেন। তিনি তেলে ভাবায় সংবাদপত্র, কোষগ্রন্থ 
ও পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। তিনি কিছুকাল ভারতীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের সহঃ সভাপতি ছিলেন। তার সহকর্মী ইয়ান্ধি 
ডেস্ছটরামান্যার ও তার চেষ্টায় অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ 
১৯১৪ সালে স্থাপিত হয় 1 তিনি "পঞ্চায়েত রাজম' নানে একটি 
তেলেণ্ড পাক্ষিক সংবাদপত্রের এবং TIA সর্বস্বমূ' নানে 
তেলেগু মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তার যষ্টিতম জন্মদিনে 
বিজয়বাদার সন্নিকটে পাটামাটায় agers লাইব্রেরি 
আযসোদিয়েশানের কেন্দ্রীয় কা্যলিয € প্রকাশন বিভাগের জন্য 
জনসাধারণের অর্থসাহায্যে নির্মিত বিবাট ভবন 'সবেধিন 
ভবনসু” তার হাতে উৎসগীকৃত হয 

agafa হরিসবোত্তন রাও নিরলসভাবে গ্রন্থাগার 
আন্দোলনে আত্মনাযোগ করে অদ্ধদেশের সেবা কবে গেছেন 
্রস্থাগারিক শিক্ষণ শিবির : পুরুলিয়া ১৯৬১ 

১৯৬১ সালের ২৫ সেপ্টে ম্বব স্থানীয় (AAAS: TATA 
গান্ধী হলে পুরুলিয়া জেল aes পবিষাদেক ৭ কালীন 
শিক্ষণ শিবির এক অনুষ্ঠানে ₹ ও নিবে সনপ্তহয় সভ পতিত 
করেন জেলাধীশ ভূপেন্ত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । দশ দি... এই 
শিক্ষণ শিবিরে জেলার ২৯ ভন খ্রদ্থাগার কর্মী যোগদান লুরেন। 
তন্মধো ২১ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েহেন। জেলাধীশ তাদের 
অভিভ্ঞানপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা গ্রন্থাগারিক 
অববুদ্ধ রায় তার ভাষণে গ্রন্থাগার কর্মীর সামাজিক ভূমিকার 
বিশ্লেষণ করেন। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারী কামিনীকুমার নাথ 
তার ভাষণে পুরুলিয়ার গ্রন্থাগার উন্নয়ন কার্যের প্রশংসা করেন। 
বঙ্গীঘ গ্রন্থাগার পরিষদের আর্ট-ইন-লিব পরীক্ষান ফল. 
১৯৬১ 

পরিবদের ১৯৬১ সালের সার্ট-ইন-লিব পরীক্ষার ফলাফল 
প্রকাশ হয়েছে গরীগ্রকালীন ও সাপ্তাহিক উভয় বিভাগের পরীক্ষা 
একসঙ্গে হয়। মোট ১৯৯ জন পরীক্ষার্থীর মধো ৮৫ a 
উত্তীৰ্ণ হয়েছেন। সম্মান সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছেন অলকা 
ganga ও মোহন ভাটিয়া। 
জেলা গ্রন্থাগার পর্ধদের বার্ষিক সাধারণ সভা, নদীয়া ১৯৬১ 

গত ১০ জুন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্যদের wd বার্ষিক 
সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পঠিত বিগত বর্ষের কার্য_ 


aga 


বিবরণীতে জানা যায় গ্রদ্বাগারের নতুন গৃহের নির্মাণ কায 
শীঘ্রই সমাপ্ত হাবে। ১০৪টি প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যসহ জেলা 
গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা গত বংসর ছিল woo | পুস্তক 
সংখা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে বারো হাজার গ্রন্থ যানের 
সাহায্যে ২০টি গ্রন্থাগার সরকার প্রবর্তিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যায় 
SS হয়েছে। ভেলা গ্রন্থাগার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হলে পর্যদ 
কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির বোলার সিদ্ধান্ত 
করেছেন! 
সুবোধ SMTA মুখোপাধ্যায়ের ওয়াতুমল পুরস্কার প্রাপ্ত 

বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদের প্রবীণ সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি 
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় তার ্রদ্থাগার বিজ্ঞান" বইয়ের 
জল হনোলুলুর ওয়াতুমল ফাউন্ডেশন থেকে পাঁচ হাজার টাকার 
এক পুরস্কার পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মানবিক 
বিষয়াদিতে মৌলিক রচনার জনা এ বছর দশ জন ভারতীয় 
উক্ত পুরস্কার পেয়েছেন। 
বি এস কেশবন ঃ আন্তর্জাতিক সুটীকরণ সংক্রান্ত উপদেষ্টা 
মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত 

ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর ক্রেনারেলের অনুরোধে ভারত 
সবকার ভাতীর গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক বি এস কেশবনকে 
আন্তর্জাতিক সুচাকরণ সংক্রান্ত উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যপদ গ্রহণে 
সম্মতি দিয়েছেন এর পূর্বে CSIR (ভারতের বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা সংসদ) তাকে জাতীয় বৈভ্রানিক সংবাদ ও তথ্য 
সরবরাহ THA (INSDOC) উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত 
করেছেন। সংবাদে প্রকাশ শ্রী কেশবনের নেতৃত্বে শীঘ্রই ভারতের 
একদল বিশেষজ্র পার্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের (লাহোর) সংগ্রহে 
রক্ষিত যাবতীয় সংস্কৃত, পানি ও প্রাকৃত পুথি ও পাণুলিপিগুলির 
মাইক্রোফিল্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে লাহোর রওনা হবেন। 
দিল্লীতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের গ্রস্থাগারিক রাখালচন্্র চক্রবর্তী 
বিশ্বাস 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রান্তন কর্মসচিব ও কলকাতার 
স্কুল অবট্রপিক্যাল মেডিসিনের গ্রদ্থাগারিক রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী 
বিশ্বাস সম্প্রতি দিল্লীতে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের গ্রদ্থাগারিক পদে 
যোগদান করেছেন। রাখালচন্দ্র গত বৎসর আমেরিকান 
কলম্থিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার অব সায়েন্স ই 
লাইব্রেরিয়ানশিপ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 
ড:রঙ্গনাথনও স্যার জল সার্জেন্টের পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন 

১৯৬১ সালের ২৫ নভেম্বর ভারত সরকারের প্রাক্তন 
শিক্ষা সচিব সার জন সার্জেন্ট ও ড: এস আর রঙ্গনাথন 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। 


১৬৮ আস্বিন, ১৪১২ 


সার সার্জেন্ট কেন্ত্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিস্তার 
পরিকল্পনায় উপদেশ দেবার জন্য সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। 
তিনি পশ্চিমবঙ্গের SUNA আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করেছেন এবং উপযুক্ত দৃষ্টিসম্পন ব্যক্তিদেরই গ্রন্থাগার 
বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত বলে মস্তব্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা 
সম্প্রসারণকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় করে তোলার জন্য সাধারণ 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (আইনের সাহায্যে) অবিলম্বে প্রবর্তনের জন্য 
তিনি ড: রঙ্গনাথনের সঙ্গে একমত। 
ঘানার প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ইভলিন 'ইভাজের বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিধদের কার্যালয় পরিদর্শন 

ঘানার প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি ইতলিন ইভাঙ্স ১৯৬১র 
নভেম্বরে কলকাতায় উপনীত হন। তিনি ১৮ নভেম্বর বঙ্গীয় 
নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ঘানার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি 
সুন্দর বিবরণ দেন। 
মি: জন শ্মিটনের পরিষদ কার্যালয় ATN 

ভারতের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউ fia 
্রস্থাগারগুলির প্রধান গ্রন্থাগারিক মি: জন Pata ৭ ডিসেম্বর 
পরিষদ কার্যালয়ে আসেন। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্র্থাগারগুলির 
কার্তুম সম্পর্কে আলোচনা কবেন। তার আলোচনা থেকে 
কাউন্সিল কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, ডাকযোগে LT প্রেরণ 
ও অন্যান্য কর্মতৎপরতার কথা জানা যায়। 
বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের গ্রদ্থাগারে ব্যাবস্থা, 
১৯৬১ 

বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির একটি সুন্দর 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। 

এখান থেকে শিশু ও এহিলাদের জন্য বিভিন্ন পল্লীতে 
গ্রন্থযানের সাহায্যে TY সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ভ্রাম্যমান 
বিভাগ থেকে বেল্গুড়ের শিবতলা ও লিলুয়ার ভট্টনগর এবং 
বেলুড়ের লালাবাবু সায়ার রোড, রামধন ঘোষ লেন ও হেম 
পাল লেন অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকদের দল সাইকেলে করে বই 
দিয়ে আসেন। এছাড়া দমদম, বরাহনগর, SS, ভদেশ্বর, 
ডোমজুড় ও উলুবেড়িয়ার মোট ২৬টি ga গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ঝণ 
দেওয়া হয়। 

গ্রন্থাগারের বেস্ত্রীয় ও ভ্রাম্যমান দুটি শাখা থেকে যথাক্রামে 
২২০ জন ও ১১০০ জন সদস্যকে নিয়মিত গ্রন্থ সরবরাহ 
করাহয়। 

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ১৯৫৪ সালে স্থাপিত এই 
গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহাযা 
পেয়ে থাকেন। গ্রস্থাগারটির বর্তমান গ্রন্থলংখ্যা ১৪,৬০৭) 


গ্রন্থাগার 


মিশনের এই জনশিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে গ্রন্থাগারে, বয়স্ক শিক্ষা 
কেন্দ্র শ্রুতি চাক্ষুষী বিভাগ (audio-visual), শিশু বিভাগ 
প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়। 
গ্রস্থাগারটি সম্পূর্ণ বিনা টাদায় চলে। 
পরিষদের গ্রদ্থাগারিক শিক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব, 
১৯৬১ 

১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬১ কলকাতার ইউনিভারসিটি 
ইঙ্গস্টিটিউট হলে বি এস কেশবনের সভাপতিত্বে পরিষদের 
সার্ট লিব ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলোনংসব অনুষ্ঠিত হয়। 
নিখিলরঞ্তন রায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। 

এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল চিরাচরিত নৃত্য 
শীতানুষ্ঠান ও জলযোগের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা | উৎসব কমিটির সভাপতি ফণিভ্ষণ রায় বলেন, 
যদিও আনন্দোৎসবে কর্মীদের সমস্যার মতো গুরুতর বিবয় 
আলোচনা ঠিক নয় তবে দেশের অনুন্নত শিক্ষার মান ও 
সামাজিক তাগিদের অভাবে গ্রস্থাগার ব্যবস্থা ও বৃত্তির প্রতি 
সরকারের STATA কারণে গ্রন্থাগার কর্মী ধৈর্যের চরম সীমায় 
পৌঁছেছেন বলে এ আলোচনা স্বতই এসে ATG | 

তিনি বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করে তুলতে 
হলে ভ্রনচেতনার সৃষ্টি ও বিস্তার প্রথমেই প্রয়োজন। 
বৃত্তিকুশলীদের যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান 
ভানান। 

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন 
যে, পে কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা 
ও অবিচার করা হয়েছে। সরকার রাজ্ঞা ব্যাপী যে গ্রন্থাগার 


১৬৯ আশ্বিন, ১৪১২ 


উপযুক্ত কর্মীদের উপর কিন্তু বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন 
উপেক্ষিত হলে উপযুক্ত ব্যক্তি কখনই এই বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট 
হবেন না।তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের 
বেতন মাসের পর মাস আটকে থাকে। এটা দেশ ও জাতির 
পক্ষে লভদ্রাজ্জনক। 

প্রধান অতিথি নিখিল aga রায় বলেন যে পে-কমিটির 
রিপোর্ট সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তারা গ্রন্থাগার কর্তাদের 
প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। 
পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি বালেন যে 
গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে। 
মাদ্রাজে গ্রন্থাগার বাবদ ব্যয় বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা কম 
এবং A: ব: সরকার অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। 
তবে কাজের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা মাদ্রাজেভাল সেকথা 
তিনি স্বীকার করেন। 

সভাপতির তাষণে বি এস কেশবন গ্রন্থগার কর্মীদের 
একাবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি কর্মীদের ছোট বড় 
নানা সংগঠনে বিভক্ত না হয়ে পড়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে নিজেদের সংগঠিত করে (তোলার পরামর্শ দেল। 
agma কর্মীদের যাবতীয় অসুবিধা দূরীকরণ তার মতে 
শক্তিশালী সংগঠনের সাহায্যে নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই 
সম্ভব। একাজ পরিষদের পত্রিকার পূর্ণসূযোগ গ্রহণের অবকাশ 
আছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 

কবিতা পাঠ, নৃত্যগীত ও ভলযোগের পর অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তি ঘটে। এতদুপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মরণী ড: এস আর 
রঙ্গনাথন, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়. 
বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। 


গত ২৩শে আগষ্ট ০৫ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় দক্ষিণ 
দিনাজপুর জেলার “হরেকৃষ্ণ কোনার স্মৃতি পল্লী 
পাঠাগার”, অশোক গ্রাম, পাঠাগারের গ্রস্থাগারিক 


ভবতোষ দাস মহাশয় কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে 
অকালে প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৮২ সালে কর্মজীবনে 


প্রবেশের পর গ্রচ্থাগারিক হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে 
গেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ 
সাধারণের গ্রন্থাগার কমী সমিতির জেলা শাখার নিরলস 
কর্মী ছিলেন। তার এই অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। 
তার আত্মার শাস্তি কামনা করি। 
প্রতিবেদক — শ্রী অসিতকাড়ি কর 





১৭০ আশ্বিন, ১৪১২ 


্রস্থাগারিক দিবস, ২০০৫ 


গত ২৮ শে আগষ্ট, ২০০৫ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিযদ, 
ইয়াসলিক, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতীর যৌথ উদ্যোগে 
হয়। সকাল ১০-৩০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়! প্রাথমিক উদ্বোধনী 
পর্বে সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুন্জিতকুমার বসু, 
প্রধান অতিথি ছিলেন ভাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা সুধেন্দ 
মণ্ডল এবং বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল। 
বিশেষ অতিথি অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত ছাড়াও বিশ্বভারতীর 
কর্মসচিব সুনীলকুমার সরকার, ইয়াসলিকের সম্পাদক দীপক 
নাগ, পরিষদের সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে পরিষদের সহ- 
সভাপতি কৃষ্ণপদ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত 
ছিলেন গ্রন্থাগার ও সঙ্গীত ভবনের শিল্পীরা উদ্বোধন সঙ্গীত 
"আলোকের এই ঝর্ণাধারায়'' পরিবেশন করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট 
বিশিষ্ট অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। 

স্বাগত ভাষণ দেন বিশ্বভারতীর গ্রস্থাগারিক ডঃ সুবোধ 
গোপাল নন্দী । তিনি ইয়াসলিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জাতীয় 
গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতীর যৌথ উদ্যোগে ড: রঙ্গনাথনের 
জন্মবার্ষিকী পালনের কথা জানিয়ে অনুষ্ঠানে আগত গ্রদ্থাগারিক, 
গ্রন্থাগার কর্মী, শার্তিনিকেতনের আশ্রনবাসী, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী 
ও কর্মীদের স্বাগত জানান। এরপর প্রদীপ প্রজ্ছুলন করেন বিশেষ 
অতিথি অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত। এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের অন্যতন সহসভাপতি G: কৃষ্ণপদ মজুমদার গ্রন্থাগার 
দিবসের তাৎপর্য ব্যাখা করেন। তিনি জানান 'আমরা আনন্দিত 
ও গর্বিত যে শিক্ষাসংস্কৃতির পীঠস্থানে আমরা ড:রঙ্গনাথনকে 
স্মরণ করতে এসেছি। এই সঙ্গে আমরা আস্তরিকভাবে স্মরপ 
করছি কবি, শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথকে । তিনি জানান রবীন্দ্রনাথ 
১৯২৮ সালে “লাইব্রেরি” ও “লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য” 
প্রবন্ধের মাধ্যনে গ্র্থাগারের পরিসেবা কেমন হবে, গ্রন্থাগারিকরা 
কেমন হবেন প্রভৃতি বিবরে বক্তব্য রাষেন। এখনও তার 
সেইসব বক্তবা প্রাসঙ্গিক । গ্রন্থাগারের সাফল্য তার ব্যবহারে। 
্রন্থাগারিকের কাজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারের পাঠকের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন করা। ডঃ রঙ্গনাথন ছিলেন গ্রস্বাগার আন্দোলনের 
পুরোধা ব্যক্তিত্ব, গ্রস্থাগারিক, শিক্ষক. সংগঠক । তিনি মাদ্রাজ. 
দিল্লী, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ৬০টি গ্রন্থ 
রচনা করেন। অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি DRTC-3 


প্রধান ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত 
হওয়ার ক্ষেত্রে তার শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার ইচ্ছা! ছিল 
দেশের সব রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হোক। শিক্ষক, 
সংগঠক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই নেতার ম্মরণে বেশ কিছু 
বছর যাবৎ পরিষদ ও ইয়াসলিক গ্রস্থাগারিক দিবস পালন 
করছে। তিনি জানান বর্তমানে আমাদের Bibliographical 
নিয়স্তরণ নেই। এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। বিশেব অতিথি 
অধ্যাপক অর্জুন দাশগুপ্ত SAA ১৯৮৯ সালে জয়পুরে 
ইয়াসলিকের সম্মেলনে ড:রঙ্গনাথনের স্বরণে গ্রস্থাগারিক দিবস 
পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০ সাল থেকে এটি চালু 
হয়।এর আগে ১৫টি জায়গায় গ্রস্থাগারিক দিবস পালিত হয়েছে। 
সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান বছরে 
১৬তম গ্রস্থাগারিক দিবস পালিত হচ্ছে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার 
পরিসেব! সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও ড: রঙ্গনাথনের চিন্তাধারা 
কতটা কাছাকাছি ছিল সে সম্পর্কে তিনি সুচিত্তিত বক্তবা 
রাখেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর সুধেন্দু মন্ডল বলেন 
গ্রন্থাগার ভ্রানের স্বর্ণভান্ডার। গ্রন্থাগারকে সার্বজনীন 
বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। তিনি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করে ড: রঙ্গনাথন সম্পর্কে বক্তব্য 
রাখেন। তিনি গুরুদেব ও রঙ্গনাথনকে প্রণাম জানিয়ে ও 
সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। | AIA TH 
নিমাইমাল বলেন বর্তমানে প্রযুক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে দ্রুত 
পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তা সত্বেও বই-এর বিকল্প নেই। তিনি 
জানান যেসব আলোচ্যসূচী রাখা হয়েছে সেগুলি প্রয়োজন। 
আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা একটা পথ বের 
করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 
অতীত বর্তমানকে দেখায় আর বর্তমান ভবিষ্যতে শেখায়। 
তিনি জানান খ্রস্থাগারিক বা sitar কি ভাবছেন রাজাসরকার 
তা জানতে আগ্রহী; তিনি আশা করেন তারা রাজাসরকারকে 
ও কেন্তরীয় সরকারকে পরামর্শ দেবেন। রাজ্য সরকার সেই 
পরামর্শ গ্রহণ করবে__যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আমরা বলতে 
পারি আমরা তাদের জন্য কি করেছি। এর পর গ্রন্থাগারিক 
দিবস উপলক্ষে স্মরণিকা উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব 
সুনীল কুমার সরকার। জাতীয় গ্রন্থাগারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 
বিশিষ্ট অতিথিদের স্মরণি প্রদান করেন জ্রাতীয় শ্রস্থাগারের 


গ্রন্থাগার 


ডিরেক্টর। সভাপতির ভাষলে বিশ্বভারতীর উপাচার্য afee 
কুমার বসু বিশ্বভারতীতে গ্রস্থাগারিক দিবস পালন ও এই 
উপলক্ষে সেমিনারের আয়োন্তন করা সম্ভব হওয়ায় আনন্দ 
প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরূপে তার অভিব্রতার 
কথা জানান। ড: রঙ্গনাথনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভ্ঞাপন করেন 
এবং সেমিনারে DB Act, Copyright, INB প্রভৃতি বিষয়ে 
আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এর পর 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইয়াসলিকের সম্পাদক ড:দীপক কুমার 
নাগ। 

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে Delivery of Books Act, 
Copyright Act ও Indian Nalional Bibliography 4 
উপরে আলোচনা চক্র বা সেমিনার হয়।আলোচনাচক্র ১২টার 
কিছু পরে OF হয় এবং প্রায় দুপুর ২ টো পর্যন্ত BTA এই পর্বে 


আশ্বিন, ১৪১২ 


বিভাগের অধ্যাপক অনিতাভ চাটাজী, নোত্েহী চ্যাটাভী, জাতীয় 
TAMA কে-কে কচুকোশী এবং হাইকোর্টের রেজিষ্টার মহাদেব 
ঘোষ। মডারেটর ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী দেন্টার ফর ন্যাশন্যাল 
ইন্টিগ্রেশন-এর ডিরেক্টর প্রণবানন্দ যশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে 
পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে অতিথিদের বরণ করা হয়। 08 
Actas বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অমিতাভ 
চট্টোপাধ্যায়, Copyright Act নিযে আলোচনা করেন মৈত্রেযী 
চ্যাটাভী, Copyright এর প্রয়োগ ও শান্তি সম্পর্কে আলোচনা 
করেন মহাদেব ঘোষ এবং INB সম্পর্কে আরালোচনা করেন 
জাতীয় গ্রন্থাগারের কে. কে. কোচুকোশী । আলোচনার মডারেটর 
সংক্ষিপ্ত TEI রাখেন। এরপর ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন 
বিশ্বভারতীর উপ-গ্রস্থাগারিক সৌরীন বন্দোপাধ্যায় সমাপ্তি 
সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজোর বিভিন্ন 


বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও tafe জেলাথেকে প্রায় ৫ শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাঁকুড়া জেলাশাখা, 
আলোচনা সভা 


গত ১০ ই জুলাই, ২০০৫ সকাল ৯টার সময় বিষ্ণুপুর 
মহকুমা গ্রন্থাগার পাঠকক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাকুড়া 
জেলা কমিটির উদ্যোগে বিষ্ণুপুর, জয়পুর ও কোতুলপুর ব্লকের 
সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী, পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, CLIC 
এর সংগঠক ও স্থানীয় শিক্ষাব্রেতীদের নিয়ে “উন্নত গ্রন্থাগার 
. পরিষেবা ও সর্বশিক্ষা অভিযান” নিয়ে একটি আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। 

আলোচনা সভায় উক্তবিষয়ে বক্তব্য রাখেন কলেজ 
গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রঙ্থাগারিক শ্রী শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যালয় 
গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক ও কোতুলপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগারের 


agora আধিকারিক শ্রী তপনকৃমার বর্মণ, পরিষদের জেলা 
শাখার সম্পাদক শ্রী আশীষ হাজরা ও বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক 
বিদ্যালয় পর্যদের সভাপতি শ্রী শক্তিরগুন বসু। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন কোতুলপুর গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী 
গৌরবরণ খা। পরিষদের রাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে শ্রী গোপাল 
পাল পরিষদের ইতিহাস ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করেন। 
সভায় প্রত্যেকেই পরিষদের সদস্য এবং প্রতিষ্ঠান শুলিকেও 
সদস্য করার আবেদন জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রতিবেদক — সতীনাথ বন্দোপাধ্যায়। 


পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য শ্রী মাণিকমোহন ঘটক, বাঁকুড়া জেলা 
বীরভূম জেলা শাখা 
৭ই আগষ্ট, ২০০৫ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বীরভূম জেলা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে শ্রী কাঞ্চন 
শাখার ১০ম জেলা সম্মেলন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় চ্যাটাল্দ্ীকে সভাপতি ও শ্রী তরুন রায়কে সম্পাদক করে 
কীর্নাহারের কীর্নাহার রবীন্দরস্মৃতি সমিতি টাউন লাইব্রেরী ভবনে । পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১১ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত 


উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রী অরুন রায় এবং 
শ্রী তরুন রায়। বিশিষ্ট মানুষজন সহ পরিষদের সদস্যগণ 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। 


করাহয়। 
প্রতিবেদক — কাঞ্চন চ্যাটাজী 


১৭২ আশ্বিন, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার সংবাদ 


দুর্গাপুর মহকুমা গ্রন্থাগার 


দুর্গাপুর মহকুমা গ্রন্থাগার-এ স্থনিযুক্তি প্রকল্প/গ্রস্থাগারের 
বৃত্তি সহায়তা এবং মনীবীদের রচনা সস্তার" শীর্ষক অনুষ্ঠান 
হয় গত ২৬ শে এবং ২৮ শে জুন ২০০৫ সমস্ত দিন ধরে। 
মূলতঃ গ্রস্থাগারকে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠান হলেও এ অনুষ্ঠানে 
এর আয়োজক রূপে দুর্গাপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর- 
এর আধিকারিক শ্রীমতী লিপিকা ব্যানাজী এবং রাঢ় দর্পণ পত্রিকা 
(স্থানীয়) দুর্গাপুর এর সম্পাদক শ্রী নবীন চ্যাটানতী গ্রন্থাগারের 
ভারপ্রাপ্ত গ্রস্বাগারিক ও সহ ্রদ্থাগারকর্মী কে সবরকম সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের “বহুমুখী 
ভনসংযোগ অভিযান" কে সানিল করেন। 

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৬ শে জুন রবিবার সকাল ৮টা 
থেকে বসে আঁকো. আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং 'গ্রস্থাগারের বৃত্তি 
সহায়তার’ বিষয়ের উপর পোস্টার অঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রতিহোগিতাগুলিতে সর্বমোট দেড় শতাধিক প্রতিযোগী 
যোগদান করেন। 

২৮ শে জুন মঙ্গলবার দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত 
স্থনিযুক্তি প্রকল্প'-এর উপর আয়োজিত দুইটি কর্মশালাতে 
দুর্গাপুর মহিলা শিল্প নিকেতনের কর্ণধার মহিলারা নিটিং মেশিনে 
উলবোনা, বাটিক, ফেব্রিক, ব্লক ছাপা ইত্যাদি বিষয়গুলি সমবেত 
মহিলা শিক্ষার্থীদের হাতে ধরে শেখান। দুর্গাপুর পি.সি.রায় 
এক্ট্রেপনরশিপ সংস্থা থেকে মহিলা ট্রেনাররা মেশিনে সফট্‌ 
টয় বানানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং 
হাতে কলমে কাজ করে দেখান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্বেও এ 
কর্মশালা দুটিতে চল্লিশ জনের মত মহিলা শিক্ষার্থী উপস্থিত 
হয়ে কর্মশালার উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলেন। 

্বনিযুক্ত প্রকল্প ও গ্রন্থাগারে বৃত্তি সহায়তার উপর একটি 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিকাল ৪টা থেকে আলোচনা 
সভায় উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত বক্তা রূপে শ্রী অজিত 


মুখোপাধ্যায়, বর্ধনান রেঞ্জ প্রি কোঅপারেটিভ ইউনিয়নের 
চেয়ারম্যান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 
উপগ্রদ্থাগারিক আব্দুল মমিন fen এবং জাতীয় শিক্ষক ডঃ 
সুশীল ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন গ্রন্থাগার পরিচালন 
সমিতির সম্পাদক শ্রী মহাদেব দত্ত এবং প্রধান অতিথির আসন 
অলঙ্কৃত করেন দুর্গাপুরের মহানাগরিক শ্রী রথীন রায়। 

আলোচনা সভায় শ্রী অভিত মুখোপাধ্যায় স্থনিযুক্তি প্রকল্প 
ও কর্মসংস্থান" বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন বর্তমান 
বিশ্বায়নের যুগে চাকুরীর বাজার কমছে এবং সরকারী নিশ্চয়তা 
কমে আসছে। দেশের দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের সার্বিক 
উন্নয়ন না ঘটানো গেলে কখনই দেশের উন্নয়ন ATA নয়। 

আব্দুল মোমিন মিদ্দ্যা বলেন গ্রস্থাগারকে আরও জনমুখী 
করার জন্য রাজা সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। 
ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ এবং বৃত্তিমূলক পড়াশোনার ক্ষেত্রে 
সরকারী গ্র্থাগারগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করছে ছাত্রছাত্রাদের। 

জাতীয় শিক্ষক ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক ভিড়িঙ্গি 
টি এন ইন্সটিটিউশন-_এই ধরনের অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে 
“গ্রন্থাগারে ছাত্র বিভাগ এবং মনীষীদের রচনাসম্ত্রার' বিষয়ে 
বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেন। 

মহানাগরিক শ্রী রখীন রায় মহাশয় বলেন ইলেকট্রনিক 
মাধূর্যের জনপ্রিয়তা সত্তেও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কে খর্ব করা 
উচিত নয়। 

এরপর উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাত থেকে পোস্টার 
অঙ্কন, বসে আকো, আবৃত্তি ও সংগীত বিভাগের সফল 
প্রতিযোগীরা পুরস্কার গ্রহণ করেন। একটি মনোন্র সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান-_সংগীত, নৃত্য, সীওতালী নৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতির 
মাধ্যমে অসংখ্য দর্শক সমাগম ঘটায় গ্রন্থাগার ভবন চত্বরে। 

প্রতিবেদক — শ্মিতা সিন্হা রায় (ঘোষ) 
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১৭৩ 


আশ্বিন, ১৪১২ 


মহাজাতি সাধারণ পাঠাগার 


৮০ বোসপুকুর রোড, রুবিপার্ক, কলকাতা-৪২ 


মহাজাতি সাধারণ পাঠাগার (A: ব: সরকার পোষিত শহর 
SANA) ২০০৫ সালের আগষ্ট মাসে সুবর্ণ জয়ষ্টা বর্ষে পদার্পণ 
করেছে। 

পাঠাগার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। 

প্রথমত: ১৫ই আগষ্ট প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠানে স্থানীয় 
অধিবাসীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু বই পড়ো, 
বই পড়ুন, বই পড়ান, বই উপহার দিন। পাঠাগারের নবনির্বিত 
ত্রিতল কক্ষটির উদ্বোধন করেন পাঠাগারের সভাপতি 
শ্রীঅনিমেষ চন্দ্র সরকার। 

লেখিকা শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্রাচার্য সাহিতা বিষয়ক 
আলোচনার মাধ্যমে, মানুষের জীবনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা 


গ্রন্থাগার পরিসেবার বিষয়টি আলোচিত হয়, গ্রন্থা 
গ্রন্থাগার যে শুধু পুস্তক লে স্থান নযা, সে করাও 
বলা হয় গ্রন্থাগার সমাজে একটি ay প্রতিষ্ঠান, (সেখানে বিডি 
বিষয়ক ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে! 
ও সেমিনারের পরিকল্পনা আছে। 
সামগ্রিক অনুষ্ঠানটি সভাপতি, সম্পাদন, গ্রস্থাগ্রক্হী 
পরিচালক সমিতি, স্থানীয় অধিবাসী বৃন্দ, পাঠকবর্শ ও 








নল্দানের 


কতখানি, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। ব্যবহারকারীরা উপস্থিত থেকে সাফল্যমণ্ডিত করে। 
ছড়াকার রামপদ ঘোষ ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের আনন্দ প্রতিবেদক — বীথি বসু 
পরিবেশন করেন, অঞ্চলের অধিবাসী মিলিতভাবে 'বৃষ্টি নেশা 
জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার 


গত ৫ই জুন ২০০৫ গোসাইরহাট জ্ঞাগৃতি সংঘ ও 
Y গ্রন্থাগারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপন করা হয় ও দিন 
সকালে গ্রন্থাগারের সদস্য ও সদস্যা এবং এলাকার বিভিন্ন 
স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন 
করা হয়, এরপরে এলাকার জঙ্গল সাফাই কর্মসূচী ও বৃক্ষরোপণ 
করা হয়।গ্রস্থাগার প্রাঙ্গনে পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় 


With Best Compliments from :- 


রাখার জন্য বিভিন্ন বক্তা বক্তুবা র্যখেন। ভবিষাতে যাতে বিভিন্ন 
সময়ে আরও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা যায় এই বাপারে 
গ্রন্থাগার ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এগিয়ে আদার জনা 
সকল বক্তাই উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। 
প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা 


Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue 


Card, Sell-list Card, Accession Card, Stock Taking Card. Guide 
Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, 
Card Sorter, Pamphlet Box. Book End, Shelf-Guide. Card 
Cabinet. Charging Box, Periodical Display Board. Steel Rack, 
Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative 
Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control. 


5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009 
€ : লে) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671 





১৭৪ 


HPA, ১৪১২ 


মাথাভাঙ্গা রেবতী রমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগার 
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 


গত ১৩ই জুন বিকাল ৫ টায় মাথাভাঙ্গা মহকুমার রেবতী 
রমণ সেবা সংঘ শহর গ্রন্থাগারে কেরিয়ার গাইডেম্স বিভাগের 
চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা চক্রে গরস্থাগারের সম্পাদক 
সুভাষকুমার সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অনিল কুমার দাস, ব্লক 
যুব কল্যাণ আধিকারিকের পক্ষে তরুণ রায় অংশ গ্রহণ করেন। 
আলোচনা চক্রে কেরিয়ার গাইডেঙ্গ বিভাগের ৫০ জন সদস্য 


নদিয়া তথা পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম ও এ্রতিহ্যময় 
প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর বর্ষব্যাপী সার্ধশতবর্ধ 
উৎসবের সূচনা হল ১লা জুলাই ২০০৫। লাইব্রেরীর সামনের 
প্রশস্ত ময়দানে কয়েক শত পুস্তক প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে 
শহরের অনাতম প্রবীণ নাগরিক এবং কৃষ্ণনগর পাবলিক 
লাইব্রেরীর প্রবীণতম সদস্য এস.এম.বদরুদ্দিন লাইব্রেরীর 
পতাকা উত্তোলন ক'রে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। 

সার্ধশতবর্ষের বছরব্যাপী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
ক'রে পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী নিমাই 
মাল বলেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী শুধু দেড়শ বছরে 
পদার্পণ করল বলে নয় তার সংগঠিত পরিষেবা প্রদানের মধ্য 
দিয়ে গ্রস্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির গড়েছে। 
তিনি আধুনিক তথা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই লাইব্রেরীকে 
একটি আধুনিক তথ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেন এবং 
আপামর বইপ্রেমী-গ্রস্থাগারমনস্ক ব্যক্তি সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত করবেন। 

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পঃ বঃ সরকারের Sarg ত্রাণ 
ও পুনর্বাসন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নয়ন সরকার প্রদীপ প্রচলন 
করেন এবং তার ভাষণে বলেন উদ্বাস্তু অধ্যুষিত নদিয়া জেলায় 


অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যা ৭টায় গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির 
পক্ষ থেকে ২০০৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহকুমার 
কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সভাপতি 
ভূবনেশ ভট্টাচার্য । গ্রন্থাগারের সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে 
অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ পায়। 

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহ 


সংকট দূরীকরণের স্বার্থে জাতীয় সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন নীতির রূপান্তর ঘটাতে মানুষের চেতনা জাগ্রত করার 
OF দায়িত্ব পালন করতে পারে গ্রস্থাগার। তিনি কৃষ্ণনগর 
পাবলিক লাইব্রেরীকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার 
রূপে নব প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিভাগীয় মন্ত্রীকে 
জেলার নাগরিক হিসাবে অনুরোধ করেন। 

বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে আগাগোড়া উপস্থিত 
ছিলেন সাহিতা অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত অনাতম 
কৃষ্ণনাগরিক অধ্যাপক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী ৷ শ্রী চক্রবর্তী তার 
ভাষণে কৃষ্ণনগরের গর্ব করার মতো গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের 
অন্যতম কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীকে পুণ্যভূমি বলে উল্লেখ 
করেন।তিনি বলেন সামস্তত্তর দিয়ে যে লাইব্রেরীর সুচনা গণতন্ত্র 
দিয়ে তার প্রসারণ বিশেষ আত্তর্জাতিকতার আস্তরবিদ্যাজালে 
আচ্ছন্ন পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হোক শেষ পর্যন্ত যে বই-ই 
জেতে এবং জিতবে সেই অভয়বাণী শোনান FESTA সাথে। 

অন্যতম বিশেষ অতিথি সাংসদ অলকেশ দাস তার ভাষণে 
তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণে শৈশব যে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন 
সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকার ক'রে বলেন তথ্য সা্রাজ্যবাদ আমাদের 
চিন্তার গভীরতাকে হান্কা করে দিতে সচেষ্ট, তার প্রতিরোধে 
গ্রস্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষ ভূমিকা নিতে 


গ্রন্থাগার 


হবে। মানুষের প্রাতাহিকতার খিদে মেটানো শুধু নয়, মনুষত্বের 
খিদে ভাগানো লাইব্রেরীর অন্যতম কাজ। তিনি বই পড়ার 
অভ্যাস আরও বিস্তৃত ও প্রশস্ত করার লক্ষ্যে উৎসবের কর্মসূচী 
রূপায়ণের প্রচেষ্টার কথা বলেন। 

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত বিধায়ক শিবদাস মুখাজী 
নামাঙ্কিত পাঠাগারটিকে উন্নত করে তোলার জন্য মদ্ট্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। 

অনুষ্ঠানের শুরুতে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক 
দেবকুমার গুপ্ত সম্মানীয় অতিথিবর্গকে স্বাগত জানিয়ে 
লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও তার বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে 
ধরেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেন কিশোর বিভাগের Pres 
পরিষেবার সুযোগ থাকা সত্বেও বাবহারকারীর সংখ্যা 
তেমনভাবে বাড়ছে লা ব'লে। স্বাগত ভাষণেই তিনি বংসরকাল 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার কথা ও বলেন। 

বিশেষ অতিথি হিসাবে কিশোর বিভাগের প্রাক্তন দুই সদস্য 


আশ্বিন, ১৪১২ 


শতগ্বীব রাহা ও সুশোভন অধিকারী সহ বিধায়ক সুনীল ঘোস 
ও কমলেন্দু সান্যাল এবং সাংসদ জ্যোতির্ময়ী সিকদার ও 
মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন কারেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
বিধায়ক সামসুল ইসলাম মোল্লা এবং নদিয়া জেলা প্রাথমিক 
শিক্ষা সংসদের সভাপতি বিভাগ বিশ্বাস, ভেলা গ্রন্থাগার 
আধিকারিক তারাপদ সমান্দর প্রধুখ। 
সার্ধশতবর্ষ উৎসবের সৃচনাতে কৃষ্ণনগর পাবলিক 
মন্ত্রী নিমাই মাল। সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপন কনিটির পক্ষ থেকে 
শহরের সমস্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় 
সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ভ্রাপন করা হয়। 
অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন পণ্টুবিশ্বাস। ধন্যবাদ ভ্রাপন 
করেন সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির কার্যকরী সভাপতি 
আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় | উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন 
সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির সভাপতি ও নদিয়া ভেলা 
পরিষদের সভাধিপতি aay বিশ্বাস। 
প্রতিবেদক — দেবকৃমার গুপ্ত 


©) 

"গ্রন্থাগার" সম্পাদক 
সমীপে 
কোলকাতা ৭০০ ০১৪ 
প্রিয় সম্পাদক, 

সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়-এর “বাংলা বইয়ের 
দুঃখ” শীর্ষক একটি অভিভাবণের প্রতিবেদন '্রস্থাগার"" 
পত্রিকার (পৌষ ১৪১১) সংখ্যায় পুনমুদ্রিত হয়েছে। 
সম্পাদকীয় মুখবন্ধে বলা হয়েছে “সম্প্রতি রচনাটি শরংচন্ত্রের 
অপ্রকাশিত রচনারূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অরুণ 
দাশগুপ্তের সৌজন্য প্রাপ্ত রচনাটির ...”" || এতে মনে হ'তে 
পারে যে (১) শরৎচন্দ্ের অপ্রকাশিত রচনার একটি সংকলন 


প্রকাশ হয়েছে, এবং হয়তো (২) অপ্রকাশিত রচনাটি আমার 
কাছে ছিল। আমি যখন রচনাটির প্রতিলিপি পাঠাই তখন আমার 
উচিত ছিল সুত্ৰটির সঠিক বিবরণ দেওয়া । লেখাটি সুকুমার 
সেন সম্পাদিত “শরৎ সাহিত্য সমগ্র” (আনন্দ পাবলিশাস 
১৩৯২) প্রথম অখণ্ড সংস্করণে “set” বিভাগে "পুস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত উপবিভাগ”-এ (পৃঃ ২১৬৫-৬৬) মুদ্রিত হয়েছে। 
“অপ্রকাশিত রচনা” এবং "পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা”- 
র মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। এই ক্রটির জন্য আমি দুঃখিত। 
ইতি 


অরুণ কাস্তি দাশগুপ্ত 


গ্রন্থাগার 


(২) 
মাননীয় 


সম্পাদক '্রস্থাগার' পত্রিকা 
মহাশয়, 
গ্রন্থাগার" পত্রিকায় ১৪১১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 
অরমণকাস্তি দাশগুপ্তের সৌজন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 
"বাংলা বইয়ের দুঃখ" প্রবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে 
একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমার 
অগ্রজপ্রতিম প্রাক্তন সহকমী অসিতাভ দাশের সম্পাদিত 
"আলোর ঠিকানা' গ্রন্থে (১৯৯৩ সালে ১৫ই আগষ্ট প্রকাশিত) 
শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের উপরোক্ত প্রবন্ধটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। 
সম্পাদক অসিতাভ দাশ তার গ্রন্থে এটাও উল্লেখ করে 
দিয়েছিলেন প্রবন্ধটি কোম্রগর পাঠচক্রে সভাপতির অভিভাষণ 
ও “বিচিত্রা পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। এবং এখানেই এটি শেষ নয়। শরংচন্দ্রের প্রবন্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
ও বিখ্যাত সাহিত্যিক অনাবিল কৌতুক রসের স্রষ্টা কেদার 
নাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাংল! বইয়ের দুঃখ’ নানে আরও একটি 
প্রবন্ধ বিচিত্রা" পত্রিকায় ১৩৪২ এ কার্তিক সংব্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রবন্ধের প্রারান্তে তিনি লিষেছিলেন। আশ্বিনের 
'বিচিত্রায়' উক্ত শিরোনামায় শরৎ বাবুর cay কয়েকটি কথা 
মস্ত কয়েকটি কথা খুলে দিয়েছে। জ্রানগর্ভ বইয়ের অভাব যে 
কেন, নভেল ও গল্পের প্রতি অভিযোগ, লেখক সম্প্রদায়ের 
অবস্থা, প্রকাশকের বিজনেস বজায়, অবস্থাপত্নদের বাংলা বই 
কেনার অনত্যাস, প্রভৃতি সত্যের সংবাদ দিয়েছেন।' 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সুল্যবান প্রবন্ধটিও অসিতাভ 
দাশের সম্পাদিত “আলোর ঠিকানা গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। 
এরকম গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক কহ অনাবিদ্ৃত বৃল্যবান প্রবন্ধ 
“আলোর ঠিকানা" গ্রদ্থটিকে সমৃদ্ধ করেছিল, যে গ্রন্থটি স্বল্পদিনের 
মধোই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। 

(9) 

সম্পাদক 
গ্রন্থাগার 
কলকাতা 
মাননীয় মহাশয়, 

প্রত্যেক বৎসর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে “গ্রস্থাগারিব 
দিবস” পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার 
পরিষেবাকে আরও দ্রুত পাঠকদের কাছে পৌছে দেবার বিভিন্ন 
কৃৎকৌশল সম্পর্কেও মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। 

কিন্তু আমি জানি না কেন একজন কৃতী *গ্রন্থাগারিক" 


১৭৬ আশ্বিন, ১৪১২ 


পরিশেষে একটি প্রবন্ধের কথা আমি উল্লেখ করাতে চাই যা 
উল্লেখ না করলে আমার এই পত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে: 
“আলোর ঠিকানা" গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের অগ্রপথিক প্রমথ 
চৌধুরীর লেখা গ্রন্থাগার নানে একটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছিল। 
আমার ধারণা বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থাগার বিষয়ক দুটি শ্রেষ্ঠ 
প্রবন্ধ নির্বাচন করতে বলা হলে অবশ্যই এই প্রবন্ধটি অনাতম 
শ্রেষ্ঠ প্ৰবন্ধ বলে পরিগণিত হবে। প্রমথ চৌধুরীর লেখা 
CIAMI প্রবন্ধটি ১৯২৭ এর ২১ শে জানুয়ারি কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত বেঙ্গল লাইব্রেরি আসোসিয়েশন আয়োজিত দ্বিতীয় 
নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত সভাপতির 
ভাষণ। সম্পাদক শ্রী দাশ উল্লেখ করেছিলেন যে বিচিত্রা 
পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা যে প্রমথ চৌধুরীর রচনানংগ্রহে অতি 
মূল্যবান এই প্রবন্ধটি অন্তর্ভূক্ত হয়নি। অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর 
লেখা গ্রন্থ ও পাঠাভ্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ 'বইপড়া" আমাদের 
কাছে সুপরিচিত ও সুপঠিত, যে প্রবন্ধটি ১৩২৫ বঙ্গাব্দের 
শ্রাবণ মাসে কটেজ লাইব্রেরী ও ভবানীপুর ইন্স্টিটিউট্ের 
সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পঠিত ভাষণ প্রবন্ধটি 'সবুজপত্র' 
পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গান্দে ৫ বর্ষ সংখ্যায় ১৯৭ থেকে ২২১ 
পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক এরকম বহু 
মূল্যবান প্রবন্ধ পুরনো দিনের সাময়িক পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে 
আছে। আমি যতদূর জানি অসিতাতবাবু এখনও এই ধরনের 
প্রবন্ধ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত। আশা করব তিনি বা গ্রন্থাগার 
জগতের সঙ্গে যুক্ত অন্য কোন উৎসাহী ব্যক্তি বা অনা কোন খু 

গবেষক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধগুলির 

সুলুকসন্ধান দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন। 

বিনীত 

বিজয় দে 
গ্রস্থাগারিক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা 


কে (একজন প্রবীন এবং একজন নবীন) উক্ত দিবসে সম্বর্ধিত 
ও সম্মানিত করা হয় লা। এতে করে এ দিবসের প্রকৃত 
তাৎপর্যকে আরও বাস্তব ও অর্থবহ করে তোলা যাবে বলে 
মনে করি। 

এ বিষয়ে পরিষদ যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করবেন বলে 
আমার বিশ্বাস। 


গ্রন্থাগার ১৭৭ 


আশ্বিন, ১৪১২ 
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ENGLISH ABSTRACTS 
by Or. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : Libraries and Public 
Relations 


While giving a short account of the 
origin and development of the concept 
of information Society Since 1970s, 
focusses on the World Summit on 
information Society which is likely to 
be heid at Tunis from 16-18 November 
‘05. Reference is also made to the role 
and importance of Libraries, Library 
Services in the changing scenario. In 
modern times, in addition to traditional 
services, Libraries of all categories 
have to refashion their services 
including providing, internet, on-line, 
Xerox Services etc. and make 
innovations in providing effective, 
expeditious information services. 


Dr. (Mrs) Jayati Ghosh. Readers’ 
alphabets : Problem of new readers 
and reading habits. 


Focusses on the problem of new 
readers and their reading habits in the 
backdrop of increasing number of 
libraries, widespread holding of book 
fairs in Kolkata and elsewhere. The 
possible reasons for the dwindling 
number of readers and lack of reading 
habits of books other than those of the 
syllabus are ascribed to the emergence 
of computers with internet 


facilities, Television and other 
electronic infotainment. Urges the 
libraries and policy makers to adopt 
correclive steps to slem the tide of 
dwindling number of readers and 
reading habits. 


Dilip Kumar Adhikari. International 
Book year : Books and library 
services: 


While discussing the importance of 
books, including those of electronic 
books, reference is made to the new 
role of libraries, especially the public 
libraries, in the environment of 
information society. Also urges among 
other things, measures for increasing 
reading habits among people. 
including children, extension of library 
services not only to the literale persons 
but also to the neo-literates, arranging 
for resource sharing among libraries 
etc. 


Nirmalendu Mukhopadhyay. Library 
Movement in West Bengal and the 
history of the Bengal Library 
Association. 


in this serialised article, reference 
is made, among other things to, library 
development programme during ihe 
Five year Plans in West Bengal, Survey 


গ্রন্থাগার 


of reading habits of readers, visit to 
Association office by Dr. S. R 
Ranganathan and Sir John Sergent 
elc. 


Obituary 


Sri Bhabalosh Das, Librarian of Hare 
Krishna Konar Memorial Rural Library, 
South Dinajpur, passed away on 
23.08.05. 


Association News 


1. Bankura District Branch : A 
seminar on improved Library 
Service and mass education, was 
held on 10 July, 2005 at Bishnupur 
Subdiv. Library. 


2. Birbhum District Branch : District 
Library conference and Annual 
Gen. Meeting was held on 07.08.05. 


3. Librarians’ Day (2005) observed. 


Under the joint anspices of ihe BLA, 
IASLIC, National Library and the Viswa 
Bharati University 16th Librarians’ Day 
was observed on 28 August, 05 al 
Santiniketan. Among the distinguished 
guests Sri Sujit Kumar Bose, Vice 
Chancellor of Viswa Bharati University, 
Sri Sudhendu Mondal, Director of the 
National Library. Sri Nemai Mal, Hon. 
Minister Libraries, were present. 
Seminars were held on Delivery of 
Books Act, Copyright Act and Indian 
National Bibliography. 


WRA, ১৪১২ 


Library News 


1. Golden Jubilee of Mahajati Public 
Library was held on 15180905105. 


2. Durgapur Subdivisiona! Library : 
Programes on Self Employment 
prog./professional assistance from 
Libraries, was held on 26-28 Aug’ 
05. 


3. Jagriti Sangha Library 
{Coochbehar) : World Environment 
Day was observed on 5 June, 05. J 


4. Rebati Raman Seva Sangha 
Town Library, Mathabhanga, 
Cooch-behar : A seminar on Self 
Employment prog & Employment 
potential was held on 13 June, 05. 


Krishnanagar Public Library i 
150th anniversery celebration was 
held on 01.07.0F 


a 


Pa 


Letters to the Editor 


1. A letter from Sri Arun Kanti 
Dasgupta on Sarat Chandra 
Chatterjee's address ‘Plight of 
Bengali books’ as reprinted in 
Granthagar. 


2. Aletter from Sri Bijoy De, Librarian, 
Presidency College, on the above 
matter. 


3. Aletter from Sri Tushar Kanti Sanyal 
Life Member, on honouring 
Librarians on Librarians’ Day. 


* বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 

“গ্রন্থাগার প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের 

দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাদা সডাক 

১২০.০০ টাকা, যাম্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার 

মূল্য ১০.০০ bret) 

|. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের 

সদসাদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদা বা সদস্য চাদা 

বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের 

১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে 

যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 

ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর বর্তাবে না। 

. গ্রন্থাগার ও তথাবিক্রান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও 

গ্রস্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, TE সমালোচনা, পাঠকদের 

মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়নাবলী মানা 

প্রয়োজন £ 
. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন। 
. রচনা ফুলন্ক্যাপ বা 84 সাইজের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বাটাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন। 
. রচনা ২০০০ (দুই হাজ্ঞার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 
. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। TAA 
বর্ণানুত্রমে সাজানো থাকবে। বাংল! বা Bears} 
তথামৃত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 
. রাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং 
বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধ্যে সংক্ষিপ্তপার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজ্ঞন। 
. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিতিভে থাকবে_ 
i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 
পাঠানো হুল। 

5) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য 
পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি। 

৪) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত 
হল। 


৫. 


iv) রচনাটির “কপি রাইট’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। 
প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা 
অননোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ 
বিশেষভ্রদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত 
হয়। প্রকাশনার জনা রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষভ্রদের। অননোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সন্তুব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। রোজী 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। 


. TENA ও গ্রদ্থাগারিক সক্রোস্ত সবোদের TA তথ্য সংক্ষেপে 


(১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য 
প্রয়োজন হালে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাদ্রী মাসের 
৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং 
স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। 
বিশেষক্কেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো EA TA 


- গ্রন্থাগার ও তথাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ 


কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ 
সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি 
দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষভ্তরদের দ্বার গ্রন্থ নমালোচলা 
করাহয়। 


. বিজ্তাপনদাতাদের বিগ্রাপনের বিষয়বস্তু ইংরাভী যে মাসের 


পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের Beard ১০ তারিখের 
মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের 
কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন 
শর্তাবলীর জন] পরিষদের কর্মনচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 


- দশ কপির কমে 'এজেজি' (Agency) দেওয়া হয় না। 


এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 
কত কপি প্রয়োন্তন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা 
সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না। 


, গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে 


সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে 
BIAS হবে। 

গ্রাহক টাদা বা পরিষদের সদস্য টাদা পরিষদের কার্যালয়ে 
দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। 


পি-১৩৪, সি.আই টি. স্কীম - ৫২ 
কলকাতা! - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ £ ২২৪৪-৬৮৬৬ 
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LearnITy™ Digital 
Knowledge Library 


The Leam!Ty™ Knowledge Library is an 
innovative product that provides under a single 
umbrella all your electronic library 
requirements: Digital Library, e-Journals and 
e-Books, Online Databases, as well as an 
Electronic catalog (OPAC) for your libraries 
physical items (books, journals, CDs). 





> Easy User Management - Quickly create 
user (patron) accounts. groups of uscrs, 
register individual users or groups of users 


Features 
© Standard compliant — The Knowledge 


Library is compliant with international 
standards for digital libraries and 
electronic catalogs such as Dublin Core 
and MARC. 

© Integrated ILS for Institutional Library 
The product provides a browser-based 
OPAC (Web OPAC) for your institutions 
physical libraries (for printed items). Back 
office support for integrated library 
system (acquisition, cataloguing, 
circulation, serial management) 

© Communities and Collections - Easily 
define communities (with sub- 
communities) having their own home 
pages and assign collections to 
communities. 

> Exhaustive Media Support - The 
coltections support the management of all 
types of digital media assets including MS 
Office, CAD files, PDF, Postscript, 
HTML, Flash, Audio, Video, Authorware, 
SVG, ete. 

© Full Text Search - The collections 
Support searching on full text of items of 
various file formats, viz, PDF, MS Word, 
HTML, Text. 

© Comprehensive Meta Data Support ~ 
Each item in a collection is described 
using Dublin Core compliant metadata. 

# Provide access to e-Journals , Online 
Databases and e-Books — Patrons may 
access various electronic assets such as c- 
Joumals, e-Books and Online Databases. 
The product comes with built-in list of 
various free resources on the Internet. 


to the available catalogues. 

© Provide User Support — Users get to see 
recent additions to the digital library 
under various collections, they are 
provided detailed help for using the 
various features of the software, and they 
are kept aware of whal is happening via 
news and announcements. 

System Requirements 

> Works on any operating system Windows, 
Linux, Solaris, etc. since it is based on 
Java 

% Uses the free MySQI. database and so 
docs not require purchasing of any 
database software 

Other Products in the LeamITy™ Suite 

LeamITy™ Learning Mgmt. System 

LearnITy™ Online Examination System 

LearniTy™ Course Management System 

LeamITy™ Virtual Classroom 

LeamiTy™ Training Management System 





wee কিক 
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গ্রন্থাগার ২০৭ 


অগ্রহায়ন, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 





Ree, সংখ্যা ৮ 


সম্পাদক £ ড: শ্যামল রারাচৌধুরী 


সহঃ সম্পাদক £ নির্মাল্য রায় অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগার দিবস পালন 


১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেন্বর অবিভক্ত বঙ্গাদেশের 
TEMA আন্দোলনকে সংগঠিত করার ভনা গ্রচ্থাগার পরিনেবার 
মাধানে বইকে সবার কাছে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশো বঙ্গীয় 
muna পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কবিগুরু eee ঠাকুর ছিলেন 
fre? এখন সভাপতি এবং শ্রী সুশীল কুমার ঘোষ ছিলেন 
প্রথম সম্পাদক । পরিষদের প্রতিষ্ঠার ঘটনার TATA ২০শে 
ডিসে গ্রশ্ন'ণার দিবস রূপে পালিত হয়। এই দিনটি ছাগল 
আন্দোলন ও গ্র্থাগার পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে 
এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনটি TATA ও তথা 
পরিসেবার সঙ্গে সবাসরিভাবে যুক্তাদের কাছে নতুন করে শপণ 
নেওয়ার দিন। সাক্ষর, সদ] সাক্ষর, ধনী-দরিদ্র, শিশু-কিশোর, 
নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বন্ধা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক 
অধ্যাপিকা, গবেষক এবং ভাতিধর্ম নিধিশেষে mers 
ভনসাধারণের Bla ও তথ্য পাবার বিষয়কে সুনিশ্চিত করতে 
তাদের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আনার আহা ভানানোর দিন। 
ETAU থেকেই পরিষদ গ্রন্থাগার পবিসেবাকে আপামর 
ভললাধারণের অধ সম্প্রসারিত করে শিক্ষার প্রসার ও 
সংস্কৃতির মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিষদের 
নিরবচ্ছিন্ন প্রয়ানের ফলে পশ্চিনবনঙ্গে ১৯৭১ সালের পর “থেকে 
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেণে কিছু উময়ন লক্ষা করা 
গেলেও এখনও বহু মানুষ NTA পরিসেবার Bl Gel বাইরে 
আছেন। পরিষদ ননে করে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও তথ্য আহরণ 
মানুবের জন্মগত অধিকার। ভ্রীবনবাপী শিক্ষা, ভ্রানার্ভন, 





Fares. গবেষণা ও তথা আহরণের ক্ষেত্রে সবথেকে 
নির্ভরাযোগা সামাভিক প্রতিষ্টান A TATA কিন্তু বর্তমানে 
আমাদের সানাভিক ৫ সাংস্কৃতিক ভীবানে wes সমাজের 
এক করাল ছায়া পড়েছে। এই শ্রবক্ষয়কে প্রতিহত করতে নিভিয় 
স্তরের গ্রদ্থাগারে গ্রদ্থাগার পরিসেবা ও তথা পরিসেবার মান 
উন্নত করতে হবে। সমস্ত স্তরের গ্রদ্থাগারগুলি একাবদ্ধভাবে, 
সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এ ব্যাপারে এগিয়ে গেলে এই 
কাজে সাফলা আসবে বলে মনে হয়। এই সঙ্গে কুসংস্কারমুক্ড, 
বিভ্ঞানমনন্, গণতাস্তিক ও সামাক্তিক চেতনায় HHH এক সৃদ্থ 
সমাজ গড়ে তোলার গ্রহ্থাগার পরিসেবা যাতে এক সহায়ক 
শক্তিরূপ কা করতে পারে সেনা বিভিন্ন agile গ্রহণ 
করতে হবে। তাই পরিষদ TUES ও TAMA অনুরাণী মানুষের 
কাছে বর্তনান বছরে (২০০৫) ২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার 
দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা সভা, 
আবেদন জ্রানাচ্ছে। গ্রন্থাগার ও তথ্য বাবস্থা সুষ্ঠুভাবে গাড়ে 
(তোলা ও এর নান উন্নয়নের বার্তা সমাজের সব স্তরের মানুষের 
কাছে. বিশেষ করে সব স্তরের প্রশাসক ও সমাজ আন্দোলনের 
sra কাছে, পৌছে দেওয়া আশু প্রয়োজন! এ ব্যাপারে 
GRATE গড়ে তুলতে হাবে। সমস্বরে বলতে হনে_বই পড়ার 
জন্য, বই পড়ুন। তথা ব্যবহার করার জন্য, তথ্য ভিত্তিক 
সকলকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসুন। 





সদস্যদের প্রতি 
“aes পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেকেই অভিযোগ ভ্রালাচ্ছেন। পত্রিকা শুতি ইংরাজী মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলুটলা 
He পোস্ট অফিস ও কলকাতা জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ঠিকানায় পিন কোড থাকলে পোস্ট অফিসের কালের সুবিধা 
হয় বলে জানা গেছে। পারিবদের অফিসে সদস্যদের পিল কোড সহ সঠিক ঠিকানা দেওয়। না থাকলে ত৷ ভ্রানান। চাদা বাকী 
থাকলে গ্রন্থাগার পাঠালো হয় না। সদস্যরা পত্রিকা না পেলে প্রথম স্থানীয় পোস্ট অফিসে ল্রানান — পরে প্রয়োজ্ঞন হলে 
Post Master General (Kol Region), West Bengal Circie, Jogajog Bhaban, P-36, Chittaranjan Av- 
enue, Kol - 700 012-3 নিকট জানিয়ে আমাদের দ্রানান। -_কর্মসচিব। 















গ্রন্থাগার ২০৮ অশ্রহায়ণ, ১৪১২ 
অনুকূল মণ্ডল 
শিক্ষক, শীতলিয়া হাইস্ুল, শীতলিয়া, সন্দেশখালি, উঃ ২৪ পরগণা-৭৪৩৪৪৬ 
গ্রন্থাগার বা পাঠাগার বা গ্রস্থালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে করে জীবিকা নির্বাহ হয়ত সম্ভব কিন্তু তাতে সর্বতোনুখী 


আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার আগে গ্রন্থাগার সম্পর্কে 
সংকীর্ণ ধান-বারণার খোলসমুক্ক হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টিকে 
ভাবতে হবে উদার, প্রসম ও বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকীণশ্থার্থ 
সর্বস্ব অন্ধত্ব, ব্যকিমুখী চিন্তা প্রসৃত সীমাবদ্ধতা নিয়ে গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথার্থ সিন্ধান্ত গ্রহণ আদৌ সম্ভব নয়। 
কোন একটি বিশেষ sere এলাকার সংগৃহীত দু'পাচখানি 
পুস্তকের ভিত্তিতে স্থাপিত গ্রন্থাগারের উপর ভিত্তি করে 
গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝবার বা বোঝানোর CA করলে 
নিছক কুপমুণ্ডকতা ধরা পড়বে এবং সেটি হবে নিছক হাস্যকর 
এবং প্রয়োজনীয় মূলাবান সময় নষ্ট, করার নাসাস্তর। 

গ্রন্থাগার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মন্দরবুত সেতু 
TATA যুগে যুগে মানবন্ীবন এবং সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ 
ও অগ্রগতিতে সহায়ক বন্ধু হিসাবে ভূমিকা নিয়ে আসছে। 
গ্রন্থাগার বহুমূখী চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক, 
বছদুৰী চিন্তার প্রকাশ, বহুমুখী চাহিদা ও সমস্যার সহায়ক শক্তি 
এবং জীবনের বিচিত্র রুচি ও পথের নির্দেশিকা শক্তি । আনাদের 
চিন্তা ও কর্মের মধো ঘটেছে বিশ্বায়ন। সংকীর্ণ কুটীর সর্বস্ব 
জীবন আমাদের সংকীর্ণতা বাড়াবে, আদিমতা গ্রাস করবে। 
এনা সামগ্রিক বিকাশে ও বিশ্ববোধ জাগিয়ে সার্থক জ্ঞানবৃক্ষ 
হতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজশীয়তা অনশ্বীকার্য | TA সমুদ্রের সন্ধিত 
বহুমূল্য রত্বরাজির আধার হলো পাঠাগার বা গ্রস্থাগার। 
দেশবিদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে গ্রন্থাগারের যোগসূত্র 
অবিচ্ছেদা। 

গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা নিতে 
গুরুদেব ব্রবীন্দ্রনাথের নানান উক্তির কিছু উদ্ধৃত করি 
“নানবান্থার অমর আলোক কালো অক্ষরের A কাগজের 
কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।.. হিমালয়ের মাথার উপর কঠিন 
বরফের মধ্য যেমন কত কত বন্যা বাধা আছে, তেমনি এই 
লাইব্রেরীর মধো মানব হাদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।” 
চাক্রীমুখী চিন্তা! ও পরিবার প্রতিপালনই যাঁদের জীবনের মূল 
উদ্দেশ্য তাদেরকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা 
অবান্তর ও অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। বাঁধাধরা সীমিত 
পাঠাবিষয়ভূক্ত বিদ্যায়তনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু ডিগ্রিলাভ 


শিক্ষালাভে প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ বালে পরিচিত হওয়া যায় না। 

AMA বা পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, পাঠাগারের 
পুস্তকের বিষযবস্তুর গভীরতা এবং পাঠাগারের দান সম্পর্কে 
সঠিক ধারণা পেতে বোধকরি লেখক পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের উক্তি সকলকে অনুসরণ করতে বলি-' সকালেই 
জানেন, যত রকম দান আছে তাহার মধো বিদ্যাদান সকলের 
চেয়ে বড়। বিদ্যাদান অপেক্ষা লাইব্রেরীর দান বড়। কেননা 
এক লাইব্রেরীতে অনেক বিদ্যায় সম্মিলন ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে 
যত কিছু জ্ঞান আছে, সবই কলমবন্দী-করা বইয়ে লেখা । সুতরাং 
লাইব্রেরীতে যখন সব রকন বই-ই থাকে, তখন যত রকম 
বিদ্যা, যত রকম জ্ঞান আছে, সবই তাহার সঙ্গে দান করা 
amar 

সুপ্রাটানকাল থেকে পাঠাগার বা গ্রদ্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করাতে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হাজির করি। (>) 
মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে পাথরে ঝা টালিতে লিখে বা ছবি 
একে মানুষ মনের ভাব এবং তখনকার তথ হাজির করতো। 
্ীষ্টজন্মের চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে এসব গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের অধীন গ্রশ্থাগারগুলি মাটির নিচে পাওয়া 
যায়, পুরোহিতরাই সেগুলি SIA করতেন। (২) প্রাচীন 
গ্রীসে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু গ্রীসের পাঠাগারের 
প্রথম প্রবর্তক ছিলেন অগাস্টাস। (৩) প্রাচীন ভারতে বেদ 
ছিল শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর। তাই স্ৃতিধর ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাই 
ছিলেন এক একজন৷ চলস্তগ্রস্থাগার। “গ্রস্থী ভবতি পন্ডিত" £ 
এই প্রাচীন সংস্কৃত বাক) সে যুগের গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করে। (8) মাটির পাতে লিখিত, নয়ত তাল, ভূর্জ কি 
প্যাপিরাসের উপর লিখিত বিষয় সঞ্চিত হতে হতে তখন 
শিক্ষানুরাগী মানুষ ও পন্ডিতরাই আসীরীয়া, মিশর, গ্রীস, 
ব্যাবিলন, চীন, পারস্য, রোম, ভারত প্রভৃতি দেশে পাঠাগার 
তৈরী আরম্ত করে । (৫) বৌদ্ধ বিহার ও জৈন উপাশ্রয় গুলিতে 
বড় বড় গ্রস্থাগার ছিল- নালন্দা, ওদস্তপুরী, বিক্রমশীলা, 
জগদ্দল, বিহার প্রভৃতি স্থানে গ্রন্থাগারের অবস্থান এর 
প্রয়োজনীয়তার কৃষ্ট উদাহরণ । (৬) রাজতন্ত্রের বা সামস্ততস্ত্রের 
যুগেও বিদ্যোৎসাহী রাজারাও গ্রন্থাগার গড়েছিলেন। রাজা 


গ্রন্থাগার 


MACH ও মুঘলসম্্রাট হুমায়ুনেরও গ্রন্থাগার ছিল। সম্রাট 
হুমায়ুন নাকি পাঠাগার থেকে ধই নিয়ে নামতে গিয়ে পা ফস্কে 
পাড়ে গিয়েই মারা যান। 

আধুনিকযুগে উন্নত প্রযুক্তি, উন্নত মুদ্রণ যন্ত্র, বই সংগ্রহ 
ও সংগ্রহের অভাবণীয় উন্নত ও পদ্ধতি ও দেশ দেশাগুরে 
সরবরাহ কৌশল এখন তাক লাগিয়ে দেয়। তবে স্বীকৃত সতা 
যে ভারতে ইংরেজ শাসন ও শোষণ এখনকার ব্যক্তিগত 
গ্রদ্থাগারশুলি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। তবে পুস্তক প্রকাশ, 
তথাসংগ্রহ ও মুদ্রণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের ফলে বিশ্বজুড়ে 
উন্নত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। যেমন-লন্ডনের ব্রিটিশ 
মিউজিয়াম, প্যারীর বিবলিওথেকে ন্যাশানেল, রোমের 
ত্যাটিকান লাইব্রেরী প্রভৃতি বিশ্বখাত। ইংরেভি শিক্ষার বিস্তার 
শুরু হলে আমাদের ভারতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতে গড়ে 
ওঠে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ৫০ বছর পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 
কলকাতাতে গড়ে ওঠে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী। যার 
বর্তমান নাম ভাতীয় গ্রন্থাগার । আমাদের দেশে স্বদেশী গ্রস্থাগার 
আন্দোলনের ইতিহাস শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাগবান্তার লাইব্রেরী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ! 
কিন্তু এর সংগঠিত রূপ পায় বিংশ শতাব্দীতে । এর পিছনে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য গ্রন্থাগার 
আন্দোলনকে সুসংহত করতে ১৯২৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর 
রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে গড়ে ওঠে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। 

আধুনিক গ্রস্থাগারগুলি ব্যাপক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে 
উঠেছে। বিশ্বব্যাপী অভাবনীয় জনসংখ্যা বেড়েছে, ব্যাপক 
রূপাস্তর ঘটেছে চাহিদা. রুচি ও দৃষ্টিতঙ্গির। বেড়েছে দারিদ্র 
বেকারত্ব এবং জটিল সমস্যা সংকট | এসব সামগ্রিক পরিস্থিতির 
কথা ভেবে উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, পুরুষ, মহিলা. 
চাষী, গৃহিনী, বেকার যুবকযুবতী প্রভৃতি সকলের প্রয়োজন 
মেটাতে নানা আঙ্গিকের বিষয়বস্তুর বই, পত্রিকা পাঠাগারে 
রাখার প্রচেষ্টা চলেছে। পৌরানিক বেদ, রামায়ন, মহাভারত 


২০৯ 


অহ্থাহায়ণ, ১৪১২ 


থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কম্পিউটার, কাইজ পুস্তক পর্য্_ 
সহজ কথায় সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, বানিজ্য, ধর্মচিন্তা, 
চাযবাস, রান্নাবান্না. পণ্ড ও হাসমূরণ পালন, TBM, সেলাই 
ইত্যাদি ara ও শিশুমনের উপাবোগী যাবতীয় erara 
সম্বলিত বই গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে গ্রদ্থাগারের গুরুতস্থীকার করে গ্রন্থাগার মন্থর 
নানের একভন ofa নিযুক্ত করা হয়োছে। রাজা, ভেলা, 
মহকুমা, ব্লক এবং অঞ্চল ভিত্তিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে 
এবং এখানো প্রচেষ্টা চলছে | ২০০০ সালের হিসেবে বলা যায 
বিভিন্ন ভরের IUA ধরলে মোট ২৪১৮ টি প্রদ্থাগার 
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার দপ্তরের BE ৷ এছাড়া হেচ্ছাসেবী প্রতিষ্টান 
পরিচালিত ৭টি সাধারণ গ্রন্থাগার সরকারী সাহাযাপ্রাপ্ত : এ 
রকম রাজ্যের বেসরকারী ১৬০টি গ্রস্থাগারকে ১৪-২০ লক্ষণ 
টাকার মত অনুদান দেওয়া হয়। রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 
"বাংলার TTA" নামে একটি *গয়েবসাইট” Bae করা 
হয়েছে। ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১৪৫৪টি গ্রান পঞ্চায়েত 
এলাকার বহুদ্থানে TANA স্থাপিত হয়েছে। সকার গ্রন্থাগার 
দপ্তরে ৫৬ কোটি টাকারও বেশী বরাদ্দ করেছে। 

স্কুল, কলেন্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নালা শাখায় পাঠরত গরীব 
ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা ভেবে বিষয়ভিন্ডিক 
একাধিক লেখকের পাঠ্যপুস্তক পাঠাগারে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে 
যাতে ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা ও পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফলা 
অর্জন করতে পারে। পাঠাগারের উদ্যোগে ২০ শে ডিসেম্বর 
পাঠাগার বা serena দিবস উপলক্ষে সেমিনার, প্রদর্শনী ও 
প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সকল 
করা হয়। জনগণকে পাঠাগারের সাথে গভীরভাবে যুক্ত করতে 
পাঠাগারের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্রাময় অনুষ্ঠানও বন্ধ 
পাঠাগার বা গ্রন্থাগারে হয়ে থাকে। 
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গ্রন্থাগার ২১০ WTA, ১৪১২ 
ভারতীয় সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার 
ঝিলাম শাসমল 


সহগ্রস্থাগারিক, উমেশচন্দ্র কলেজ, ১৩. সূর্যসেন স্ত্রী, কলকাতা-৭০০ ০১২ 


১. ভূমিকা ১ সংগ্রহশালাকে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র করে 
তোলার জনাই “সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার" -এর জন্ম হয়। সেই 
কারণে সংগ্রহশালা E SANA গড়ার অচ্ছেদা বন্ধনের কাহিনী 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে 
fermen সমিতির চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার 





ও সংগ্রহশালা গড়ে উঠে: = ৷ ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ 
সংগ্রহশাল! “ভারতীয় সংগ্রহাল এশিয়াটিক সোসাইটির 
tom স্থাপিত Wi 


২. ভারতীয় সংগ্রহশালার ইতিহাস $ এশিয়াটিক সোসাইটি 
স্থাপিত হয় ১৭৮৪ সালে। এর কিছু বছর পর ১৭৯৬ সালে 
সোসাইটির এক আলোচনা সভায় যাদুঘর তৈরির প্রস্তাব গৃহীত 
হয়।নীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৮১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উদ্বোধন 
হয় সংগ্রহশালার। এই সংগ্রহশালা তৈরিতে ডেনমার্কের 
উত্তিদবিজ্রানী ডঃ নাথালিয়েল ওয়ালিচ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। সেই সময় এশিয়াটিক সোসাইটির একতলায় 
সংগ্রহশালাটি স্থাপন করা হয়। 

১৮৫৬ সালে ইম্পিরিয়াল নিউজিয়াম' করার জন্য ভারত 
সরকারের কাছে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রস্তাব করেন। ১৮৬৬ 
সালে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় এবং ইম্পিরিয়াল মিউজ্জিয়ম 
আন (Imperial Museum Act) পাস হয়। ১৮৬৮ সালে 
বোর্ড অক ট্রাস্টি (Board of Trustee) গঠন করা হয়। 
সদস্যদের উদ্যোগে ১৮৭৫ সালে তৈরি হয় বর্তমান যাদুঘরের 
দোতলা বাড়ী। ১৮৭৭ সালের ১লা এপ্রিল ভ্রলসাধারণের 
ভনা খুলে দেওয়া হয় নতুন যাদুঘর। ১৯১০-এ যাদুঘরের 
নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান মিউদ্রিয়াম'। 

৩. ভারতীয় সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারের ইতিহাস £ ইন্ডিয়ান 
মিউজিয়ামে গ্রস্থাগারটি প্রথমে “শিল্পকলা বিভাগের’ অন্তর্গত 
ছিল। বাটের দশকে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ হিসাবে এটি 
আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬২-৬৩ সালে গ্রন্থাগার গঠনের জন্য 
কিছু অর্থ দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৭৯৭ টাকার বই এবং 
২৬২ টাকার পত্রিকা কেনা হয়। প্রথমে এটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার 
হিসাবে পরিচিত থাকলেও পরে মহাবিদ্যালয়, বিস্ববিদ্যালরের 
ছাত্রছাত্রী, গবেষকদের প্রয়োজন অনুযারী বাবহার করতে 


দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। গ্রস্থাখারটি শুরুতে as 
প্রধান ভবনের দোতলার ছিল। সেখানে ১২ ভন গবেমবাদের 
জনা পৃথক জায়গা ছিল এবং সাধারণ পাঠকের জন্য লগা 
পাঠকক্ষ ছিল। বর্তমানে একতলায় মুত্রাকক্ষের পাশে গ্রদ্থাথারটি 
অবস্থান করছে। 
৪. গ্রন্থাগার কমিটি $ এই গ্রদ্থাগারের কমিটির সভাপতি 
হিসাবে কাজ করেন মিউজিয়!মের ডিযেক্টর। এরপর আছেন 
ডেপুটি ডিরেক্টর। অনানা সদস্ারা wal গ্রস্থাগারিক, সহকারী 
গ্র্থাগারিক. সংরক্ষণ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার, a, নৃতত. 
ares বিভাগের বিভাগীয় প্রধানেরা। 

এই কমিটির কাজ হল বাঞ্রেট তৈরি, গ্রস্থাণারের সঠিক 
ব্যবস্থাপনা. গ্রস্থনির্বাচন, গ্রস্থকমী নির্বাচন ও নিরোগ এবং 
গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা। 
৫. গ্রন্থাগার কর্মী £ গ্রস্থাগারের বর্তমান কমী সংখা তিন 
জন। এদের মধো কেবলমাত্র গ্রগ্থাগারিকের বৃত্তিমূলক ডিগ্রী 
আছে। 
৬. গ্রন্থাগারের পাঠক ঃ মিউভিয়ামের কর্মী ছাড়া বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেযকর! এই গ্রন্থাগারের AN 
হতে পারেন। তবে নিউজিয়ানের কনী্ছাড়া অন্যান্যদের সদসা 
হতে হলে পঞ্চাশ টাকা বাৎসরিক টাদা দিতে হয়। 
৭. গ্রন্থাগার সংগ্রহ £ এই গ্রন্থাগারে মোট ৩৭.৫১৬টি ze 
ও বাঁধাই সাময়িকী পত্রিকা আছে। 
৭.১ পুস্তক ঃ বিভিন্ন বিষয়ের বই-এর মাধ সাহিতা. ইতিহাস, 
ধর্ম, চিত্রকলা, চারুকলা, ললিতঞলা, স্থাপত্য, Era), 
সংগ্রহশালা সম্পর্কিত (Museology) AWA সংখ্যা সব থেকে 
বেশী। বিশেষ সংগ্রহের মধো আছে - দীনেশ চন্ড সরকার 
সংগ্রহ (৩২৪৮টি বই), দেবপ্রসাদ ঘোয সংগ্রহ (৭৮টি বই) 
, যোগীলাল হালদার সংগ্রহ (৫৩৭টি বহ), এস. কে. মাইতি 
সংগ্রহ (১৬৭টি বই). কমল সরকার সংগ্রহ (২১৮টি বই), 
এস. ডি. দাসগুপ্ত সংগ্রহ (১০৩টি বই), এবং বিনয়ভোষ 
ভট্টাচার্যা সংগ্রহ (৮১টি বই)। এই গ্রন্থাগারে Fear, হিন্দী, 
বাংলা, অসমীয়া এবং বিদেশী ভাষার বই আছে। 
৭.২ পত্র-পত্রিকা £ বাংলা এবং ইংরাভীতে সাড়ে চারাশোর 








গ্রন্থাগার ২১১ 


বেশী বিভিয বিষয়ের পত্রিকা আছে। তবে সব পত্রিকাুলি 
নিয়নিত ভাসেন।। বেশীর ভাগ পত্রিকাই সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, গ্রন্থাগার ও তথাবিজ্তান, শিল্পকলা বিষয়ক। তবে 
fram ও ধর্মের পত্র-পত্রিকা কিছু আছে। এছাড়াও বেশ 
কিছু বিদেশী ভাযার পত্রিকা আছে। 
৭.৩ বই ও পত্র-পত্রিকা ছাড়া ২৬২টি মাই ক্রোফিস 
(Microliche) এবং ৭৫ টি মানচিত্র আছে। 
৮. গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শাখা £ 
৮.১ টেকনিকাল শাখা (Technical Section) 
গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইশুলির আগে এএসিআর-১ এবং 
ভিডিদি-১৮ তম সংস্করণ অনুযায়ী যথাক্রনে সৃচীকরণ ও 
বগীকিরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে সমস্ত বই এবং পত্র পত্রিকার 
এএসিআর-২ এবং ডিডিসি-২১ তন সংস্করণ অনুযায়ী 
যথাক্রমে সৃটীকরণ এবং ব্গীকরণের কাজ চলছে। ক্যাটালগ 
কার্ডগুলি আভিধানিক (লেখক. শিরোনাম. বিষয়) এবং বগীকৃত 
দুইভাবেই সম্জিত আছে। বিষয় শিরোনামের জন্য Sears’ 
List of Subject Heading বাবহার করা হয়। 
৮.২ পুস্তক লেনদেন শাখা (Circulation Section) 
গ্রীশ্মকালে সকাল ১০.৩০ থেকে বিকাল ৫টা এবং 
শীতকালে ৪.৩০ পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। শুধু মাত্র 
মিউভিয়ামের কর্মীরা বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেন, অন্যান্য 
পাঠকরা শুধুমাত্র পাঠকক্ষে বসে পড়ার অনুমতি পায়। বই 
লেনদেনের ক্ষেত্রে Brown Charging System ব্যবহৃত হয়। 
বিভিন্ন সরকারী গ্রদ্থাগার, ঘেনন-এশিয়াটিক সোসাইটি, 
জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতির সাথে "আডঃ 
TUMA লেনদেন" -এর বাবস্থা চালু আছে। 
৮.৩ রেপ্রোগ্রাফিক শাখা (Reprographic Section) 
এই শাখাতে একটি মাত্র ফটোকপি মেশিন আছে। প্রতি 
কপি এক্সপোল্ডার এক টাকা । গ্রন্থাগার EN, পাঠক, গবেষকদের 
চাহিদা অনুযায়ী বই বা পত্র পত্রিকা ফটোকপি করে দেওয়া 
হয়। 
৮.৪ কম্পিউটার শাখা (Computer Section) 
বর্তমানে পাঠকদের সুবিধার জনা সমস্ত বই ও পত্র পত্রিকা 


অগ্গৃহায়ণ, ১৪১২ 


সম্পর্কিত তথা কম্পিউটারের mena দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি 

নেওয়া হচ্ছে। এর ভলা LIBMAN নানে একটি সকটগয়্যার 

পাকেজ ( Sottware package ) ব্যবহার করা হচ্ছে TERA 
কম্পিউটারের সংখ্যা একটি ইন্টারনোটের (কোন বাবন্থা নেই; 
তবে অদূর ভবিযাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। 

৮.৫ পাঠকক্ষ 

TAMAA পাঠকক্ষটিতে একসঙ্গে প্রায় ২০ ভন পাঠক 
বসতে পারেন। এখানে বদ্ধ মঞ্চ (0০5৪0 access) পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয়। পাঠকক্ষটিতে পত্র-পত্রিকা গুলি ক্যাবিনেটের 
মাধ্যনে রাখা থাকে। এছাড়াও থাকে বিভিন্ন প্রকার বাংলা, 
হিন্দী ও ইংরাভী সংবাদ পত্র। 

৯. উপসংহার 
মিউজিয়াম গ্রন্থাগার হিসাবে এটি যথেষ্ট নতুন তাধোর 

সংযোজন করছে এবং তথ্য পরিষেবা দিচ্ছে! কিন্তু তা ATES 

পরিষেবায় কিছু ক্রটি আছেঃ 

ক. নতুন সংগৃহীত বই সম্পর্কে তথা পাঠকের কাছে পৌছয় 
mı 

খ. মিউজিয়াম কর্মী ছাড়া অন্যানা পাঠকরা বই বাড়ী নিয়ে 
যেতে পারেন না। 

গ. TUT কোন সম্প্রসারণ মূলক পরিষেবা (Extension 
Service) যেমন--বিশেষ লেখক বা বিশেষ বিষয়ের 
ay প্রদর্শন, দুক্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদর্শন, আলোচনা সভা বা 
বক্তৃতামালা প্রভৃতি হয় না। 

ঘ. গ্রন্থাগার Safa সংখ্যা কম, ফালে পাঠক চাহিদা মাত্র বই 
ৰা পত্র-পত্রিকা পায় না। 

ঙ. THIS প্রথা (closed access system)-94 ফলে 
গবেষকদের সমস্যা হয়। 
এইসব সমস্যার সমাধান করতে পারলে ভবিষ্যতে পাঠকরা 

আরও বেশী উপকৃত হবেন। এছাড়া গ্রন্থাগারের নিজ্রস্থ বাঁধাই 
শাখা. সংরক্ষণ শাখা, প্রকাশনা প্রভৃতির দরকার আছে। ভবিষ্যতে 
ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হলে বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়ামের সঙ্গে 
যোগাযোগ ঘটবে। ফলে তথা পরিষেবার অনেক উন্নতি ঘটবে 
আশা করা যায়। 
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অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


জ্ঞান মাধ্যমের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ও তার বিবর্তনের ক্রমপর্যায় 
সুবীর দাস* ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় * * 
*গ্রদ্থাগারিক, ফিউচার ইজটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং INS ম্যানেজমেন্ট, সোনারপুর 
* * সহকারী গ্রস্থাগারিক (স্কেল ২). কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


ভূমিকা £ শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক মৃূলাবোধ প্রভৃতি 
সভাতার ক্ষয়িষ্ণু চাপে ক্রমাগত শেষ হতে থাকলেও আজ 
তথাকে নিয়ে তথ্থাবিজ্ঞান এবং এর ক্রমাগত বিরামহীন 
বিস্ফোরণের ফলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। আর সেই 
সভাতার আদি থেকে তোর আদান প্রদানের বিভিন্ন ধারায় 
জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন মাধামণ্ডলির অনুষঙ্গও বিবর্তিত হয়ে 
চলেছে। 

শ্রুতি ও স্মৃতি £ সভ্যতার আদিতে তাথোর আদান প্রদানের 
প্রয়োজনে মুখে মুখে মানুষের BS নির্ভরতায় কালের গন্ডি 
ছাড়িয়ে তথ্য ছড়িয়ে পড়ত কালাস্তরে। গুরু ও শিষ্য পরম্পরায় 
এই প্রবাহেই প্রয়োজন হল লেখন পদ্ধতির। সভ্যতার ভ্রানের 
আলো কাগজ আবিষ্কারের আগে পর্যড্ড সাধারণের হাতে 
পৌছায়নি। হাতে লেখা পুঁথি অনুলিপি করা সহজ ছিল না। 
পুঁথির তথ্য সাধারণের নাগালের বাইরেই থাকত। মুদ্রণ ব্যবস্থা 
চালু হওয়ার পর থেকেই অবস্থার পরিবর্তন এল। ফলে হাতে 
লেখা পুঁথির স্থান নিল ছাপা বই ৷ মুষ্টিমেয় থেকে তথা পৌছালো 
একাধিক অনুলিপির সুবাদে ব্যাপক পাঠকের কাছে। হাতে লেখা 
পুথি থেকে ছাপা বই হল বিবর্তনের প্রথম ধাপ। তথ্যকে নিয়ে 
তথা বিজ্ঞানের জয়যাত্রাও গুরু এই সময় থেকেই। মানুষের 
শিক্ষালাত ও am বৃদ্ধির মাধামগুলির মধো পাঠা ও ভাবানির্ভর 
মাধামই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ও গুরুত্বের দাবী রাখে। এই 
পাঠা ও ভাষা নির্ভর মাধ্যমের ক্ষেত্রে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
থেকে শুরু করলে অন্ঞাতেই লিখনের সূচনা হয়েছিল গুহাচিত্রের 
মধো দিয়ে। তারপর একে একে মাটির ও কাঠের ফলক, ধাতুর 
পাত্র, হাতির দাত, চামড়া, পার্চমেন্ট, ভেলাম, প্যাপিরাস, 
ভূর্জ্জপত্র, অণ্ডর TIA, পদ্ম ও তালপাতা এবং ভারতীয় তুলট 
কাগজের পর আজকের এই যথাপরিচিত কাগজের আবিষ্কার 
(চীন দেশে)। কাগজ তাই আজও বয়ে নিরে চলেছে সোনালী 
দিনের ইতিহাস। 

অনুষঙ্গ ১: কাগজ £ ১৮৫৭ সালের ২৪ শে জানুয়ারী অখণ্ড 
ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় (তারিখ বিচারে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও শিক্ষার 
প্রয়োজনানুযারী এই একযুগ আগে পর্যন্ত বই, পত্রপত্রিকা,থিসিস, 
রিপোর্ট, ম্যাপ, চার্ট, প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাগজকেন্দ্রিক মাধ্যমেই 


সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়ে আসছে। কিন্তু এই নতুন উত্তর 
আধুনিকতাবাদের আবর্তে বৈদ্যুতিন সমাজে বিশেষতর 
উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশুনার চৌকাঠে পা দেওয়া সবার কাছে 
আজ বড় সমসা। সমাধান হয়ত এই বৈদ্যুতিন মাধানই। 
বর্তমান যুগ সমস্ত ক্ষেত্রেই সময়োপযোগী হওয়ার অমোঘ তীর 
ছুঁড়ছে তার স্যাটেলাইটের তৃণ থেকে। তাই আজ আর গ্রস্থকীটের 
তো পাঠ্য নির্ভর বিষষগুলির ক্ষেত্রে প্রধানতঃ গবেষণা, শিক্ষা 
ও শিক্ষকতায় এবং স্নাতকোত্তর পড়াশোনায় কাণডজে মাধামই 
এক ও একমাত্র মাধামরূপে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত, একথা প্রায় 
মিথ্যা। 
অনুষঙ্গ ২ : কম্পিউটার কেন্দ্রিক £ বিপ্লবটা নয়ের দশকে 
আধুনিক কম্পিউটার আসার পর এদেশে শুরু হলেও তার 
জনপ্রিয়তা শুরু হয় বাক্তিগত বা পারসোনাল কম্পিউটার 
উদ্ভাবনের পর থেকেই। এই কম্পিউটার ম্যাজিক oF হতেই 
যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাথে আমাদের পরিচয় হল তাতে যে 
চিরায়ত sote মাধ্যমে আমরা লেখা দেখি তার নাম হল 
হার্ড কপি। সফট কপি রূপে প্রচলিত হল যা. তাও খুব সহজেই 
ব্যক্তিগত বা পারসোনাল কম্পিউটারের মেমরিতে তুলে রেখে 
দেওয়া যায়। নতুন কিছু শব্দও এল যেমন মাইক্রোফিল্ম, 
মাইক্রোফিস, সিডি রম, ফ্লুপি ইত্যাদি। এগুলি সবই কাগজহীন 
মাধ্যম। 
এর মাধে) তথ্যপ্রযুক্তির ভ্যাবাচ্যাকায় তথ্য আহরণে 

অনেকগুলি সমান্তরাল বিপ্লব ঘটে গেল। কম্পিউটার কাজের 
ক্ষেত্রে FSS আনলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত তথা প্রকরণ 
এবং তথ্য উদ্ধারও সম্ভব হল। গ্রস্থাগারগুলিও প্রযুক্তির 
উত্তরণের প্রকোপে তথ্যকে ছড়িয়ে দিল বিশ্বব্যাপী এবং তথ্যকে 
ছিনিয়ে আনল ‘অন লাইনে'র মাধামে। 

একথা বলাও হয়ত ভুল নয় যে, বর্তমান বিশ্বের বেশীর 
ভাগ তথ্যের প্রধান মাধ্যম আজ্ঞ বৈদ্যুতিন মাধামই। যেমন £- 
ইলেকট্রনিক বই (e-book), ইলেকট্রনিক পত্র পত্রিকা 
(e-journal) ইত্যাদি। বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধামে 
প্রাথমিক উৎস (গবেষণা প্রতিবেদন, পত্রপত্রিকা, বন্তৃতামালা, 
প্রতিবেদন ইত্যাদি): মাধ্যমিক উৎস (আকর গ্রন্থ, MIT. 
নির্ঘন্ট ইত্যাদি) প্রভৃতি ক্ষেত্রেই আজ ইন্টারনেট, সিডি রম 
প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। 
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গ্রন্থাগার 


অনুষঙ্গ ৩: ইন্টারনেট £ কম্পিউটার এবং কৃত্রিম উপগ্রহের 
মিশ্রণে যোগাযোগের এবং তথা অন্বেষণে নতুন পদ্ধতি হল 
ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেট হল অজ্রসূত্র ও গ্রন্থি দিয়ে তৈরী 
এক বিশাল বৈদ্যুতিন তথাজাল। এক একটি গ্রন্থির সঙ্গে যোগ 
থাকে এক একটি গ্রাহক/ প্রেরকের কম্পিউটারের। সেই 
কম্পিউটার দিয়ে আমরা যুক্ত হই ভ্রালিকয়ে যুক্ত অনা যে 
কোনো গ্রাহক! প্রেরকের কাল্পনিক সাইবার স্পেসের কাল্পনিক 
জগতের সাথে। লক্ষ লক্ষ গ্রাহক/ প্রেরক এই ভগতে বিজ্ঞান, 
দর্শন, সাহিত্য. সমাজবিজ্রান, ইতিহাস, শিল্প ও বাণিক্ঞা, প্রযুক্তি 
তথা সমস্ত বিষয়ের স্বাদ নিয়ে থাকেন অনায়াসেই। 
অনুষঙ্গ 8 : সিডি রম £ এই দিকে সিডি রমে সংরক্ষিত 
'ডাটাবেস' যে কোনো বিষয়ের সমগ্র প্রয়োজনীয় তথা থাকে। 
ভাবা যায় না, ১.২ মিমি পুরু একটি পলিকার্বোনেট তৈরী 
সিডি রমে তিন লক্ষ পাতার সম্পূর্ণ পাঠ কিংবা একটি গোটা 
বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপেডিয়া)-এর সমস্ত খন্ড ঘুমিয়ে রয়েছে। 
এই সমস্ত পদ্ধতির ব্যাপকতার সাথে সাথেই চলে এল 
নতুন কতকগুলি ধারণ! এবং গ্রস্থাগারগুলিও পরিবর্তিত রূপে 
প্রচলিত হল। যেমন s — ইলেকট্রনিক গ্রন্থাগার, ডিজিটাল 
গ্রন্থাগার এবং ভারচুয়াল গ্রদ্থাগার। 
ইলেকট্রনিক গ্রন্থাগার £ ইলেকট্রনিক গ্রদ্থাগারের ক্ষেত্রে বলা 
যায় যে, এ যেন প্রচলিত গ্রস্থাগারগুলিরই ঠিক পরবর্তী আধুনিক 
রূপ | এখানে বই ছাড়া রয়েছে অ-বইও। এখানে ইলেকট্রনিক 
বই ও পত্রপত্রিকার পাঠ নেওয়া যায় সহজেই অর্থাৎ প্রথাগত 
some ক্রমশই ধীরে ধীরে সচেতনতায় তথ্য বিতরণে 
ও সংরক্ষণে যুগের অবদানে ইলেকট্রনিক হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে 
উল্লেখ করা যেতে পারে কলকাতায় অবস্থিত দৃতাবাসকেন্রিক 
গ্রস্থাগারণুলি। 
ডিজিট্যাল গ্রন্থাগার £ ডিজিট্যাল গ্রন্থাগার হল ইলেকট্রনিক 
গ্রন্থাগারের পরবর্তী পদক্ষেপ | যদিও আমাদের দেশে এই প্রকার 
গ্রন্থাগার নেই বললেই চলে। এই ডিভিট্যাল গ্রস্থাগারগুলিতে 
প্রধানতঃ ‘কাগুজে মাধাম' রূপে কোনো তথ্য থাকে না। সমস্ত 
তথ্যই ডিজিট্যাল ও ইলেকট্রনিক আকারে সংরক্ষিত। সমস্ত 
ক্ষেত্রেই ডিজিটাল গ্রন্থাগার কম্পিউটারে পাঠ্যরূপে তথ্যনির্তর। 
সংরক্ষিত তথাও ম্যাগনেটিক টেপে বা fers প্রকাশিত। 
মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্‌ সিডি, সিডি রম, ইন্টারনেট, 
অনলাইন, ই-মেল ইত্যাদি শব্দ ও শব্দগুচ্ছই এই সমন্ত গ্রন্থাগার 
গুলির সাথে কেন্দ্রীভূত ও সম্পৃক্ত। 
ভারচুয়াল গ্রন্থাগার £ ভারচুয়াল গ্রন্থাগার দাঁড়িয়ে রয়েছে 
পুরোপুরি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উপর। যেখানে কোনো 
গ্রস্থাগাররূপে কোনো স্থানের বিশেষত্ব নেই। এই গ্লোবাল ছাদের 
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যে কোনো প্রান্ত পেকে ব্যবহারকারী তার ইচ্ছামত সময়ে ও 
প্রয়োজনানুযারী তথ্য অনুসন্ধান এবং তথ) বাবহার করতে 
পারেন। এই "দেওয়াল হীন" গ্রন্থাগারে সমস্ত তথা বা মূল 
পাঠা ডাটাবেসের নাধামে কম্পিউটারে সংরক্ষিত করা থাকে 
(িজিট্যাল) এবং "অনলাইনে' খুব সহজ্রেই এই তথ্য পৌছে 
যায় পৃথিবীর যে কোনো প্রাণ্ডে। ডিভিট্যাল গ্রন্থাগারে যে সমস্ত 
তথ্য ডিজিটাইভড (digitised) আকারে সংরক্ষিত থাকে, এই 
যখন খুশি ও যেখানে খুশি পাওয়া যায়। 

তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বিবর্তিত জ্ঞান মাধামের বিভিন্ন 
অনুষঙ্গ ২ তথাপ্রযুক্তি আভ্রকের দিনে তথ্য আহরণের সর্বোচ্চ 
মায়াভ্রাল। তথাপ্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হারে চলেছে 
জ্রান মাধ্যমের বিভিন্ন অনুযঙ্গ। ভাবতে অবাক লাগে যে. কাগজ, 
মেটাল প্রভৃতির জন্য প্রিন্টনিডিয়া/ ছাপানো মাধ্যম ছিল। এরপর 
ফিল্ম মাধ্যম রূপে এল মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস্‌ ইত্যাদি 
আবার বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমরূপে আমরা 
পেলাম ফ্লুপি, মাইক্রো-চিপ্স্‌, হার্ডডিস্ক ইত্যাদি। এছাড়া 
অপটিক্যাল মাধ্যমরূপে আমরা পাচ্ছি সিডি রম. সিডি ওয়াম 
এবং এসেছে ডিজিট্যাল ভিডিও ডিস্ক ইতাদি। কিন্তু এরপর? 
যুগের আবেদনে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া পৃথিবীর একছাদে আন্ত 
মুহূর্তে পাঠের মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হতে থাকে আগামীদিনের 
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার স্বরূপ, সেখানে পিছিয়ে পড়লে অথবা না 
তাকানোর ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে এবং প্রচলিত ও প্রথাগত 
বাবস্থায় থেমে গেলে চলবে আমাদের 

উপসাহোর £ আগতদিন তথাপ্রযুক্তির। সেইদিন আর বেশী 
দূরে নেই যে দিন বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, জল. 
এবং টেলিফোন সংযোগের মতো নিতা ও অতিপ্রয়োজনীয় 
অংশরূপে SLINGS সংযোগ কিনতে হবে আমাদের সকলকেই। 
তথ্যসূত্র £ 

» htp//www.altavista.digital.com. 
http//www.excite.com 
http/Avww.hotbol.comvindex,html 

http/Avww2 infoseek.com 

http:/Mieweb.loc.gov 

. http/Avww.lib.com.ac.uk 

. htip://www.ar.org 

httpfwww.inflibnet.ac.in 

কৃজ্জ্তা স্বীকার su: বিপ্লব চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার 
ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিস্ববিদ্যালয়। 
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২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন 
৬ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করুন 
৬ গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করুন 


২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার 
পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন! জাজ থেকে আশি বছর জাগে 
রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় TERR 
পরিষৎ-এর যাত্রা শুরু হয়। নানা বাধা fay, উত্ধান-পতনের 
মধ্য দিয়ে পরিষদ এতগুলি বছর পার হয়ে এসেছে। 

গ্রস্থাগার দিবস শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম তারিখ 
নয়, এই দিনটি হ'লো অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংগঠিত গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের সূত্রপাতের দিন। এই আন্দোলনের শরিকরা 
আপামর জনসাধারণের মধ জ্ঞান ও তথা সদ্যালনের GA 
সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলন্তি করেন। যারা 
গ্রন্থাগার ও তথা পরিসেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এই দিনটি 
তাদের কাছে নতুন করে শপথ গ্রহণ করার fra ধনী, গরীব, 
শিশু, কিশোর, নারী-পুরুষ, শ্ত-অশক্ত. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 
সমস্ত মানুষের জ্ঞান ও তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে 
তাদের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার আহান জানানোর দিন। 

আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি ware প্রতিনিয়ত 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে, তাকে বিভিন্ন দেশের 
সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে হয়-- সেই প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণকারী দেশের জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে হয় আজীবন 
শিক্ষা গ্রহণের মাধামে। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার এবং 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি WAG লক্ষা করা গেছে যে দেশের 
অধিকাংশ মানুষই প্রচলিত শিক্ষা বাবস্থার বাইরে। যদিও 
সংবিধানে ৬০-এর দশকের মধো নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প 
ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি। দুই একটি রাজ্য পূর্ণ সাক্ষর 
হলেও অধিকাংশ রাজ্য তার পেকে অনেকটাই দূরে 

আমাদের রাজ্যে আজও বহু মানুষ নিরক্ষর। সাক্ষর 
জনসাধারণের অধোও মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার বাবহারকারী। প্রচলিত 
শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও 
গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নামনাত্র। পঞ্চাশের দশকে গঠিত 
বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ লক্ষস্বানী বুদালিয়র 


বিদ্যালয় শিক্ষায় sina পরিষেবার ভূমিকা ও গুণগতমান 


সুনিদিষ্ট করেছিলেন। বিগত oars বছরে সেই সব সুপারিশ 


বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ দেখা যায় নি। পাশ্চাতা দেশগুলি 
বিদ্ালয় শিক্ষায় গ্রছ্থাগারকে খুবই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আমাদের 
দেশে অধিকাংশ উচ্চমাধ্যমিক ও মাধামিক বিদ্যালয় চলছে 
sama বাতিরেকেই। যেগুলি আছে তাদের অধিকাংশেরই 
দৈনাদশা। আমাদের রাজ্ডে ছাত্তসমাজ এগিয়ে চলেছে প্রাইভেট 
টিউশন নির্ভর পরীক্ষাকেন্দ্রিক মুখস্থ NN অবলম্বন NA ফলে 
তাদের মধো পাঠাভাস গড়ে উঠছে না। অভিভাবকরাও পূত্র- 
কন্যাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করেন না। বিচারশক্তি 
সম্পন্ন স্বাধীনচেতা আত্মবিশ্বাসী ছাত্র সমাজ গড়ে তুলতে গেলে 
sana কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীন। এজনা 
প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যনিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারগুলির অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল 
হলেও কার্যতঃ তাদের আকর্ষণী ক্ষমতা কম। আধুনিক সমাজের 
প্রয়োজনে আধুনিক্টকরণের কাজে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ স্পষ্টি। 
ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহারে পরাভবুখ। 
কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথা নীতি গ্রহণ করা হয় নি। নব্বই 
এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারগুলিকে এক্যবদ্ধ করার 
জন্য যে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলি গড়ে উঠছিল তার কোনটা 
হয়ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে আবার কোনটা ধ্বংসের মুখে। 
INSDOC-@ গুটিয়ে নেওয়া হয়োছে। অথচ ইউরোপ- 
আনেরিকার দেশগুলির গবেষণার মেরুদণ্ড হলো গ্রন্থাগার ও 
তথ্য পরিষেবার কেন্দ্রওলি। গ্রন্থাগার ও তথাবাবন্া উন্নত 
করেই বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা তাদের গবেষণার মান ক্রমাগত 
উন্নত করতে পারছে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে 
থাকছে। 

সারা দেশে শিল্পায়নের যে কর্মকাণ্ড গুরু হয়েছে তার ফলে 
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যে শিল্পসমাজ ও তথ্য সমাভ গড়ে ওঠার সস্তাবনা দেখা 
দিচ্ছে__তার জন্য আপামর ভনসাধারণকে তথা পরিষ্বোর 
আওতার মধে! নিয়ে আসা Lary SHA ই-গন্যান্স, 
নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি পরিকল্পনা যাই নেওয়া হোক না কেন 
তার জনা দরকার তথা সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এই কাজ অসমাপ্ত 
থেকে গেলে ইপ্সিত ফললাভ থেকে আপামর জনসাধারণ 
বঞ্চিত হবে । রাজ্যের সমস্ত স্তরের গ্রদ্থাগারগুলি এক্যবদ্ধভাবে 
এগিয়ে এলেই একাজে সফলতা আসবে। 

আজ্ঞকের যুগে দেশকে অন্যান] দোশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
নামতে উন্নতনানের গবেষণা প্রয়োজ্ঞন। সমস্ত গবেষকদের জন্য 
প্রয়োজন উন্নতমানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। আর তাকে সফল 
করতে গেলে সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের তথা পৌছে 








প্রিয় গ্রন্থাগারিক বৃন্দ 
আসন্ন জেলা গ্রস্থমেলাগুলিতে 
আপনাদের সাদর সম্ভাষণ 
"বিমল মিত্রের অপ্রকাশিত উপন্যাস 
€বিনিদ্র) 
ও আরও বিশিষ্ট লেখকদের সম্পূর্ণ উপন্যাস 
এবং ফ্রান্সিস সমগ্র ৮ সহ 


সি/৩ কলেজ স্টিট মার্কেট, ফার্স্ট ফ্লোর, 
কলকাতা-৭০০ ০০৭, 


ফোন নম্বর ই ২১০৫-৭৯৫১/২৩৩৭ ২৫৪৯ 


এই বিজ্ঞাপনের কাটিং স্টলে নিয়ে এলে 
বই গিফট দেওয়া হবে। 























২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সভা ও আলোচনাচক্র 
আলোচ্য বিষয় £ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা 
স্থান ঃ রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালী, কলকাতা 
বিকেল £ ৩ টেয় 
বক্তা £ বিশিষ্ট, শিক্ষাবিদ ও গবেষকবৃন্দ 





অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


দেওয়ার ভন। সাবাহণ গরপাগার পদৰ লহুযাত. HEENA 


TATA আন্পোলা। 
মানুষের কাছে বিশেষ 
আন্দোলনের কই 
“ডে তালা ও এর মানোনয়। 
ব্যাপারে জননত গাড়ে 
afa— 


বই পড়ার জন্য, বই পড়ুন 
তথা বাবহার করার জন্য. তথা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন 
গ্রন্থাগার গড়ে তুলুন। গ্রন্থাগারে আনুন. 


Bi সমাজের Aad বের 


A সমত Codd প্রশাসক, সমান 














faa CRIT AAT গা ve, 

ANA AA FTES (৩ খণ্ড) ২২৫. 
শ্যামলী ৩প্ত আধুনিক গল্প সংকলন ৭৭ 
সত লোখ্িবগ শাত গালা (২ খ৩)৩৩০ 


কানাইলাল বসু A তি স্ব্চালাজ্ম ৫০, 
peat Hie Led abit te রহস্য ৬০ 
তুচ্ছ৮ৎ সমাজবিরোধী ও ঈশ্বর ১০০ 
NM সিংহ হাসিতে ACPA দাগ ৭৫. 
শিবনাথ শাস্ত্রী শিবনাথ উপন্যাস সমগ্র ১০০ 
কালীপ্রস্ ঘোষ বিদ্যাসাগর LETT TA ৩. 
রাজেম্রচন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারী উপকথা ৪০ 
বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী ভগ শু FAR ১০০ 
বিজিবি? নায়ক “TETANY সান্যাল ১৩০ 
অতুল সুর শ্রাবণী ২শিক্ষাপীঠ কলকাতা co, 
AMET ও WEST বিবর্তন ১৩৬০ 
SPs রায় শি ক্ষ্ষার FALSE co, 
শাস্তিপদ ভট্টাচার্য মানসী, মর্মবাণী এবং 
মানসী ও মর্মবাণী : রচনাপঞ্জী ১৫০ 
_ বঙ্গবাণী_ © স্যাহিত্য : রচনাপঞ্জী ১৫০ 
স্টহিত্যন্পেক। কল-৩ | Rance 
বিদ্যাসাগর টাওয়ার ৷ ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট 
শপ নং. এ-২২। কলকাতা ৭৩ 
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অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


৪৭-তম TAN গ্রন্থাগার সম্মেলন 
(১৩-১৫ আগষ্ট, ২০০৫) 
সম্মেলন স্থল $ রবীন্দ্রভবন, কৃষ্ণনগর, নদিয়া 
(নারায়ণ সান্যাল নগর, আবু সয়ীদ আইয়ুব মঞ্চ) 


[৪৭-তম বঙ্গীয় গ্রস্থাপার সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণী ধারাবাহিকভাবে কার্তিক, ১৪১ ২ সংখ্যা, বর্তমান সংখ্যা ও আগামী 
সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় সম্মেলনের প্রথম দিনের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হল। 


গত ১৩-১৫ই আগস্ট, ২০০৫ কৃষ্ণনগর পাবলিক 
লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় নদিয়! জেলার কৃষ্নগরের 
রবীন্দ্রভবনে (নারায়ণ সান্যাল নগর, আবু সয়ীদ আইয়ুব মঞ্চ) 
৪৭তম বঙ্গীয় TAMI সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের 
শুরু হয় ১৩ই আগস্ট, ২০০৫, বিকাল ৪টায় এক বর্ণাঢা 
পদযাত্রার মাধ্যমে গ্রদ্থাগারিক, গ্রন্থাগার SA, স্থানীয় গরন্থপ্েমী 
মানুষের এ বিশাল পদযাত্রা রবীন্দ্রভবন থেকে শুরু হয়ে শহর 
পরিক্রমা করে রবীন্দ্রতবনে শেষ হয়। এরপর এ প্রেক্ষাগৃহের 
আবু সয়ীদ আইয়ুব মঞ্চে উদ্বোধনী সভা শুরু হয়। সভায় 
সভাপতি ছিলেন বুল সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর 
রায়চৌধুরী, উদ্বোধক ছিলেন গ্রদ্থাগার TH শ্রী নিমাইমাল। 
এছাড়া প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের WH শ্রী নয়ন 
সরকার, বিশিষ্ট অতিথি সাংসদ শ্রী খবিরুদ্দিন আহমেদ | শ্রী 
আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যার, শ্রী কমলেন্দু সান্যাল. অভার্থনা 
সনিতির সভাপতি ও নদিয়! জেলার সভাধিপতি শ্রীমতী রমা 
বিশ্বাস অভার্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী এস.এম.সাদী এবং 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, 
পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপকূমার সরকার, পহবঃ সাধারণের 
কমী সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন চন্দ ও কর্মি সমিতির 
সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ বহ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট 
৪৭৪ ভন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের 
মধ্যে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধির সংখ্যা হল £ কলকাতা-৬৩, 
উঃ ২৪ পরগণা-৩৭,দঃ ২৪ পরগণা-১৩, হাওড়া-১০,হুগলী- 
২৭, পুরুলিয়া-১ ২, মুর্শিদাবাদ-১৬, নদিয়া-৯৯, বাকুড়া-৪০, 
উঃ দিনাজপুর-০৩, দঃ দিনাজপুর-২৪, বর্ধবান-৫৭, মেদিনীপুর- 
১৪, দার্ডিলিং-০৩, ধীরভূম-০৩, কোচবিহার-০৪. জলপাইগুড়ি- 


-_ সম্পাদক] 


১২, মালদহ-৩৭, মোট ৪৭৪ জন । [উপস্থিত প্রতিনিধিদের 
নাম কার্তিক, ১৪১২. ৫৫ TH সংখ্যা ৭-এ প্রকাশিত হয়েছে]! 

প্রথমেই নুপুর ডান্স একাডেমীর শিপ শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন 
করে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সঙ্ঘ, 
শাডিপুর শাখার শিল্পীরা। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট 
অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। অতিথি বরণের 
পর প্রয়াত ভর মোহিত রায়, শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক 
বিনয় ভূষণ চট্টোপাধ্যার প্রদুখ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন 
নেতৃত্ব সহ শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও 
পৃথিবীর নানা প্রানে প্রয়াত নিরীহ মানুষ, বন্যা ও সুনামিতে 
প্রয়াত মানুষের স্মরণে শোকগ্রস্তাব গৃহীত হয় ও ১ মিনিট 
শ্রদ্ধান্তাপন করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমতী 
রমা বিশ্বাস সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে 
নদিরা জেলাকে সম্মেলনের জনা নির্বাচিত করার জন] FSSC 
জানান এবং উপস্থিত সকলকে GTO ও অভিনন্দন GAM | 
অভার্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী এস.এম.সাদী জানান ৪৭তম 
বঙ্গীয় গ্রস্থাগার সম্মেলনের দায়িত্ব পেয়ে তারা গৌরবান্ধিত 
বোধ করছেন। তিনি সকলকে অভিবাদন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা 
জানান। সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ভারা নিরলস 
চেষ্টা করেছেন জানিয়ে তিনি সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের 
স্বাগত জানান। পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অনুপ কুমার সরকার 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে উপস্থিত 
প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

উদ্বোধনী ভাষণ দেন গ্রন্থাগার WH শ্রী নিমাই মাল। তিনি 
নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেনঃ 

“বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদের সঙ্গে আনার যে উষ্ণ সম্পর্ক 
তৈরি হয়েছে তার জন্য আজকের সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি 


Y 


ia 


গ্রন্থাগার 


অনেকটা নিজের তাগিদেই। সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া বিদ্যালয়, 
মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রস্থাগারগুলির এবং বিশেষ 
গ্রন্থাগার গুলির গ্রদ্থাগারিক. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্রদ্থাগারিক - 
এক কথায় সমস্ত ধরনের গ্রস্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও 
গ্রন্থাগার প্রিয় মানুষদের এই মিলনমেলার উদ্বোধনী সভায় 
আপনারা সম্মেলন উদ্বোধন করার যে আনুষ্ঠানিক সম্মান 
আমাকে দিয়েছেন তার ভ্রন্য আমি গর্বিত । আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের ৪৭তম এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগে মন্ত্রিপদের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে 
দেখতে দেখতে ন'বছর কেটে গেল। স্বাভাবিকভাবে, আপনাদের 
সঙ্গে এইরকম একটি সভায় উপস্থিত থাকলে অনেক প্রাসঙ্গিক 
কথা মনে ভিড় করে আসে। সেইরকম দু-চার কথা নিয়ে আন্ত 
আমি আমার বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখতে চাই। 

বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের সুযোগে মূলতঃ সাধারণের জনয 
থে গ্রদ্থাগারগুলি আছে সেগুলির ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সমস্যা 
প্রভৃতি বিষয়েই বেশি মাথা ঘামাতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্ত 
আপনাদের সকলের আমন্ত্রণে, সামিধ্যের কল্যাণে বেশ কিছু 
CAA লাইব্রেরি ঘুরে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। এখানে 
CUS ALS রকনের গ্রস্থাগারের বন্ধুরা রয়েছেন, আমি চেষ্টা 
ক'রব সকলেই চিন্তাভাবনা করতে পারবেন, এমন প্রসঙ্গ নিয়ে 
কথা বলার। হয়তো এর মধ সবটার বাস্তবতা নাও থাকাতে 
পারে, তবু আমার অনুভূতিটা প্রকাশ করার Hl আমি করব। 

গ্র্থাগার আন্দোলনের পীঠস্থান এই বাংলার অন্যতম 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নদীয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
শ্রীচৈতন্যদেবের নাম যেমন এই জেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, 
তেমনি এই জেলার বিখ্যাত সাহিত্যিক সম্ভান কবি কৃতিবাস 
ওঝা এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সাহিতো অমর হয়ে আছেন। 
আমি চেয়ে থাকি সেই দিনটির দিকে যেদিন এঁদের মতো আরো 
কবি-সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ 
করবে। 

এখন এমন একটা সময় যখন বিশ্বায়নের মাধ্যমে 
সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তি একটি এককেন্দ্রিক বিশ্ব গড়ার 
কথা ভাবছে। পরিভাষায় সমাজ বিশেষজ্ঞরা এই ধারণাটিকে 
বলছেন, ইউনিফর্ম ওয়াল্ড অর্ডার। এই শক্তি চাইছে সারা 
বিশ্বজুড়ে একই ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো থাকবে এবং প্রসার 
ঘটবে একই সংস্কৃতির-যে সংস্কৃতি পাশ্চাত্য বাণিজোর 
আবহাওয়ায় লালিত। 

এর পাশাপাশি আমাদের দেশে "নানা ভাষা, নানা মত, 
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নানা পরিধান'-এর সংস্কৃতি রয়েছে। ভারতের চিরন্তন এঁতিহ্য 
যে বৈচিত্রের মধো একা, তাকে ধরে রাখাই এখন আমাদের 
কাছে একটি চ্যালেপ্জ। আমি ননে করি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি আর এক রূপ। free সংস্কৃতিকে ধরে 
রেখে তার স্বাভাবিক বিকাশ যদি আমরা ঘটাতে পারি তাহলে 
আনরা এ লড়াইয়ে জরী হব। 

তথ্য প্রযুক্তির বে বিস্ফোরণ এখন ঘাটে চলেছে তাকে 
গ্রন্থাগারে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে, এ প্রশ্নের উত্তর 
আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আন্রকের দিনে গতানুগতিক 
গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রাসঙ্গিকতা কমছে কি? আগে গ্রদ্থাগার 
কথাটির মধ্যেই একটা উদ্দীপনা ভাব ছিল। ERs সে উদ্দীপনার 
জোয়ারের বদলে ভাটার টান চলছে বলে অনেকেই মনে করছেন। 
এর কারণ কি? এর জনা কি আমরা শুধু বৈদ্যুতিন মাধ্যমকেই 
দায়ী করব? 

এটা ঠিক যে. বৈদ্যুতিন নাধ্যনের দাপাদাপি এখন অনেক 
বেড়েছে। এর অনেক খারাপ দিক আছে, সত কিন্তু একথা 
অস্বীকার কর! যাবে না যে. অনেক মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় 
কহ তথা এর মাধ্যনে পেয়ে মাচ্ছেন। পাশাপাশি মানুষের অবসর 
বিনোদনের এক বহুমাত্রিক ব্যবন্থ। গড়ে তুলেছে । আমার মনে 
তাই M জাগছে, অবসর বিনোদনের জন্য মানুষ কতটা 
SLTA যাবে? 

অনা আর একটি ক্ষেত্রে আমর! দেখছি ভীবল-ভরীবিকার 
সন্ধানে প্রতিযোগিতার যে ম্যারাথন দৌড় চলছে সেখানে মানুষ 
যে করেই হোক সাফলা পোতে চাইছে। এর প্রভাব পড়ছে 
ছাত্রছ্যত্রীদের ওপর। তাদের পড়াটা হাচ্ছে স্তানার্জনের জন্য 
নয়, বরং পরীক্ষায় বেশি বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য। এই 
একটা বড় অংশের মানুষেরই অভিমত । এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ- 
ইউনিভার্সিটির যে গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা আছেন তাদের কাছে 
আমার জিজ্ঞাস্য, আপনাদের অভিজ্ঞতা কী বলছে? জ্ঞানপিপাসু 
পাঠকের সংখ্যা কি সত্যিই কমে যাচ্ছে? অনাভাবে এ প্রশ্নও 
ওঠে - আগে যেমনতাবে ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারে বসে নিজেদের 
সংখ্যা কী কমে যাচ্ছে? তারা কি ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল 
হচ্ছেঃ অথবা অধ্যাপক মহাশয়দের নেওয়া নোট নিয়ে বেশী 
বেশী নম্বর পাওয়াতেই উৎসাহী বেশী? 

এর পাশাপাশি সাধারণ গ্রন্থাগারের বন্ধুরা আছেন! তারা 
কী অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছেন? তাদের এলাকার মানুষজন 


গ্রন্থাগার 


গ্রন্থাগারের কাছে নতুন কী পরিষেবা আশা করছেন? এর সন্ধান 
কি আমরা রাখতে পারছি? আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের 
ভাবতে হবে যে. গতানুগতিক গ্রছ্থাগার পরিষেবার ভবিষ্যৎ 
কী! রাশি রাশি বই একটি গ্রছ্থাগারের শোভাবর্ধন করতে পারে. 
কিন্তু তা যদি মানুষের কাজে না লাগে তাহলে তার মূল্য কতখানি 
থাকে? শুধু গল্প, উপনাস, কবিতার বই দিয়ে পাঠক পরিষেবা 
চালানোর প্রাসঙ্গিকতা কতটা আছেঃ যদি কমে গিয়ে থাকে, 
তাহলে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে কিভাবে প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী 
করে তোলা যায়, সেকথা আপনাদের ভাবতে অনুরোধ করব। 

দুঃখের কথা. আমাদের দেশে এখনও একটা বড়ো সংখ্যার 
মানুষ নিরক্ষর রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরকম মানুষের সংখ্যা 
প্রায় ত্রিশ শতাংশ। বিদ্যালয়ছুট, অর্থাৎ শিক্ষার আঙিনা থেকে 
অকালে যারা সরে যেতে বাধা হয়েছে বা হচ্ছে তাদের শিক্ষার 
আিলায় ফিরিয়ে আনার জ্রনা বহুবিধ আয়োজন করা হয়েছে, 
যেমন-সর্বশিক্ষা অভিযান, প্রবহমান বা ধারাবাহিক শিক্ষা 
অভিযান, ate qe বিদ্যালয়. নেতাজী সুভাষ মুক্ত 
বিশ্ববিদ্বালয়। এর ফলে প্রথম প্রন্রম্মের যেসব শিক্ষার্থী তৈরি 
হচ্ছে, তাদের জনা পাঠাপুস্তক এবং অন্যান্য রেফারেল বইপত্র 
দিয়ে আমাদের জন গ্রস্থাগারগুলি কী সাহাযোর হাত বাড়িয়ে 
দেবে নাঃ 

এর পাশাপাশি আদরা দেখছি আমাদের রাজ দারিদ্রাসীমার 
নীচে বাস করে এনন মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ। সারা 
দেশে এই সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশেরও বেশি। এইসমভ্ত মানুষ 
দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। অনেককে পেটে ক্ষুধা নিয়ে 
ঘুমোতে যেতে হয়। একই দেশের সহনাগরিক হিসাবে এদের 
কথা যখন আমরা ভাবি তখন লজ্জায় আমাদের মাথ৷ নীচু 
হয়ে যায়। বদিও আমর জানি বর্তমান কাঠামোয় সামগ্রিক 
দারিদ্র দূর করা সম্ভব নয়। এইসমস্ত মানুষগুলোর জন্য CN 
ও রাজ্য সরকারের বহুরকম প্রকল্প চালু রয়েছে, যেগুলির 
সাহাযো এই দারিদ্বোর কিছুটা অন্তত লাঘব হতে পারে। অথচ 
সে সম্পর্কে অনেক তথাই তাদের কাছে পৌছাচ্ছে না। 
স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও আমরা দেখছি দারিদ্রাসীমার নীচে 
বসবাসকারী মানুষদের কাছে 'গ্রস্থাগার' আজও প্রাসঙ্গিক উঠতে 
পারেনি। এদের জন্য জন ্রস্থাগারগুলি কী কোনভাবেই কোন 
পরিষেবা দিতে পারে না? এদেরকে ডেকে কলতে পারে লা, 
এসো বন্ধ আমি আছি তোমাদেরই অপেক্ষায়) বিষয়টি 
আপনাদের ভাবনার জন্য রাখলাম। 

আমার যতটুকু দেখা. তাতে গ্রন্থাগার পরিষেবার ভবিষাৎ 
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নিয়ে উপস্থিত এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এমন ভাবনা 
বা অনুসন্ধানমূলক গবেষণাপত্র থাকলেও আমার নজরে 
আসেনি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক 
এ্তিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে। পরিষাদের তৎকালীন সদসারা তাদের 
সাধ্যমত সেই এঁতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তবা পালন করেছিলেন। 
্রদ্থাগারকে পরিচিত করেছিলেন জ্ঞান, বিনোদন ও মুক্তি 
আন্দোলনের অঙ্গণ র্ূপে। পরিষদের বর্তমান সদস্যরা তাদের 
দায়িত্ব এখনো পালন করে চলেছেন। যারা গবেষণা করছেন 
তাদের কাছে আবেদন অনুসন্ধান করুন পথের যে পথ দিয়ে 
শুরু হয়ে নতুন লক্ষোর যাত্রা-বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রন্জম্মের 
জন্য। কবির কথায় বলি-"যে আছে মাটির কাছাকাছি যে কবির 
বাণী লাগি কান পেতে আছি।' একবিংশ শতকের উপযোগী 
TOMA আন্দোলনকে নতুন করে সংগঠিত করার মহান দায়িত্ব 
আজ আপনাদের ওপর are | আমার দৃঢ় বিস্বাস এই মহান 
দায়িত্ব পালনে আপনারা সচেষ্ট ও সক্ষম। আমার মনে হয়েছে 
গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ এই বার্তা আপনাদের প্রচেষ্টার প্রমাণ। 
এই আশা রেখে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ভ্রানিয়ে এবং 
সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।” 

প্রধান অতিথি শ্রী নয়ন সরকার বলেন গ্রন্থের কোন বিকল্প 
GR মানুষকে গ্র্থপ্রেমী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 
সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি "স্মরণিকা" আনুষ্ঠানিক 
প্রকাশ করেন সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। সাংসদ শেখ 
খবিরুদ্দিন আহমেদ বলেন শিক্ষাব্যবস্থাকে পণ্য করা হচ্ছে। 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। অধ্যাপক আকুলানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের সার্বিক সাফল] কামনা করে বলেন 
সভ্যতার উন্নয়নে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, কুসংস্কার 
ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে গ্রদ্থের অস্বাভাবিক প্রভাব 
আছে। পঃবঃ সাধারণের কমী সমিতির সভাপতি শ্রী বীরেন 
চন্দ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বলেন বই ও গ্রন্থাগারের 
উপর আগ্রমণ হলেও বই ও গ্রন্থাগারের ধ্বংস নেই, মানব 
সভাতারও ধ্বংস নেই। এরপর এম.ই.পাবলিশার্স প্রকাশিত 
তহমিনা খাতুন ও প্রবীর দে সম্পাদিত “মায়ের ভাষা একুশে 
সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন” শীর্ষক গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ 
করেন সভাপতি শ্রীপ্রধীর রায় চৌধুরী। সভাপতি তার ভাষণে 
নিন্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন £ 

“৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংগঠক, পরিচালক 
ও প্রতিনিধিবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
প্রথনেই সবিনয়ে একটি কথা নিবেদন করছি। বঙ্গীয় গ্রদ্থ/গার 


গ্রন্থাগার 


পরিবদের পক্ষ থেকে যখন আমাকে এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব 
করার জনা অনুরোধ ভানানো হলো তখন খুবই বিব্রত বোধ 
করি। অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে 
অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলিতে অনেক বরেণ্য 
চিন্তানায়ক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেনী জননেতা এবং গ্রস্থাগারিক 
সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসেবে ঘে সব চিন্তা-উদ্দীপক 
অভিভাষণ দিয়েছেন তা অনেকের মত আমাকেও অনুপ্রাণিত 
করেছে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, বিগত পাঁচ দশক 
ধরে এই রাজোর গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন কর্মী ও সংগঠক 
হিসেবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার ভিণ্ডিতে এই রাজোর 
TAMA আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য বিবেচনার জন্য পেশ 
করছি। 

মানব হিতৈষী যে সব সামাজিক আন্দোলন সভ্যতার 
ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে তার মধ্যে গ্রস্থাগার আন্দোলন 
নিঃসন্দেহে একটি অনাতম। সত্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রন্থাগারের আবির্ভাব ঘটে। কিন্ত TANNE কেন্দ্র করে SINA 
আন্দোলন আরো পরের ঘটনা। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর 
শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জনা যে আন্দোলন শুরু হয় তারই 
প্রভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে পাবলিক লাইব্রেরি বা 
জ্রনগ্রস্থাগার। গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সকলের জন্য এই 
উদ্দেশা নিয়ে শুরু হয় গ্রন্থাগার আন্দোলন যা ক্রমশই ছড়িয়ে 
পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে! বর্তমানে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার 
হলো nett, মুদ্রিত পাঠ্য সামগ্রী, শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ, 
বৈদ্যুতিন oy, কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক পরিসেবায় সমৃদ্ধ 
জ্ঞান ও তথ্যের একটি সম্পদ ভাণ্ডার, গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
লক্ষ্য হলো আপামর জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার পরিসেবার 
বিভিন্ন সুযোগ পৌছে দেওয়া! সাক্ষরতা অর্জন এবং তার 
সংরক্ষণ ও বিকাশ. জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাচর্চা, সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার, 
আত্মোমতি, চিত্ত বিনোদন, এবং বিভিন্ন তথা আহরণের 
চাহিদাকে তৃপ্ত করাই গ্রদ্থাগার পরিসেবার লক্ষা। গণতান্ত্রিক 
ও সামাজিক চেতনায় সমৃদ্ধ, সুস্থ সংস্কৃতি বোধ সম্পন্ন এবং 
বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করাই গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের সামাজিক লক্ষা। এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনে 
“এক দিকে যেমন বিপুল সম্ভাবনার সুযোগ এসেছে অপরদিকে 
আশঙ্কারও কিছু কারণ দেখা দিয়েছে। প্রথমেই এই বিষয় দুটির 
সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে এই রাজ্ঞের গ্রন্থাগ্যর আন্দোলন 
সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখব। 

বিগত দুই তিন দশক ধরে গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রে 


২১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


তথাপ্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে 
আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। TEMA পরিসেবা আজ 
চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থাগারের উপকরণ আজ 
শুধু পাণ্ডুলিপি. মুদ্রিত পাঠ্য সামগ্রী ও শ্রবণ-শীক্ষণ উপকরণের 
মধো সীমাবদ্ধ নয়, বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক গ্রন্থের ক্রম- 
বর্ধনান সংযোজন গ্রদ্থাগার পরিসেবায় নতুন বৈশিষ্ট্য এনে 
দিয়েছে। কম্পিউটারের সাহাযে৷ একদিকে যেমন এই সব 
বৈদ্যুতিন গ্রদ্থের বাবহার ASS হয়েছে সঙ্গে সাঙ্গে গ্রন্থাগারের 
যাবতীয় উপকরণের উপান্জরকোষ বা ডাটাবেস তৈরী করে 
গ্রদ্থাগার পরিসেবাকে আরো সহজ ও সুগম করে তুলেছে। 
অনাদিকে ইনটারনেট ও অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাহায্যে বিশ্বের 
জ্ঞান ও তথ্যের SISTA পৌছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। গ্রদ্থাগারের 
প্রচলিত পরিসেবাকে আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত করার সঙ্গে 
suns পরিসেবায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে। 
সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইফলা-ইউনেসকো গাইডলাইন্স ফর পাবলিক 
লাইব্রেরিস' গ্রে দেখা যাচ্ছে যে শুধু উন্নত দেশে নয়, আফ্রিকা, 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গ্রামীণ স্তরে 
গ্রস্থাগারগুলিতেও প্রচলিত গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত করার 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথা পরিসেবাও দেওয়া হচ্ছে। 
জনগ্রস্থাগার হলো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তধোর ক্ষেত্রে স্থানীয় 
প্রবেশ দ্বার। বর্তমানে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার 
ক্ষেত্রে এই বিরাট পরিবর্তন ও সম্ভাবনাকে স্মরণে রাখতে হবে। 

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনে বিরাট সম্ভাবনার কথা 
বললাম, এবার একটি আশঙ্কার কথাও বলি। বর্তমানে 
বিশ্বায়নের যে চেহারা আমরা দেখছি তা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী 
বিশ্বায়ন। প্রতিটি দেশ ও জাতীয় এরতিহা ও সংস্কৃতি এবং 
রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বতৌমত্্কে অক্ষুণ্ন রেখে সৌত্রাতৃত্বের 
অঙ্গীকারের মধে। দিয়ে যে বিশ্বায়নের চিন্তা ভাবনা তার বিরোধী 
কেউ নয়। কিন্তু বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফালে আমাদের 
স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিপন্ন। 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার বিষময় ফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের 
সংস্কৃতির শিকড়কে উপরে ফেলে ভোগবাদী ভীবনদর্শনে 
লালিত এক সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এর প্রভাব 
TOMA পরিসেবার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। গণমাধ্যমের 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুযকে অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের 
বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে! এর মূল কথা হলো 
যাও দাও, He, ফুর্তি করো, বই পড়া. চিন্তা-ভাবনা করা 


গ্রন্থাগার 


বা বিতর্কের প্রয়োজ্ঞন নেই। ইউনেক্ধো ম্যানিফেস্টোতে কলা 
হয়েছে যে প্রতিটি মানবগোস্ঠীর বা জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক 
ধতিহাকে রক্ষা করা এবং তা বিকশিত করতে সাহাযা করা 
জনগ্রস্থাগারের অনাতম প্রধান লক্ষ্য ও কর্তব্য আজ্ঞ এখানেই 
আঘাত নেমে এসেছে। এর মোকাবিলা করতে হলে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন, সাক্ষরতা আন্দোলন. বিজ্ঞান আন্দোলন, সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলনকে একই মঞ্চে এনে বই পড়া ও 
গ্রন্থাগার ব্যবহার নিয়ে এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে 
হবে। 

এরপর পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি 
কথা বলি। পশ্চিমবঙ্গের TELA আন্দোলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের গৌরবময় এঁতিহাকে বহন করে চলেছে। বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত উনিশ শতকে। পাশ্চাত্যের 
IATA আন্দোলনের প্রভাবে ১৮৩৬ সালে ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয়। উনিশ শতকে কলকাতা সহ অবিভক্ত 
বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষানুরাগী নানুষের উদ্যোগে বিভিন্ন 
জনগ্র্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব জনগ্রস্থাগার বা পাবলিক 
লাইব্রেরিগুলিকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে 
ওঠে। বিশ শতকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে IANA 
আন্দোলনের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে । এর ফলে গাঁয়ে- 
গঞ্জে অনেক ভনগ্রদ্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর স্বদেশ, সমাজ 
ও সাহিত্য প্রীতির বিকাশে জনগ্রদ্থাগারগুলির বিশেষ অবদান 
রয়েছে। অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত 
রূপ দেওয়ার জন্য ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই আন্দোলনের সংগঠকদের 
অনুরোধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদের প্রথম সভাপতি 
হতে সম্মতি CA গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুটি অসামান্য 
রচনা-_ঠার ২৫ বছর বয়সে লেখা 'লাইব্রেরি' নামক প্রবন্ধ 
যা 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গান্দে প্রথম প্রকাশিত হয় আর 
একটি হলো ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 
গ্রন্থাগার সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে STA 
অভিভাষণ যার বাংলা আখ্যা হলো 'লাইব্রেরির মুখা কর্তব্য — 
বঙ্গের গ্রদ্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠকদের বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করে। চিন্তার গভীরতায় ভাষার লালিত্যে এবং 
উপস্থাপনার অভিনবরে এই দুটি রচনার প্রাসঙ্গিকতা আজও 
অপরিসীন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বঙ্গে অনেক মনীষী, চিন্তাবিদ, 
সমাজসেবী ও দেশনায়ক এই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নানাভাবে 
সমুদ্ধকরেছেল। পরাধীন ভারতে দেশশ্রেনী যুবসমাজের উদ্যোগে 
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যে সব জনগ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় তার বেশ কয়েকটির উপরে 
সাম্রাজাবাদী শাসকদের রাজারোয নেমে আসে। এই সব 
প্রতিকূলতা সত্তেও বঙ্গীয় SANA পরিবদের নেতৃত্বে অবিভক্ত 
বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিয়ে চলে। 

স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল থেকে 
কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকার ভ্রনগ্রস্থাগারের উন্নতি ও সম্প্রসারণের 
কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এর ফলে রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, 
ভেলা গ্রন্থাগার এবং কিছু শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব ও আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য 
এই সব গ্রন্থাগারের পরিসেবা যথাযথ ভাবে বিকশিত হতে 
পারেনি! ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার 
পর পশ্চিমবঙ্গে জনগ্রস্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে 
এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে । এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হলো £-_১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন 
বিধিবদ্ধ করণ, প্রায় ১৬০০টি নতুন জ্রনগ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা; 
রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে প্রতি বছর ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি; 
ভ্রনগ্রচ্থাগারগুলিকে বই. পত্র-পত্রিকা ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং 
cute aur ও আনুষঙ্গিক বায়ের জন্য বার্ষিক অনুদান 
af; TUNA ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের জন) বিশেষ অনুদান; 
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়ন; জেলায় জেলায় 
বইমেলা সংগঠিত করা; pes নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য 
নির্বাচিত পুস্তক তালিকা প্রকাশ, গ্রচ্থাগার পরিসেবার জন্য 
একজ্রন পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে ভারত - 
সরকারের রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের 
সহযোগিতায় ম্যাচিং গ্রান্ট প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি । এই 
সবের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগ্রস্থাগার আন্দোলানের বিপুল 
উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে 
যে বিগত পাঁচ বছরে are) সরকার পোষিত জনগ্রস্থাগারের 
শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ ন! হওয়ার ফলে পরিসেবার ক্ষেত্রে 
অসুবিধা দেখা দিয়েছে । আশা করা যায় অচিরেই এই অবস্থার 
অবসান ঘটবে। 

৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
প্রান্ত থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও সংগঠকরা 
এসেছেন। তাদের কাছে এ রাজ্যের জনগ্রস্থাগার ও বিভিন্ন 
স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রচ্থাগারের পরিসেবার ক্ষেত্রে কিছু 
প্রাসঙ্গিক বক্তবা পেশ করতে চাই। আশা করি বিষয়গুলি এই 
রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অভিমুখ নির্ণয়ে সাহায্য করবে। 
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১) জনগ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরি প্রসঙ্গে। 

ATATA হলো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তথ্যের স্থানীয় প্রবেশ 
দ্বার। আধুনিক গণ্তান্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল হলো 
SAMA সমাজ ভীবনে এই গ্রদ্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। 
পশ্চিমবঙ্গের জনগ্রস্থাগার পরিসেবা আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত 
এবং আকর্ষণীয় করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর 
দেওয়া প্রয়োজন। 
ক) জনগ্রন্থাগারে ব্যবহার্য উপকরণের সমৃদ্ধি এবং 

পরিদেবায় বৈচিত্রা আনয়ন 

একটি আধুনিক জনগ্রছ্থাগার বহু মাধ্যম উপকরণে সমৃদ্ধ । 
বাবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এখানে পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন 
ধরনের মুদ্রিত উপকরণ, শ্রবণ-ধীশ্ষণ উপকরণ ও বৈদ্যুতিন 
উপকরণ সংগৃহীত হয়ে থাকে। চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের 
উপকরণে সমৃদ্ধ হালে গ্রন্থাগারের আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 
পায়। পশ্চিমবঙ্গের জনগ্রস্থাগারগুলি প্রধানত চিত্ত বিনোদনমূলক 
ace কিছুটা সমৃদ্ধ বিদ্যা চর্চার বিভিন্ন বিষয় এবং জীবন- 
ভীবিকা ও সামাজিক প্রয়োজনের তথা সমৃদ্ধ উপকরণের অভাব 
জনগ্রস্থাগার গুলিতে পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে পরিসেবার 
ক্ষেত্র সীমিত হচ্ছে। তাই চাহিদা অনুযায়ী এই সব উপকরণের 
সংগ্রহ বাড়াতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ভরনগ্রচ্থাগারগুলির পরিসেবায় 
বৈচিত্রা আনা দরকার। জনপ্রস্থাগারগুলি গ্রন্থ লেন-দেন এবং 
কিছুটা পাঠকক্ষ পরিসেবার (রিডিং রুম সার্ভিস) মধ্যে সীমাবদ্ধ 
জনগ্রদ্থাগারগুলিকে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তোলার জনা 
নিম্নলিখিত পরিসেবাগুলির কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন 
সদা সাক্ষর এবং শিশু ও কিশোরদের জন্য বিশেষ পরিসেবা; 
স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য GT বুক লাইব্রেরি; যুবক 
যুবতীদের জন্য কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার; জীবন-জ্জীবিকা 
ও সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য পরিসেবা; বৃদ্ধ ও শারীরিকভাবে 
অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ পরিসেবা; স্থানীয় ইতিহাস ও 
তথা সংক্রান্ত বিষয় পরিসেবা; স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে 
যোগাযোগ করে গ্রন্থ পরিসেবার বিশেষ কর্মসূচি ইত্যাদি। 
খ) জনগ্রচ্থাগার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ 

গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত, সম্প্রসারিত ও FS করতে 
হলে আধুনিকীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই 
কর্মসূচিতে একদিকে যেমন গ্রস্থাগারের যাবতীয় উপকরণের 
উপাত্ত কোষ (ডাটাবেস) প্রস্তুত, গ্রস্থাদি সঞ্চালন (সার্কুলেশন), 
পত্র-পত্রিকার নিয়ন্ত্রণ (সিরিয়াল কন্ট্রোল), সদস্যপদ নথিভূক্ত 
করণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে 
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নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে অপর দিকে নেটওয়ার্কের সাহায্যে 
MIAT সহযোগিতা শর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হবে। 
ইন্টারনেটের মাধানে গ্রন্থাগার বাবহারকারীরা বিশ্বজনীন BTA 
ও তথোর ভাণ্ডারে প্রবেশ করতে সক্ষন হবেন। আধুনিকীকরণের 
কর্মসূচি উপেক্ষা করা মানে গ্রন্থাগার পরিসেবায় পিছিয়ে পড়া । 
ভাণ্ডারের ডাটাবেস প্রস্তুত করার কর্মসূচি নিয়েছেন। এই কান্ত 
দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে জেলা 
গ্রস্থাগারগুলিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরবর্তী 
পর্যায় শহর ও গ্রামীণ গ্রস্থাপারগুলিতেও এই কর্মসূচি 
সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন যে সব গ্রন্থাগাব্রশুলিতে 
পরিকাঠামোগত সুযোগ আছে সেখানে ইন্টারনেট বাবহারের 
সুযোগ চালু করা উচিত। এই পরিবর্তন সম্পর্কে গ্রন্থাগার 
কমীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব ae সরকার ও বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রহণ করা উচিত। 
গ) জনসংযোগ ও প্রচার 

৪৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় 
হলো "জনসংযোগ ও প্রচার' (ইউনেস্কো ইফলা-ডকুমেন্টে জন 
গ্রন্থাগারের পরিসেবার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে ক্তনগ্রদ্থাগারগুলি যেসব এলাকায় 
অবস্থিত সে এলাকার অধিকাংশ মানুষ জানেন না যে 
জনগ্রস্থাগারটি কখন খোলা থাকে, কি কি সম্পদ এই গ্রস্থাগারে 
আছে, কি কি পরিসেবা পাওয়া যায়, আর কি ভাবে এর সদসা 
হওয়া যায় বা গ্রদ্থাগারটি ব্যবহার করা যায়। জনসংযোগ ও 
প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ! হলো এলাকার প্রতিটি সম্ভাব্য পাঠক 
ও ব্যবহারকারীর কাছে পৌছে জনগ্রস্থাগারের পরিসেবা ও 
সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানানো। জনসংযোগ ও প্রচারের 
কর্মসূটী সার্থক করে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ভবনে বা প্রাঙ্গণে 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, 
বিতর্ক, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োক্তন করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য এলাকার জন 
সমীক্ষা করে বিভিন্ন গণ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন, এলাকার জন প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সঙ্গে আলোচনা, পদ্ধায়েত ও পুরসভার সাহায্য প্রার্থনা, উন্নয়ন 
কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার আবেদন, 
এলাকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহাযে] জনগ্রস্থাগারের বিভিন্ন 
কর্মসূচি ও পরিসেবার প্রচার, স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে 
যোগাযোগ করে গ্রন্থাগার পরিসেবার বিস্তার, গ্রন্থাগার 


গ্রন্থাগার 


পরিসেবা সম্পর্কে সহজ ভাষায় লেখা লিফুলেট ও পুস্তিকা 
এলাকায় বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করে জনগ্রস্থাগারকে 
আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। 
ঘ) জলগোষ্ঠীর তথ্য কেন্দ্র (কমিউনিটি ইনফরমেশন 

সেন্টার) 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, বিদ্যা চর্চ্চা এবং চিত্ত বিনোদনে 
জনগ্রন্থাগারের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। এই 
কার্যধারাকে অক্ষুন্ন রেখে প্রতিটি জনপ্রস্থাগারকে জনগোষ্ঠীর 
তথা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে হবে। এই তথ্য পরিসেবা 
দেওয়ার জন) যে এলাকায় জনগ্রন্থাগারটি অবস্থিত সেই 
এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও সামাজিক চাহিদা 
সম্পর্কিত যাবতীয় তথা সমৃদ্ধ উপকরণ- মুদ্রিত, শ্রবণ-বীক্ষণ 
এবং বৈদ্যুতিন উপকরণ সংগ্রহ করে পরিসেবা দিতে হবে। 
স্থানীয় তথ্য সম্পর্কে বিশেষ নজর দিয়ে একটি ফাইল তৈরি 
করতে হবে। যেখানে সম্ভব আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য 
নিয়ে ইন্টারনেট বাবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে 
জনগ্স্থাগারের অস্তিত্ব ও বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করছে এই 
তথা পরিসেবা সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশনের মধ্যে। ব্যক্তি জীবন 
ও সামান্রিক জীবনের বিপুল তথ্যের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব 
TATU NAS গ্রহণ করতে হবে। 
২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রস্থাগার প্রসঙ্গে 

এই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রস্থাগারগুলির কয়েকটি 
প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। 
ক) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার 

পৃথিবীর সব উন্নত দেশে বিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার শুধু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পঠনপাঠনের 
সাহায্য করে তা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য IE প্রীতি ও পাঠাভ্যাস 
গড়ে তোলা এবং জ্ঞান ও তথা ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস সারা জীবন ধরে 
প্রভাবিত করে। এর সুফল ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে 
দেখা যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির 
রিপোর্টে বিদ্যালয় গ্রস্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার 
উল্লেখ করা সত্বেও তা রূপায়িত করার যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করে 
প্রায় আট শতাধিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিসেবা 
শুরু হয়েছে। কিন্তু বিগত ৬/৭ বছরে যে সব উচ্চমাধ্যমিক 
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বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তাতে শ্রস্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করে 
গ্রন্থাগার স্থাপনের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যে সব 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার আছে সেখানে গ্রস্থাদি ক্রয়ের 
জনা নিয়মিত অনুদান দেওয়া হয় না। এর ফলে বিদ্যালয় 
গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ সমৃদ্ধ হচ্ছে না। গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শিক্ষাগত 
যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রচ্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন 
ও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছেল:। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে 
যে বিপুল সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সেখানে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের কোন অস্তিত্ব নেই। পাঠ্য পুস্তকের বাইরে 
অন! বই পড়ার আনন্দ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে, গড়ে 
উঠছে লা গ্রন্থ প্রীতি ও পাঠাভ্যাস। এর কুফল ব্যক্তি ও সমাজ 
ভীবনে, পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং শিক্ষার সঙ্গে 
যুক্ত বাক্তিদের বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করার 
প্রয়োজন আছে। 
খ) কলেজ গ্রন্থাগার 

রাজ্যের কলেশগ্রস্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার ও গ্রস্থাগারিক 
থাকলেও পরিসেবার মানের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়। বড় বড় কয়েকটি কলেজ ছাড়া অধিকাংশ কলেজেই গ্রন্থ 
সংগ্রহ আশানুরূপ নয়, গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের জন] স্থানাভাবের 
সমস্যাও প্রকট। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, অনার্স ও 
পাশকোর্সের বিষয় সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে গ্রস্থ ও অন্যান! 
উপকরণ ক্রয়ের কোন নিয়মিত আর্থিক অনুদান নেই। কাজের 
পরিমানের ওপর ভিত্তি করে কোন কর্মী কাঠামে| নেই।পরিসেবা 
গ্রন্থ লেন-দেন ও পাঠকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ 
কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কোন কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার 
নেই। কমপিউটারের সাহায্যে ডাটাবেস তৈরী কর্মসূচী সব কলেজ 
TUMA এখনও শুরু হয়নি, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগতো 
অনেক দূরের বিষয়। সরকারী ও বেসরকারী কলেজে অনেক 
গ্র্থাগারিকের পদ শূন্য থাকায় পরিসেবা বিপর্যস্ত হচ্ছে। কলেজ 
গুলিতে গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রদ্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন 
NET পাশ করা বাধ্যতামূলক হয়েছে সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা 
দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়কে SLET 
এর BESS করার উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা 
বিভাগের অধীনে সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলিতে রাজ] 
সরকার গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ জি সি বেতনক্রম ও অন্যান্য 
সুযোগ সুবিধা চালু করেছেন। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে 
যুক্ত মেডিক্যাল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের 


a 


গ্রন্থাগার 


গরন্থাগারিকরা শিক্ষাগত যোগাতা থাকা সত্তেও একই ধরনের 
বেতনক্রম ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষার 
TAMI ও গ্রন্থাগরাকের ভূনিকা বিবেচনা করে রাজ্যের 
উচ্চশিক্ষা দপ্তর, উচ্চ fee সংসদ. মেডিক্যাল শিক্ষা দপ্তর, 
কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে উল্লিখিত সমস্যাগুলির 
সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। 
€) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

উচ্চ শিক্ষা ও গাবেযণার প্রাণকেন্দ্র হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের 


TATA এ কথা বলা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার, 


উন্নতষান এবং গবেষণার উৎকর্ষ অনেকটাই নির্ভর করে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের SANA পরিসেবার BAA আমাদের রাজোর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগারগুলি সাধ্যমত পরিসেবা দেওয়ার চেষ্টা 
ware ঠিকই, কিন্তু তা উন্নত মানের আধুনিক পরিসেবা (থেকে 
অনেকটা পিছিরে। এই প্রসঙ্গে প্রধান সমস্যাগডলি উল্লেখ করা 
যায়। প্রথমত গ্রন্থ ও অন্যান্য উপকরণের ক্রয় মূলা প্রতি বছর 
বাড়লেও সেই অনুপাতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ছে না এর ফলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সীমিত হচ্ছে, গবেষণা ও 
উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগারগুলিতে যথাযথ কর্মী কাঠামো না থাকার 
ফলে SYS পরিসেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয়ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রগ্থাগারগুলির মধো আভঃগ্্থাগার 
সহযোগিতার কর্মসূচি না থাকার ফলে উন্নতমানের পরিসেবা 
ও আর্থিক সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় 
্রন্থাগারগুলি তাদের সংগ্রহের উপাত্ত কোষ বা ডাটা বেদ 
তৈরীর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
আশানুরূপ নয়! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ডিজিটাল 
লাইব্রেরি চালু কর! একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু এ সব 
সত্তেও বিশ্বের উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারগুলিতে 
আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পরিসেবার ঘে বৈচিত্রা লক্ষ্য করা 
যায় তা থেকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে | বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
পরিসেবা নিয়ে আমাদের রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালকমণ্লী, উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা সংসদের 
বিশেষ কোন ভাবনা চিণ্ড৷ আছে বলে মনে হয় লা। অবিলম্বে 
[বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার মান উন্নত ও 
সম্প্রসারিত করার জনা সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে সরকারী 


২২৩ 


অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


প্রশাসক, শিক্ষাবিদ € শ্রস্থাগার ও তথা প্রযুক্তি বিশেবজাদদের 
নিয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা উচিত। 
FASISTA ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাঙ্গে TS গ্রন্থাগার ওলির 
পরিসেবার কিছু সমস্য নিয়ে আলোচনা করা হলো এই Ger 
নিয়ে যাতে reins জান্দোলানের কর্মসূচি নির্ধারণে এই 
বিষয়গুলি নজরে থাকে। এ ছাড়া অন্যালা মে সব গ্রন্থাগার 
আছে, যথা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার. বিশেষপ্তদের জন্য 
গ্রন্থাগার. বিশেম বাবহারকারীদের ভন গ্রপ্থাগার (ব্রেইল 
লাইব্রেরি, প্রিজন লাইব্রেরি ইত্যাদি). ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের 
সঙ্গে যুঢ TAA, রাজা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় 
গ্রন্থাগার ইত্যাদির AIIM নিয়েও পর্যালোচনা হওয়া দরকার। 
কারণ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো সব A 
গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান উন্নত ও সম্প্রসারিত করা। 
ব্যবস্থার পরিসেব.প মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রদ্থাগার কমীদের 
ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উন্নত পরিসেবার স্বার্থে এই কনের 
বেতন ও মর্যাদার প্রশ্নটিও বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। 
পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করাতে চাই গ্রন্থাগার 
অন্দোলনকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে 
না পারলে তা সার্থক হয়ে উঠবে না। এই রাজে৷ সাক্ষরতা, 
শিক্ষা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী 
আন্দোলনের ধারা রয়েছে। বিভিয় গণ সংগঠনগুলি এই সব 
আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছে TMA আন্দোলনসহ এই সব 
মনস্কতা, সুস্থ সংস্কৃতি ও গণ চেতনার প্রসার! তাই এই সব 
আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গণসংগঠনগুলিকে একই 
মঞ্চে এনে জনশিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির এক ব্যাপক আন্দোলন 
গড়ে তোলা প্রয়োজ্রন। এই কাজ করতে পারলে গ্রন্থাগারের 
ভ্রলপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রন্থাগার তার সামাজিক 
দায়িত্ব পালন করতে পারবে।" 
সভাপতির অভিভাষণের পর ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন 
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী এস. এম. সাদী। এরপর 
উদ্বোধণী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সেদিন সন্ধ্যোবেল৷ এক 
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
প্রতিবেদক ডঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল রায় চৌধুরী, 
শ্রীমতী বীথি বসু ও নীলিমা পাল। 





(FPR) 


২২৪ 


অগ্রহায়ণ. ১৪১২ 


হাওড়া জেলাশাখা 


বঙ্গীয় TAMA পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার দ্বাদশতম 
বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ শিবপুর 
পাবলিক লাইব্রেরীর হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব 
করেন পরিষদের জেল! শাখার সভাপতি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা 
এবং স্বাগত ভাষণ দেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী সুভাষ মিত্র। 
পঃবঃ সাধারণের কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক A) শিবপ্রসাদ 
চক্রবর্তী রাজোর গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তারিত পরিস্থিতি 
বাখ্যা করেন। কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক ও সভাপতি 
যথাক্রমে শ্রী অসিত কুমার রায় ও শ্রী জ্রগদীশ সাপুই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের জেল! শাখার সম্পাদক শ্রী অশোক 


কুমার দাশ ২০০৪-২০০৫ », নর বার্ধিক বিবরণী পাঠ করেন 
এবং ২০০৪-২০০৫ লালের আয় বায়ের হিসবে পেশ করেন 
কোষাধাক্ষ শ্রী অমিত কুমার পাল। বার্ষিক বিবরণীর উপর ৮ 
জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রতিনিধিরা জেলার সংগঠন, 
বেসরকারী গ্রস্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগার পরিসেবা দেবার জন্ম 
সরকারী আর্থিক অনুদান ও Ss সাহাযা সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। ৪৭ Ga প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সভা লাফলামন্ডিত 
হয়। 

গ্রতিবেদক_ শ্রী অশোক কুমার দাশ 


গ্রন্থাগার সংবাদ 


জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার 
জাড়গ্াম, বর্ধমান -৭১৩৪০৪ 
প্রধান বিচারপতির পাঠাগার পরিদর্শন 


গত ২৭ শে জুন ২০০৫ কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান 
বিচারপতি শ্রী ভি.এস.শিরপুরকর সপরিবারে জাড় গ্রাম 
মাধনলাল পাঠাগার পরিদর্শনে যান। পাঠাগারের মিউজ্জিয়ম 
বিভাগে সংরক্ষিত প্রাচীন পুথি, ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-সাহিতা 
বিষয়ক নানা দুর্লভ গ্রন্থ ও অধুনালুপ্ত পত্র-পত্রিকা, প্রতিহাসিক 
সংবাদ সম্বলিত বিভিন্ন সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের কাটিং, ফাইল, 


তৎকালীন বঙ্গের বিশিষ্ট মানুষদের পাঠাগারের সম্পাদককে 
প্রেরিত চিঠিপত্র, টেরাকোটার বিভিন্ন নিদর্শন দেখে তারা ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। তারা উল্লেখ করেন সুপ্রাচীন এই পাঠাগারের 
সম্পদ সংরক্ষণে সরকারের আরও বেশী নজর দেওয়া 
প্রয়োজন। 

প্রতিবেদক — শ্রী অনুপ ঘোষাল 


বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী 
শতবর্ষউদ্যাপন 


গত ২৬ শে জুন ২০০৫, Baran জেলার গর্ব ও 
সর্বপ্রাটান সাধারণ গ্রদ্বাগার বন্ধিমচন্দ্র লাইব্রেরী শতবর্ষ উদ্যাপন 
অনুষ্ঠান হয়। এই গ্রন্থাগারের Frere ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন 
গ্রন্থাগার পরিসেবা at শ্রী নিমাই মাল। বিকাল ৫টায় গ্রন্থাগারের 
free ভবন গোরাবাজার থেকে aig সদন পর্যস্ত এক বর্ণ 
মিছিল পথ পরিক্রমা কারে। 2 মিছিলে গ্রস্থাগার অনুরাগী 
মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ও পা 
মেলান। সন্ধ্যায় ARS সদনের এক অনুষ্ঠানে শতবর্ষ স্মারক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ সভায় শ্রী রানকৃষ্ণ সাহা, শ্রী কৃষ্ণপদ 


মজুমদার প্রমুখ গ্রদ্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সাধারণ গ্রদ্থ৷গার 
পরিসেবার দিকটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। বিধায়ক শ্রীমতী 
মায়ারানী পাল, প্রাক্তন ডি.এল.ও শ্রী অমিয় বন্দোপাধ্যায় 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গ্রন্থাগারের ৬ জন প্রবীণ সদসা- 
সদসাকে সন্বর্ধিত করা হয়। স্থাণীয় শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য 
পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থাগারটি জেলার প্রথম সাধারণ 
TAMA রূপে শতবর্ধ-পূর্ণ করল। 
প্রতিবেদক — শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী 


i 


গ্রন্থাগার ২২৫ 


HABANA, ১৪১২ 


প্রগতি সঙ্ঘ পাঠাগার 


Tga, আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা 


গত ২২ শে শ্রাবণ, ১৪১২ বঙ্গাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে পাঠাগারের ছাত্রগ্াত্রী/শিল্ু 
বিভাগের সদসা-সদস্যাদের উদ্যোগে 'কবিপ্রণাম' অনুষ্ঠানটি 
পাঠাগারের দ্বিতল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি 
ছিলেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী শক্তি মুখোপাধ্যায় এ উপলক্ষে 
সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারের সদসা-সদসাগণ উপস্থিত হয়ে আবৃতি, 
সঙ্গীত, নৃত্য, পরিবেশন করেন। এছাড়া স্বরচিত কবিতা এবং 


“রবীন্দ্রনাথ ও গ্রদ্থাগার” শীর্ষক প্রবঙ্গও পাঠ করা হয়। 
গ্রন্থাগারের শিশু সদসারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রোগ ও 
চিকিৎসা" নাটিকাটি অভিনয় করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা 
করে গ্রন্থাগারের সদস্যা নৌসুনী রাজপন্ডিত! এলাকার সকল 
শ্রেণীর জনগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি sere ও সার্থক 
হয়ে ওঠে। 

প্রতিবেদক — শ্রী তন্ময় রায় 


হাওড়া জেলা শাখা 


গত ২৯ শে এপ্রিল, ২০০৫ হাওড়া ভেলা গ্রন্থাগারের 
সেমিনার হলে পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া 
জেলা শাখার ৩৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোট 
১২০ ভন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশা অধিবেশনের উদ্বোধন 
করে বক্তব্য রাখেন বালি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া ভ্রেলাশাখার সভাপতি শ্রী কৃষ্ণচন্্র 


হান্ররা। সভায় ১৪ ভন অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের AIAT 
দেওয়া হয়। অন্যানাদের মাধো বক্তবা রাখেন কর্ট সমিতির লাজ 
সাধারণ সম্পাদক শ্রী শিব প্রসাদ papel € রাজা সম্পাদকনভলার 
সদসা শ্রী দেবদাস ভট্টাচার্য । 
প্রতিবেদক — শ্রী অসিত কুমার রায় 


পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি 
বারাকপুর মহকুমা শাখা, উঃ ২৪ পরগণা জেলা 


গত ১৭ই জুলাই, ২০০৫ পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কমী 
সমিতির বারাকপুর মহকুমা শাখার ত্রয়োদশ সাধারণ সভা 
পানশীলা সাধারণ পাঠাগার অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
সাধন চট্টোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত 
তার মৃলাবান বক্তবা পেশ করেন। এছাড়াও পানশীলা সাধারণ 
পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী স্বদেশ ভট্টাচার্য, গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের নেতা শ্রী পঞ্চানন সিকদার, জেলা সম্পাদক শ্রী 
তরুণ বসু, শ্রী অরুণাভ ভট্টাচার্য, শ্রী সমর ভট্টাচার্য প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। সকলের বক্তব্যেই একটা সুর 


দেখা যায়। সেটা হল পাঠকসমাজ্ের কাছে গ্রদ্থাগারকে আরো 
আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং মানুষের চেতনা বৃদ্ধির 
সামাজিক দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের নিতে হবে। পেশাগত 
আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারে কর্মীরা 
সচেতন না হলে অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়তে হবে বলে দু-একজন 
বক্তা তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সভার সমাপ্তি পর্বে 
বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এবং বিধায়ক/সংসদ কোটার টাকা 
গ্রন্থাগারগুলি যাতে পায় সে ব্যাপারে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

প্রতিবেদক — À গৌরাঙ্গ কর্মকার 


৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১২ 


পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি 


বর্ধমান শাখা 


Ste ১৯ শে জুন ২০০৫ Mas সাধারণের গ্রন্থাগার কমা 
সমিতির (বর্ষনান শাখা) ২৬ তন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হয় বঙ্গীয় sen পরিষদের বর্ধনান ভেলা শাখার সহযোগিতায় 
বর্ধমান উদয়ঠাদ জেলা PRINTS সভাকক্ষে | সভায় উদ্বোধক 
ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাপিদ জোতির্ঘধ Ri | এছাড়া সমিতির 
জেলা সভাপতি শিবানন্দ পাল, সংপাদক হরনাথ ঘোষ: রাজা 
সম্পাদক শ্রা শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভেলার ছয়টি মহকুমার 
সম্পাদক, দুর্গ পুর সিটি সেন্টরাল লাইব্রেরীর গ্রচ্থাগারিক, বর্ধমান 
জেলার এল এল এ সদসা প্ৰমুথ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ১৫৪ 
ভন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধক তার ভাষাণে শিক্ষা 

সম্প্রসারণের CFA SERS ভূমিকা অসীম; বর্তনানে 
সর্বাশিক্ষা অভিযানকে পূর্ণমাত্রায় রূপদান করতে গেলে 
গ্র্থাগারগুলি সংযোজিত করতে হবে। তিনি বলেন আগে 
গ্রন্থাগার সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল কেবলমাত্র শিক্ষিত 
মানুষরা FETA এসে নিজেকে আরও জীবনে প্রতিষ্ঠা করার 








Bai TRS বাবহার কারেন। বর্তমানে বামঞ্রন্ট সরকারের 
উদ্যোগের ফলে এই ধারণার অনেকটা farsa হয়েছে; 
সমাজের সামগ্রিক জনচেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে সাধারণ 
গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ একটি ভূমিকা পালন করে চলেছে। তিনি 
গ্রছাগার বীরদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহান 
বঙ্গীয় গুগ্থাগার পরিযদের তরফে শ্রী Rua 
সকলস্তারের কণীদের আরও শ্বাস্তরিকতার WA গ্রন্থাগার 
পরিসেবা দান করার ডাক দেন। তিনি গ্রপ্ছাগার আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারাণের কমা 
সমিতির অতীত সংগ্রানের কিছু কিছু ঘটনার কথা বালেন। 
সভায় ১৩ই এপ্রিল ২০০৫ তারিখে দেশের উত্তর MANEA 
মণিপুর রাজোর eal শহরের ইতিহাশালী শ্রন্যত প্রাচীন 
গ্রস্থাগার মণিপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরী দুদ্ধৃতকারীদের win 
পোড়ানোর বিরুন্ধে ধিক্কার জানিয়ে গ্রন্থাগার ধ্বংস করার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।" 
প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় 












১ বর্তমানে ডাক ও তার বিভাগের নির্দেশ অনুসারে পত্রিকার 
পৃষ্ঠা সংখ্যার ধারাবাহিকতা ক্ষেত্রে কভারের পৃষ্ঠাও ধরা 
প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পত্রিকার কার্তিক, ১৪১২ বঙ্গান্দের (বর্ষ 
৫৫. সংখ্যা-৭) সংখায় পৃষ্ঠা সংখ্যার ধারাবাহিকতায় 
অনবধানবশত আশ্বিন, ১৪১২ বঙ্গান্দের ৩য় ও Be কভার 
€ কার্তিক, ১৪১২ বঙ্গাব্দের ১ম ও ২য় কভারের পৃষ্ঠা ধরা 
হয়নি। ফলে পৃষ্ঠা সংখ্যায় ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে ৪ পৃষ্ঠা কম 
হয়েছে। কার্তিক, ১৪১২ সংব্যা-৭এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
পৃষ্ঠা ১৭৯ এর পরিবর্তে পৃষ্ঠা ১৮৩ হবে এবং পত্রিকায় 
শেষ মুদ্রিত পৃষ্ঠা ১৯৮-এর পরিবর্তে পৃষ্ঠা ২০২ হবে। 
পৃষ্ঠা সংখ্যার ধারাবাহিকতাজনিত ক্রি পত্রিকার বর্তমান 


সংখ্যা অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, ১৪১২ (বর্য ৫৫, সংখা-৮) সংখ্যায় 
সংশোধন করা হয়েছে। কার্তিক, ১৪১২ সংখ্যার ওয়, Bd 
কভার ও অগ্রহায়ণ, ১৪১২ সংখ্যার ১ম ও ২য় কভার মোট 
৪ পষ্ঠা ধরে নেওয়ায় বর্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পৃষ্ঠা 
২০৭ মুদ্রিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সংখা পৃষ্ঠা ২০৫ (কভার 
সহ) থেকে শুরু হয়েছে এবং পৃষ্ঠা ২৩২ (কভার সহ) শেষ 
হয়েছে। 
২। ৫৫ বর্ষ, সংখ্যা ৭, পৃঃ ১৯২ শিরোনাম আশে মুদ্রিত 
হয়েছে__“আপেক্ষিত", হবে _-"অপোষিত"। 

_ সম্পাদক, DANA 


সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 
'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) 


সংকলন £ গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র 
মূল্য £৩০০ টাকা 
পরিবেষক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 





গ্রন্থাগার 
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GRANTHAGAR 


Vol.55: No.7 Editor : Dr. Shyamal RoyChoudhury 


Asso. Editor Nirmalya Roy Octover, 2005 


ENGLISH ABSTRACTS 
by Dr. T. K. Sanyal 


EDITORIAL: The role and purpose 
of Public Libraries 


While describing the role and 
purpose of Public Libraries in (he 215 
century in the backdrop of Information 
Society in electronic age, refers to Ihe 
IFLA/UNESCO guidelines (2001) in 
Providing new type of book service bul 
also all kinds of information service 
which would facilitate catering to 
information needs of people for their 
professional/occupational 
requirements. Accordingly, in addition 
to convention at methods, emphasis 
should be given to infonet, COROM 
Services. P.179 


Abhijit Kumar Bhowmik : Formation 
of Information Society - A Few 
Words. 


Reference is made to the 
‘Declaration of Principle’ of the Geneva 
Summit and Action plan of the Tunis 
Summit of the World Summit on the 
Information Society of 2003. States 
also in short about the three divisions 
such as oullook of information society, 
fundamental principles for information 
for all, finally. 10107575195 of formation of 
Information Society, of the Declaration 
of Principles. As regards Information for 


All. reference is made to the modus 
operandi of Information and 
Communication Technotogy (ICT). The 
Principles for formation of Information 
Society, refers Public Private 
Partnership (PPP), Multi-Sector 
Partnership (MSP). Multipurpose 
Community Public Access Point, 
Digital Public Library, Hybrid Library 
etc. P. 181 


Notice 


The Secretary informs about the 
charges for practising for efficiency in 
the Computer Division of The 
Association as follows :— 


Subject Per hour Charge 
1. CDS/ISIS @ Rs. 15.00 
2. WINISIS, @ Rs. 15.00 


3. Internet Surfing @ Rs. 20.00 


Pijush Kanti Sinha : Tincowri Datta- 
A Dedicated soul in Library 
Movement. 


While giving a short bio-sketch, 
reference is made lo Sri Datta’s 
contribution in developing library 
movement in the state with special 


গ্রন্থাগার 


reference to the formation of Bengal 
Library Association on 25 December, 
1925. P.188 


Notice 


The Secretary informs that the 
amount of Rs. 8, 477.75 collected as 
donalion from members for the 
Tsunami Victims have been duly 
deposited with the Chief Minister's 
Relief to Tsunami Victims, on 5 
October. 2005. P. 189 


LIBRARY NEWS P.190-194 
1. Anniversary celebrations Library 


a. Vivek Sangha Town Library, 
South 24 Parganas on 9 August, 
2005 


b. Kirnahar Rabindra Smriti Town 
Library : on 17 August, 2005 


c. Birbhum District Library, Suri : 
Golden Jubilee : on 5 Septembers, 
2005 


d. Jagriti Pathagar : 35th year and 
Career Guidance Centre Opening : on 
17 August, 2005 


e. Sougata Smriti Pathagar 
Presided over by Sri Nemai Mal, 
Library Minister, Govt. of West Bengal. 
: on 2 Sept, 2005. 


2. Opening of New Building 


ও, Sonapur Rural Library, North 
Dinajpur : 12 August, 2005 


২২৮ 
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3. Rabindra _ Nazrul Jayanti 


a. Purulia District Library, Purulia : 
on 11 July, 2005. 


4. Annual General Meeting 


a. W B Public Library Employees’ 
Assoc, Purulia Br : on 26 July, 2005 


5. Bishnupur Subdiv, Library 
Professional assistance : on 25 July, 


2005 training for competitive 
examination. 
6. Sri Ramkrishna Pathagar, 


Krishnanagar, Nadia : History and 
tunction of a Private Library. 


7. Financial Assistance of State 
Govt to Non-Sponsored Public 
Libraries : on 28th Sepl, 2005 at State 
Central Library. 


Association News P. 195 


1. Bankura District Branch of BLA: 
Seminar in Library Service : on 7 Aug, 
2005 


2. Tincowri Datta Memorial award : 
for best article published in Granthagar 
in Pous 1411 Bangabda, December, 
2004 (Vol.54 No.9) to Sri Goutam Ch. 
Roy. 

3. 47th Bengal Library Conference 
(13-15 Aug, 2005) Krishnanagar, 
Nadia : List of Delegates attended. 


Errata P.198 


অগ্রহায়ণ. ১5১২ 


GRANTHAGAR 


Vol.55: No.8 Editor: Dr. Shyamal RoyChoudhury 


Asso. Editor . Nirmalya Roy November. 2005 


ENGLISH ABSTRACTS 
by Dr. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : Observance of Library 
Day 


While giving a background history 
of the observance of Library Day in 
Wesl Bengal on 20 December, urges 
all concerned to celebrate the day ina 
befitting manner. It is also urged that 
people should be encouraged not only 
to read more books but also to acquire 
relevant information to keep abreast of 
the go of the day, establish more 
libraries and informations centres and 
draw more and more people to them. 

P. 207 


Anukul Mondal : Utility of Libraries 


Discussing the utility of libraries, 
gives a short account of the origin and 
development of libraries since earlier 
times, speciality since the days of the 
establishment of Brilish Museum 
Library of London, Bibliotheque 
Nationale of Paris, the Calcutta Pubtic 
Library, the predecessor of our 
National Library. Considering the 
importance of Libraries in our day to 


day life, urges all concerned to observe 
Library Day with all solemnity. P.209 


Jhilam Sasmal : Indian Museum 
Library 

While giving a historical 
background of the Library. points out 
to the functions of the different sections 
and suggests some measures for ils 


improvement. P.210 
Sudhir Das and Tridib 
Chattopadhaya Knowledge 


Medium : Growth and evolution of 
the relevant components. 


In the electronic era, gives a short 
account of the different components of 
the knowledge medium including the 
paper based books, journals, reports, 
computer based items, the internet 
including CDROM, etectronic Library. 
Digital and Virtual Library etc. P.212 


Association News P.214 
1. Library Day Observance on 20 
December. 

Urges all concerned to observe the 


Aza 


day in a solem way. Ail are requested 
to attend the central rally and function 
at the Moulali Yuba Kendra, Kolkata on 
20 December. 2005 at 3 p.m. including 
Ihe seminar on Role of Libraries and 
information Centres in Higher 
Education and Research. 


2. 47th Bengal Library Conference 
(13-15 August, 2005) 


Rabindra Bhaban, Krishnanagar, 
Nadia, West Bengal. -Proceedings of 
13th August, 2005 (Inaugural 
Function). 

P.216 


3. Bengal Library Association, 
Howrah District Branch : Annual 
General Meeting held on 18th 
September 2005 at Shibpur Public 
Library Hall. 


Library News P.224 


1. Jargram Makhanlal Pathagar, 
Jargram, Bardhaman : 

Visit to the Library by Mr. V. S. 
Shirpurkar, Hon'ble Chief Justice, 
High Court, along with his family on 
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27th June, 2005. 
2. Bankimchandra Library 
Baharampur, Murshidabad : 


Centenary celebration of the Library 
on 26th June, 2005. 
3. Pragati Sangha Pathagar, 
Ushumpur, Agarpara, North 24 
Parganas. 


Death Anniversary celebration of 
Rabindranath Tagore on Shraban 22, 
1412 Bangabda at the Library 
premises. 

4. WBPLEA, Howrah District 
Branch : 

33rd Annual General Meeting held 
on 29th April 2005. 

5. WBPLEA, Barrackpore Subdivi- 
sion Branch : 

13th Annual General Meeting held 
on 17th July, 2005. 
6. WBPLEA, Bardhaman Branch. 

26th Annual General Meeting, held 
on 19th June, 2005. 
Errata 


ENGLISH ABSTRACTS 


P.226 
P.227 


td 





* বাংল৷ ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মালিক পত্রিকা 
"রস্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয। বাংসরিক চাদা সডাক 
১২০.০০ টাকা, যাস্মালিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার 
মুল্য ১০.০০ টাকা। 

* যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের 

সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদা বা সদসা টাদা 

বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের 

১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে 

যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 

ভুল থাকার জনয পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর বর্ডাবে না। 

, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিন্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও 

গ্রস্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের 

মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্লিখিত সাধারণ নিয়মাবলী নানা 

প্রয়োজন £ 

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিস্কারভাবে লেখা প্রয়োজন। 

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন। 

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। TENA 
বর্দানুক্রমে ATSIC থাকবে। বাংলা বা ইংরাজ্জী 
তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রুমে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 

8. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং 
বাংলা ও ইারোজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন। 

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে_ 
i) রচনাটি 'গ্রস্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জনা 

পাঠানো হল। 
i) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য 
পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি। 
18) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত 
হল। 


৫. 


১০. 







, গ্রস্থাগার ও গ্রদ্থাগারিক APY সংবাদের হূল তথা সংক্ষেপে 


. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিরোন সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার SA ২ 


- বিজ্রাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিবয়বস্তা ইংরাজী যে মাসের 


. দশ কপির কমে ‘এল্রেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। 





iv) রচনাটির "কপি রাইট" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিধদের। 
প্রকাশনার জনা পাঠালো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ সংত্রণন্ড সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা 
অমনোমীত) জ্রানানো হয়। প্রকাশনার জল পাঠানো প্রবন্ধ 
বিশেষভ্রদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত 
হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষন্রদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সন্তব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইারোদ্রী 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় লা। 











(১০০ শব্দের মধ) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থান্যভাবের জন্য 
প্রয়োভ্রন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের 
৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং 
স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। 
বিশেষক্ষেত্র ছড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়। 







কপি বই পাঠালো প্রয়োজন) ২ কপি বই সহ গ্রথ 
সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি 
দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষন্তরদের দ্বারা গ্রন্থ দমালোচলা 
করা হয়। 


























পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের 
মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মে) পরিষদের 
কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হাব ও বিভিন্ন 
শর্তাবলীর ভ্রন পরিষদের কর্মপচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 























এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 

কত কপি প্রয়োজন ভ্রানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা 

সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না। 

গ্রাহক ও পরিবদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে 

সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্ধালয়ে 

জানাতে হবে। 

গ্রাহক টাদা বা পরিষদের সদস্য ঠাদা পরিষদের কার্যালয়ে 

দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জম! দেওয়া যায়। 
কার্যালয় 

পি-১৩৪, সি.আই টি. স্কীম - ৫২ 
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, FASTA £ ২২৪৪-৬৮৬৬ 
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ভারতীয় জাতীয় গ্রস্থপঞ্জি প্রকাশনার নিয়মিতকরণ, সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান 


যে কোন দেশের জাতীয় গ্রপাদ্রর বত ভারতীয় জাতীয় ngoe 
(Indian National Bibliography, INB) সমগ্র দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
প্রকাশনাজগতের প্রতিহ্যের পরিচায়ক ৷ এটি দেশের চিন্তাবিদ, বৃদ্ধিজীবিদের 
চিন্তা, ভাবনা ও প্রন্তার প্রকাশিত স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান নধি। ১৯৫৮ 
সালে IND র প্রকাশনা শুরুর আগে পর্যন্ত TALS, গ্রস্থাগারিক, TY প্রকাশক 
ও বিক্রেতাদের ব্যবহারের জনা প্রণালীবনধ. ্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত গ্রন্থের 
কোন নথি ছিল না। সেদিক থেকে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে 
গ্রন্থপন্জীয় পরিসেবার ইতিহাসে INB সংকলন ও প্রকাশনা এক গুরুত্বপূর্ণ 
সাংস্কৃতিক ঘটনা বলাযায়।কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল EZ INB 
বিভিন্ন সময়ের অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। তবে জুল ২০০০ সাল 
থেকে কম্পৃটারের সহায়তায় ING প্রকাশনা OF হওয়ার পর বর্তমানে এর 
মামিক ও বার্ষিক সংকলন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ৫8 -র প্রকাশনা নিয়নিত 
হওয়ায় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মীরা প্রশংসার যোগ্য।কিন্তু দেখতে হবে সেই 
প্রকাশনায় সাম্প্রতিকতম প্রকাশিত গ্রন্থের তথা সংকলিত হয়েছে কিনা। 
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের দ্বারা প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় গ্রন্থাগারে 
বই জমা দেওয়া না হলে, জাতীয় TA প্রাপ্ত ECT প্রাপ্তি era সহ 
সেগুলি নত্বিভূক্ত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় বৃত্তিগত কান্ত TA সময়ের মধ্যে 
দেগুলি করে সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীতে (Central 
Reference Library, CAL) পাঠানো না হলে, দক্ষ কর্মীদের দ্বারা উন্নত 
প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্য সহ 1148 প্রকাশিত না 
হলে. INB -র প্রকাশনা নিয়মিত হলেও তথ্যের সাম্প্রতিকতা বজায় রাখা 
সম্ভব হবে না। PRD দাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের TL AMAL INB -র 
wre সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। 

148-র নিয়মিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিভিত্র সমস্যা সমাধানের জন্য 
জাতী গ্রন্থাগারের ভাবাভবনে 09.-এর উদ্যোগে সম্প্রতি এক সেমিনার 
আয়োজিত হা সেমিনারে জাতীয় গ্রন্থাগার, CAL সহ ভারতীয় TIF 
প্রকাশকও বিক্রেতাদের ARM FPBAL DPL কোল্েমার৷ পাবলিক লাইরেরী, 
DATE, DELNET, ABI প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি সহ me প্রন্থাগারিক, 
sora কমী, গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ 
সেমিনারের আলোচলা থেকে জানা গেছে DB Act অনুযারী প্রকাশিত বই 
জমা দেওয়ার ব্যাপারে প্রকাশকদের CT, অনীহা ও উদানীনতা রয়েছে। 
না থাকায় অনেক প্রকাশকই সাম্প্রতিক প্রকাশিত বেশি মূলোর বই Sa 
দেওয়ার ব্যাপারে তৎপর নন, অনেক প্রকাশকের এ আইন সম্বন্ধে AAS 
আছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে দেশের সাম্কৃতিক এতিহয রক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রকাশিত বই MIND কর্তৃপক্ষকে জমা দেওয়া প্রকাশকদের নৈতিক 
wife এই গুরুদাঘ়িত্ প্রকাশকদের মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে হবে। 


সেদিন প্রকাশকদের বক্তব্য ছিল প্রকাশিত বই জমা দেওয়া হয়, না দেওয়া 
হলে safes Pera করা হয় না, বই INB তে নথিভুক্ত হয় না বা অনেক পরে 
নথিভুক্ত হয় এবং ফলে প্রচারের ব্যবসায়িক মূল কমে TA | আরও বক্তব্য 
হল 08 Aa অনুযায়ী প্রকাশিত বই জমা দেওয়ার সংখা চারটির পরিবর্তে 
দুইটি এবং পাঠানোর জন্য ডাক বায় কিছু ছাড় দেওয়া হলে ভাল হয়, এ 
দুটি বইএর মধ্যে একটি দ্াতীয় গ্রন্থাগারে এবং অপরটি আঞ্চলিক কোন 
গ্রন্থাগারে TA দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গ 
আলোচনা করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্য সহ INB -র 
নিয়ত হ্রকাশনার ক্ষেত্রে না যেসব সনস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি হল; 
প্রকাশনার অনেক পরে প্রকাশকদের কাছ থেকে বই ভা পড়া, প্রকাশিত 
সব বই জনা না পড়া, বই ভা পড়ার বৃত্তিগত কাজে জাতীয় গ্রন্থাগারে 
দক্ষ, বৃত্তিকশলী কর্মীর অভাবে কাজে ব্যাঘাত ঘটা, ভাতীয় গরস্থাগারে 
অনেক পদ শুনা থাকা এবং এ সব শৃনাপদ দীর্ঘকাল পূরণ না হওয়া, 
আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষ. বৃত্তিকৃশলী কর্মীর অভাব, জাতীয় গ্রন্থাগার, DPL 
কোল্রেমার পাবলিক লাইব্রেরী, মুম্বাই স্টেট লাইব্রেরীর মধ্যে পারস্পরিক 
সংযোগ দৃঢ় না থাকা প্রভৃতি। 

উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন) অনেক প্রস্তাব এসেছে। যেগুলি 
করা প্রয়োজন সেগুলো হল £ দেশের সাক্কৃতিকপ্রতিহ্য রক্ষার গুরুদায়িত্বের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রকাশকদের সংস্থাুলির সক্রিয় হতে হবে যাতে 
প্রকাশিত সব বই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (প্রকাশনার তিন মাস বা আরও কম 
সময়ের মধো) জাতীয় গ্রন্থাগারে জনা পড়ে। বই জম! দেওয়ার ব্যাপারে 
প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি 
করার ব্যবস্থা তাদের সংগঠনকে নিতে হবে। বই জয়া দেওয়ার সংব্য দুইটি 
করা যেতে পারে-একটি জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হবে এবং অনাটি 
আঞ্চলিক কোন নিদিষ্ট গ্্থাগারে জমা দেওয়া হবে। এ আঞ্চলিক গ্রস্থাপার 
আড্চলিক ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্য জ্ঞাতীয় গ্রন্থাগার ও CAL কে অন- 
লাইনে জানিয়ে দেবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে শিক্ষণের 
বাবস্থা করতে হবে কারণ দক্ষ বিশেষল্র shiny উন্নত মানের কাজ 
করতে সক্ষম, CRL ও জাতীয় গ্রস্থাপারে একই ধরনের প্রযুক্তি ও সফটওয়ার 
ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগার ও অনা তিনটি গ্রন্থাগার যেখানে 
বই জমা দেওয়া হয় তাদের নিজেদের TS আলোচলা করে সহযোগিতা 
বৃদ্ধি করতে হবে। খুব শীঘ্রই DB Act পরিমার্জন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। 
আসা করছি প্রকাশক, গ্র্থাগারিক, গরদথাগার কী. জাতীয় গ্স্থাগার ও CAL 
এর কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যৌথ সহযোগিতায় 
সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের তথা সহ।146-র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে 
এবং DB Act ও পরিমার্জিত হবে। 


গ্রন্থাগার ২৯২ ফাল্গুন, ১৪১২ 
সম্পাদনার কাজের বিভিন্ন ধাপ ও সম্পাদকের গুণাবলী 
জয়দীপ চন্দ 
সহকারী গ্রস্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২ 
ভূমিকা £ এর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজকে এককথায় সম্পাদনার 
সম্পাদনা করা অর্থাৎ অনোর রচনাকে প্রকাশের উপযোগী কান্ধ (editing) বলা হয়েছে। 
করে তোলা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এটি পরিশ্রমসাধ্য ও ২। সম্পাদক__সঙ্ঞো £ 


অতাস্ত কুশলী প্রযুক্তিগত (technical) PE সু-সম্পাদনার 
গুলে অনেক রচনা বা গ্রন্থ যেমন অতাস্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে 
তেমনই দুর্বল সম্পাদনা অনেক রচনা A INC তার কাডিক্ষত 
পরিচিতি লাভের পথে অস্তরায় হয়ে দীড়ায়। এমন অনেক 
সম্পাদক আছেন যাঁদের নাম দিয়েই পাঠক কোন বিশেষ গ্রন্থ 
খোঁজেন এবং সেইসব সম্পাদকের নামেই এ সব গ্রন্থ বান্ধারে 
বিক্রি হয়। সুতরাং সম্পাদন! কাজ্বকে মোটেই তুচ্ছ জ্ঞান করার 
কারণ নেই এবং নিদিষ্ট কিছু গুণাবলী না থাকলে একজন 
বাক্তি ভাল সম্পাদক হতে পারেন না। 
১। সম্পাদনা--সন্ঞা £ 

ওয়েবস্টার অভিধানে সম্পাদনার (edit) সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলা হয়েছে__ “to prepare an edition of : select, 
emend, revise. and compile..... to make suitable 
for publication or public presentation” —adie রচনা 
নির্বাচন, সংশোধন, পরিমার্জন এবং সংকলনের মাধ্যমে কোন 
সংস্করণ প্রস্তুত কর! বা প্রকাশনাপোযোগী করে তোলা বা 
জনসমক্ষে উপস্থাপন FNI Kent এর Encyclopedia-তে 
সম্পাদনার সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে _ “To work with 
the form and format of data, which may include 
reorganization of data, conversion of code, deletion 
ot unwanted characters, and zero suppression” 
= অর্থাৎ সম্পাদনা হল তথ্য এবং তথ্যের আঙ্গিক সংক্রান্ত 
কাজ, যার ফলে মূল বক্তব্যের কোন অংশকে গোপন না করে 
অর্থাৎ মূল বন্তবাকে অক্ষত রেখে প্রয়োজনে তথ্যের PASTA, 
অথবা যে কোডে তথ্যগুলো রচিত হয়েছিল তার পরিবর্তন, 
অপ্রয়োজনীয় অংশের বর্জন এবং বিন্দুমাত্র তথ্য বাদ না দেওয়া 
ইত্যাদি। অন্যদিকে Harrod এর Librarian's Glossary- 
তে সম্পাদনার সংজ্ঞা অতাত্ত AAA—"To prepare or 
arrange a document lor 1901081101”-অর্থাৎ কোন 
নথিকে প্রকাশনার জনা প্রস্তুত বা বিন্যস্ত করা বা এককথায় 
নথিকে প্রকাশনার উপযোগী করে তোলাই সম্পাদনা। আর 


Harrod এর Glossary তে সম্পাদকের (editor) AST 
দেওয়া হয়েছে এই ভাবে_ “A person, employed by a 
publisher, who prepares someone else's work lor 
publication. The editorial work may be limited to 
mere preparation of the matter for printing, or may 
involve considerable revisionary and elucidatory 
work, including an introduction, notes and other 
Critical matte” __অর্থাং সম্পাদক হলেন প্রকাশক নিযুক্ত 
এমন একজন ব্যক্তি, ধার কাজ অন্যের রচনাকে প্রকাশনার 
উপযোগী করে তোলা। সম্পাদনার কাজ রচনাটিকে 
মুদ্রগোপযোগী করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, অথবা 
রচনাটিকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে তার জন্যে ভূমিকা. 
টাকা কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ লেখার দায়িত্ব পালনও 
হতে পারে। তবে প্রকাশকরাই সবসময়ে কেবল সম্পাদককে, 
নিযুক্ত করেন তা নয়, অনেকক্ষেত্রে লেখক তার রচনার 
পরিমার্জন ও সুসংহত বিন্যাসের জন্যও সম্পাদকের নাম 
সুপারিশ করেন। আবার আরেকটি ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। 
প্রকাশক কোনো একটি গ্রন্থের প্রকাশনায় মনস্থির করে সেই 
গ্রন্থের সম্পাদনায় এমন একজন সম্পাদককে নিযুক্ত করেন 
যিনি লেখক নির্বাচন সহ গ্রন্থ প্রকাশনার যাবতীয় কাজ সম্পাদন 
করেন। এক্ষেত্রে সম্পাদক সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে একজন 
প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করেন। এ সম্পর্কে ওয়েবস্টার 
অভিধানের aan প্রযোজ্ঞ] : "One who directs or 
supervises the expressive policies or the 
preparation of a publication” __অর্থাৎ সম্পাদক হলেন 
প্রকাশনা সংক্রান্ত পদ্ধতির নীতি নির্ধারক ও প্রকাশনা কর্মকাণ্ডের 
তদারক। 

৩। সম্পাদনার কাজ — বিভিন্ন হাপ ঃ 

সম্পাদনার কাজটি কতগুলো নির্দিষ্ট ধাপে না করলে এর 
অনেক অংশই অপূর্ণ থেকে যায় এবং যার প্রভাব দেখা যায় 
প্রকাশিতব্য রচনার উপরে। ধাপগুলো হল ঃ 


গ্রন্থাগার 


৩.১। নিবন্ধীকরণ (registration) ই 

কোন রচনা জমা পড়লে সবার প্রথমে খাতায় তা লিপিবদ্ধ 
করতে হবে। এর জন্য আলাদা খাতা তৈরী করা দরকার। 
নিবন্ধীকৃত বিষয়গুলো হল $ লেখকের/ লেখকদের নাম, রচনার 
আখা, রচনা গ্রহণের তারিখ ও গ্রহীতার নাম। সাময়িক পত্র 
প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই ধাপটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এর ফলে রচনা 
গ্রহণের কালানুক্রম জানা যায় বা এ সংক্রান্ত কোন বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি হলে খাতার সাহায্যে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। 
৩.২। সুবিন্যন্তকরণ $ 

গৃহীত রচনাগুলো সঠিকভাবে ফাইল বা কোনা খাপ বা 
আধারের মধ্যে বিনাস্ত করতে হবে। বিন্যাস সাধারণত তিন 
প্রকারের হয়__লেখকের নাম অনুযায়ী, বিষয় অনুযায়ী ও রচনা 
গ্রহণের তারিখ অনুযায়ী। রচনাগুলো সুবিন্যন্ত হলে সম্পাদনা 
কাজে সুবিধা হয়, দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যায়। 
৩.৩। প্রারস্তিক পর্যালোচনা $ 

সম্পাদক প্রাপ্ত রচনাগুলোকে ক্রমান্বয়ে একঝলক চোখ 
বুলিয়ে দেখবেন রচনাগুলো প্রকাশিতব্ গ্রন্থ বা সাময়িক পত্রের 
সঙ্গে একই বিষয়ানুগ হয়েছে কিনা। গৃহীত কোন রচনা 
প্রকাশিতব্য গ্রন্থ বা পত্রিকার বিষয় পরিধির মধ্যে না পড়লে 
তা লেখককে ফেরত দিয়ে দিতে হবে বা প্রকাশনার অনুপযুক্ত 
বলে লেখককে জানিয়ে দিতে হবে। 
9.8 | বিশেষন্ঞের দ্বারা সূল্যায়ণ ঃ 

অনেক প্রকাশনা সংস্থায় N সাময়িক পত্রের প্রকাশনার 
জনা একটি বিশেষ দল থাকে। কোন রচনা সম্পাদকের কাজে 
প্রারস্তিক পর্যালোচনায় গ্রহণীয় মনে হলে রচনাটি যে বিষয় 
সম্পর্কিত তা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাছে মূল্যায়ণের জন্য 
পাঠালো হয়-__অর্থাৎ যদি রচনাটি বগগীকরণের উপর হয় তবে 
তা বীকরণ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয় বা 
সুচীকরণের উপর হয় তবে তা সূচীকরণ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের 
কাছে পাঠানো হয় | বিশেষজ্ঞ রচনাটি পড়ে তার মতামত দেন-_ 
কোথায় কোথায় পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে হবে, ভাবা 
কোথায় পরিবর্তন করতে হবে, আরো কি করে রচনাটিকে 
বেশি গ্রহণযোগ্য করা যাবে ইত্যাদি) এই মূল্যায়ণ বিষয়ে 
সম্পাদক PUA কখনো ছাপানো প্রশ্নপত্র বিশেষজ্ঞের কাছে 
পাঠান, বিশেষজ্ঞ তার মধ্যে নিজের মতামত দেন। সবশেষে 
তিনি বলেন রচনাটি মুদ্রদের উপযোগী না অনুপযুক্ত। 

দুই বা ততোধিক বিষয়ের রচনাগুলোকে একাধিক 
বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয় তাদের মতামত জানার জন্য। 


২৯৩ 


SRP, ১৪১২ 


৩.৫। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ রূপায়ণ £ 

বিশেষন্ঞের মৃল্যায়ণের পরে রচনাটি সম্পাদকের কাছে 
এলে যদি রচনাটিতে বড় ধরনের পরিমার্জনের দরকার হয় 
তবেতা লেখকের কাছে ফেরত পাঠানো হয় ও কোথায় কোথায় 
পরিমার্জন করতে হবে, সঙ্গে সেই নির্দেশিকা ও দেওয়া হয়। 
লেখক-কর্তৃক পরিমার্জানের পর রচনাটি সম্পাদকের কাছে 
ফেরত এলে সম্পাদক মিলিয়ে নেবেন প্রস্তাবিত পরিমার্জন 
সম্পন্ন হয়েছে কিনা। প্রয়োজনে রচনাটি দ্বিতীয়বারের জন্যও 
বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো যেতে পারে তার সর্বশেষ মতামতের 
জন্য। 

আর রচনাটির যদি কোন বড় ধরনের পরিমার্জন প্রয়োজন 
না হয় তবে সম্পাদক নিজেই প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে তা 
মুদ্রণোপযোগী করে তুলবেন। 

বিশেষজ্ঞের মতামত না নেওয়া হলে বা প্রকাশনার জনা 
বিশেষজ্ঞের মতামত নেবার বাবস্থা না থাকলে বিশেষন্ঞের 
সমস্ত কাজ সম্পাদক নিজেই সম্পন্ন করেন। 
৩.৬। পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত সারণী £ 

মূল সম্পাদনার কাজের আগে কিছু পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত 
কোন কোন সংস্থা নিয়ে থাকে, যেমন-_ প্রয়োজনে গৃহীত 
রচনার কতটা পরিমার্জন করা হবে। আমন্ত্রিত রচনার ক্ষেত্রে 
অনেক জায়গায় প্রকাশিত গ্রন্থের মুখবন্ধে "রচনার বিষয়বস্তুর 
দায় লেখকদের” এই কথাটি লিখে রচনাগুলো পরিমার্জন না 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

একাধিক রচনা সম্বলিত acy রচনাগুলোর বিন্যাস 
(arrangement) নিয়েও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। 
এ প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত “অনন্য 
সুধীন্দ্রনাথ : জীবন ও sonia” গ্রন্থের উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ ধরনের গ্রন্থে প্রকাশিত 
রচনাগুলোর বিন্যাস বিবয়ানুগ হওয়াই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত 
এবং তা করা সম্ভব এ কথা ধরে নিয়েও বিশেষ সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়; যেহেতু লেখকরা অনেকেই fare ও বিশিষ্টজন 
তাই বিষয়ানুগ বিন্যাসে একজনের আগে অন্যের রচনা স্থান 
পেলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাই লেখকের নামের 
বর্ণনুক্রমে রচনাগুলোকে বিন্যাসিত করা হয়৷ বিন্যাসের সময় 
গ্রন্থের প্রয়োজনে নয়, প্রকাশকের প্রয়োজনেও নয়, শুধুমাত্র 
লেখকদের ব্যক্তিগত ইগো বা অসস্তোবের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য অবৈজ্ঞানিক বিন্যাস__বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়! গ্রন্থ সম্পাদনায় এই ঘটনা খুব একটা 


গ্রন্থাগার 


স্বাস্থ্যকর নয়। 

এবার আসা যাক বানান রীতি অনুসরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের 
উপরে। যে রীতি অনুসরণ করা হবে তা যেন সমগ্র গ্র্/সাময়িক 
পত্রে একইভাবে অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ ইংরেজি হলে ব্রিটিশ 
বানান রীতি না আমেরিকান বানান রীতি বা বাংল! হলে বাংলা 
আকাদেমি বানান রীতি না সংসদ বানান রীতি না অন্য কোন 
রীতি অনুসরণ করা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন 
এবং সেই গ্রন্থে তা একইভাবে অনুসরণ করতে হবে। আর 
একাধিক আমন্ত্রিত রচনা সম্বলিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে “লেখক 
অনুসৃত বানান রীতিই ব্যবহার করা হল” সিদ্ধান্তটি দায় এড়ানো 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

সবশেষে গৃহীত দিদ্ধাত্তসমূহ__তা বিজ্ঞানসম্মত বা 
অবৈজ্ঞানিক যাই হোক না কেন, লিপিবদ্ধ করতে হবে! এই 
সিদ্ধান্ত সারণীই সম্পাদনার কান্দে AMET আনতে সাহায্য 
করবে। 
৩.৭ । মুল সম্পাদনার কাজ ঃ 

পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে মূল সম্পাদনার 
কাজ শুরু করতে হবে। এই কাজের চারটি ধাপ £ 

৬ বিষয়বস্তুর (content) সম্পাদনা 

৪ রচনাশৈলীর (style) সম্পাদনা 

৪ মুদ্রকের কাছে পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় 

নির্দেশদান 


৬. শ্রফ ও ভ্রম সংশোধন 

৩.৭.১। IEA সম্পাদনা 3 
এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলে। লক্ষ্য করতে হবে ত! হল-_ 

ক. রচনা/গ্রস্থের আধ্যাটি STATES (expressive) কিনা £ 
সাহিত্য বা কলার ক্ষেত্রে এই ভাবব্যঞ্জনা একান্ত প্রয়োজন 
না হলেও অন্যান্য বিষয় বিশেষ করে fear ও কারিগরী 
বিষয় ব৷ সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ভাবব্ঞ্জনা অবশ্য 
অয়োজনীয়। এইসব বিষয় সংক্রান্ত রচনায় আখ্যার মাধ্যমে 
বিষয়ের পরিধির একঝলক প্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

খ. রচনা/গ্রদ্থে প্রদত্ত তথ্যগুলোর সম্পূর্ণভা ও নির্ভুলতা £ 
অসম্পূর্ণ তথ) সম্বলিত রচনা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ 
তা পাঠকদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারে। প্রদত্ত 
তথ্য যেন অবশ্যই নির্ভুল হয়। রচনার মধ্যে যদি কোন 
উদ্ধৃতি থাকে তা বেন অবশ্যই মূল নথি থেকে যাচাই করে 
নেওয়া হয়। ব্যবহৃত রচনাপঞ্জিগুলো! আদৌ উল্লিখিত 
জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা ত! দেখতে হবে। কারণ 
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এ সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে সবথেকে বেশি 
ভুল থাকে উদ্ধৃতি ও রচনাপঞ্জিতে। তাই এ সম্পর্কে সতর্ক 
থাকা বাঞ্ছনীয়। 

গ. প্রদত্ত তথাশুলোর প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় ঃ অনেকসময় দেখা 
যায় কোন কোন লেখক পাঠকের প্রয়োজন বা রচনা প্রকাশের 
উদ্দেশ্যের কথা মাথায় না রেখে নিজ্রের বিদ্যা জাহির করার 
জন্য বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় অংশ রচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
করেন যা কোন প্রয়োজনেই আসে না। আবার যাদের 
উদ্দেশো গ্রস্থ/পত্রিকাটি রচিত তার থেকে নিন্নমানের বা 
অত্যধিক উচ্চমানের অংশ কোন কোন রচনার মধ্যে দেওয়া 
থাকে। সম্পাদনার সময় এ বিষয়গুলোও বিবেচনা করা 
প্রয়োজন। 

ঘ. প্রদত্ত তথ্যগুলো প্রকাশনার উপযোগী কিনা তা যাচাই করাঃ 
গৃহীত রচনায় অনেক সময় এমন অনেক তথ্য থাকে যার 
প্রকাশে কোন প্রশাসনিক বিধিনিষেধ আছে বা যার প্রকাশ 
সমাজের পক্ষে হানিকর। সম্পাদনার সময়ে এই বিষয়ে 
বিবেচনা করতে হবে। 

ও. লেখকের বক্তব্য রচনাটিতে সুচারুরূপে TS হয়েছে কিনা 
তা নির্ণয় £ অনেক সময় দেখা যায় লেখক যা বোঝাতে 
চেয়েছেন তা রচনাটিতে সঠিকভাবে বোধগমা হচ্ছেনা। 
সম্পাদককে এমতাবস্থায় রচনাটির সেই অংশের মূল ভাব 
বজায় রেখে অংশটিকে আরও বেশী বোধগমা করার লক্ষে 
পরিবর্ধন, সংকোচন বা সরলীকরণ করতে হবে। 

৩.৭.২। রচনাশৈলীর সম্পাদনা £ 
এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয় সেগুলো হল-_ 

ক. তথা সংগঠন যথাযথ/যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা £ অর্থাৎ 
পুরো রচনাটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত না একই অংশে 
সমিবেশিত, অংশগুলো পরপর বিন্যস্ত কিনা অর্থাৎ বিন্যাস 
এমন হবে যাতে আলোচিত বক্তবাগুলোর মধ্যে একটা 
সামঞ্জস্য থাকে; অশেগুলোর ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া প্রয়োজন 
কিনা-_এসবই কর! হয় রচনাটিকে অধিকতর বোধগম্য 
করে তোলার ATH | 

খ. রচনার কোন অংশে যদি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে 
তা যথাযথ কিনা, যথাযথ না হলে পাঠক অন্য অর্থ করতে 
পারেন। 

গ. ভাবা সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাযথ কিনা £ অর্থাৎ অল্প কথায় 
লেখকের বক্তব্য সঠিকভাবে বোঝানো যাচ্ছে কিনা, 
রচনাটির কলেবর অহেতুক বাড়ানো কিনা ইত্যাদি। 


গ্রন্থাগার 


ঘ. রচনাটিতে যদি কোন ছবি বা সারণী ব্যবহৃত হয় তবে 
তার প্রয়োগ সঠিক বা যথাযথ feats অনেকেই 
অপ্রয়োজ্রনীয় ভাবে সারণী বা চিত্রের ব্যবহার করেন, 
অপ্রয়োজনীয় হলে তা বাদ দিতে হবে। 

৩.৭.৩। যুদ্রকের কাছে পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য প্রজ্লোজনীয় 

নির্দেশদান ২ 
এক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে নির্দেশ দিতে হবে তা A 

ক. সমস্ত রচনাটি কোন ফন্টে মুদ্রিত হবে এবং তার আকার 
(font size) কত হবে। 

খ. রচনার আখ্যা বা বিভিন্ন অংশের আখ্যা কত আকারের 
ফন্টে মুদ্রিত হবে। 

গ.এ কোথায়' মোটা হরফ (bold face), কোথায় বাকা হরফ 
(italics) হবে, কোথায় কোথায় বড় হরফ (capial 
19191) বাবহৃত হবে তার নির্দেশদান। 

ঘ. কোথায় কোথায় অনুচ্ছেদ হবে, কোথায় নিঙ্মরেখ 
(underline) হবে, কোথায় কত জায়গা (space) দিতে 
হবে তার সম্বন্ধে নির্দেশ দান। 

ও. প্রতি পৃষ্ঠার উপরে যদি চলমান আখা! (running title) 
দেওয়া হয় তবে তা কেমন হবে তার নির্দেশদান। 
এরপর রচনাটি মুদ্রকের কাছে মুদ্রপের জন) পাঠানো হয়। 

9.4.81 SFB ও ভ্রম সংশোধন $ 
রচনাটি প্রারভিকভাবে মুদ্রিত হয়ে এলে যে যে 

বিষয়গুলোতে নজর দিতে হবে তা হল 

ক. মুদ্রিত শব্দগুলোর বানান ঠিক আছে কিনা ও ব্যবহৃত 
যতি চিহৃগুলো ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। y 

খ. শব্-সংক্ষেপ (acronyms), গাণিতিক চিহ্ন বা বিশেষ 
বিশেষ সংকেত প্রথম ব্যবহারের জায়গাতেই বিস্তারিতভাবে 
বলে দেওয়া হয়েছে কিনা { বন্ধনীর মাধ্যমেই বলে দেওয়া 
যেতে পারে, যেমন Library Association (LA) 
ইত্যাদি] 

গ. মুদ্রমের আঙ্গিক এবং মুদ্রিত শব্দের আকার দৃষ্টিনন্দন ও 
সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent) হয়েছে কিনা। 

ঘ. শব্দ ব্যবহারে কোন ব্যাকরণগত ক্রটি রয়েছে কিনা। 

গু. সম্ভব হলে সম্পাদনার কাজে অন্ততপক্ষে তিনবার প্রুফ 
দেখা বাঞ্ছনীয় প্রতিটি sews উপরে কত সংখ্যক FP 
তা লিখে রেখে আলাদা ফাইলের মধ্যে বিন্যস্ত করা SPA | 
প্রতোকবার প্রুফ সংশোধনের সময় মূল পাণ্ডুলিপি ও 
আগেরবারের প্রুফ দুটো ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন, 
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এতে মুদ্রণ প্রমাদের সন্তাবনা কমালো ASA! 

এইভাবে সর্বশেষ প্রুফ দেখার পরে MAO রচনাটি প্রকাশনার 
উপযোগী হয় ও গ্রন্থ/ সাময়িক পত্রে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত 
হয়। এখানে উল্লেখা যে, যেখানে কেবলমাত্র একন্দন সম্পাদক 
না থেকে সম্পাদকমণ্ডলী থাকেন সেখানে সম্পাদকের কাজ 
হল সম্পাদকমণ্ডলীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে রূপায়ণ করা। 
সম্পাদনার এই বৃহৎ কাজের ভার কিছুটা হলেও সেক্ষেত্রে 
সম্পাদকমণ্ডলীতে বন্টিত হয় ও মুখ্য সম্পাদক সম্পাদনার 
দায়িত্ব থেকে কিছুটা অব্যাহতি পান। 
wot 

যেখানে সম্পাদকই গ্রন্থ প্রকাশনায় মূল প্রশাসক 
(ওয়েবস্টারের সংজ্ঞানুযায়ী) সেখানে তাকে কিছু অতিরিক্ত 
দায়িত্বও পালন করতে হয়। সেগুলি হল- গ্রন্থের বিষয় ও 
সেই অনুযায়ী লেখক নির্বাচন অর্থাৎ যে যে বিবয়ের উপর 
রচনা প্রকাশিত হবে তা নির্ধারণ এবং সেই সেই বিষয়ে পারদশী 
লেখক নির্বাচন; লেখকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন অর্থাৎ সম্পাদক, 
প্রকাশকের পক্ষে লেখকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে 
একটি চুক্তি সম্পাদন করবেন। এই চুক্তিপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের 
মধ্যে লেখককে প্রদেয় সাম্রানিকের পরিমাণ ও তার পরিশোধের 
পদ্ধতি এবং পাণ্ডুলিপি জমা দেবার সময়সীমা অবশ্যই লিপিবদ্ধ 
করতে হবে: গ্রছের অস্ত্যবস্তু প্রণয়ন অর্থাৎ গ্রন্থের শেষে 
পরিশিষ্ট, টীকা শব্দার্থ, রচনাপাঞ্জি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন; বাধাই 
ও প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচার অর্থাৎ গ্রন্থের বাধাই কেমন হবে 
এবং বিপণনের স্বার্থে গ্রন্থের যথাযথ প্রচার ও প্রকাশনার পরে 
তা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা প্রচার মাধামে সমালোচনা প্রকাশের 
জন্য প্রেরণ ও সংশ্লিষ্ট লেখক/ লেখকদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির 
কাছে প্রকাশিত গ্রন্থের সৌজন্য সংখ্যা প্রেরণ ইত্যাদিও 
সম্পাদনার অংশ। 
৪। সম্পাদকের গুণাবলী £ 

সম্পাদনার কাজের এই জটিল দায়িত্বের জনা প্রয়োজন 
এক বা একাধিক সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলী। একাধিক 
সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলী থাকলে সেখানে একজন মুখ্য 
সম্পাদক থাকবেন) একজন সম্পাদক্লের যেসব শুণাবলী 
আবশ্যিক সেগুলি হল-_ 
৪.১। পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষমতা ই 

সম্পাদক দায়িত্বভার নেবার আগে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা 
নিয়ে নেবেন। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সম্পাদনার কাজে 
সম্পাদক পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন কিন! সে সম্বন্ধে পরিষ্কার হওয়া। 


গ্রন্থাগার 


প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে কোন সংগঠনের গ্রন্থ/সাময়িক 
পত্রের প্রকাশনায় এমন একজ্রনকে সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ 
করা হয় যার সেই সংগঠনে কোন উল্লেখযোগা গুরুত্ব নেই। 
দান করেন এবং সম্পাদককে তাদের যত অনুযায়ী চলতে হয় 
বা চলতে বাধ্য করা হয়__এর ফলে নিম্নমানের প্রকাশনার 
সম্ভাবনা থেকে যায়। সম্পাদনার কাজে সম্পাদকের অবশ্যই 
কর্তৃত্ব থাকতে হবে। যদি তার কথাই কেউ না শোনেন তবে 
প্রকাশনার মান ভাল হবে কি করেঃ সম্পাদকের স্বাধীনতার 
অভাব ভাল সম্পাদনার পক্ষে সবথেকে বড় অস্তরায়। 
6.21 বিষয়জ্ঞান $ 

যে বিষয়ে গ্রস্থ/পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেই বিষয়ে জ্ঞান 
থাকা সম্পাদকের আবশ্যিক। কোন বিষয়ে উপর উপর জ্ঞান 
নিয়েও সম্পাদনার কাজ চালানো যায়, তবে ভাল সম্পাদন! 
করতে হলে আলোচ্য বিষয়ে দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। 
৪.৩। ভাষাজ্ঞান $ 

যে তাবয় প্রকাশনা হচ্ছে সম্পাদককে অবশ্যই সেই ভাষায় 
দক্ষ হতে হবে। ভাষা দক্ষতা'না থাকলে তার পক্ষে ভাষা- 
সংক্রান্ত ভ্রম সংশোধন করা সম্ভবপর হবে না। অর্থাৎ কোথায় 
বানান ভুল আছে, কোথায় কোন ABSA গঠনে ভুল আছে 
ইত্যাদি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। 
8.৪। সারসংক্ষেপ, সরলীকরণ, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার 
ক্ষমতা ঃ 

সম্পাদককে অবশ্যই এইসব গুণের অধিকারী হতে হবে। 
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনার সারসংক্ষেপ এখনকার দিনে 
অবশ প্রয়োজনীয় অংশ | কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই কাজ 
করেন সম্পাদক। এছাড়া লেখকের মূল বক্তব্য এক রেখে রচনার 
গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ানোর EA রচনাটির কিছু অংশকে সরলীকৃত, 
পরিবর্ধিত বা পরিমার্জিত করার প্রয়োজন হতে পারে যা 
সম্পাদককেই করতে হয়। সুতরাং তার এ ATS গুপাবলী 
থাকা আবশ্যিক। 
8.4 | বিভিন্ন মানক (standard) সন্বচ্ধে স্বচ্ছজ্ঞান £ 

সারসংক্ষেপ করা, প্রুফ সংশোধন করা ইত্যাদি বিভিন্ন 


২৯৬ ফাল্গুন, ১৪১২ 


কাজ মানক অবলম্বন ছাড়া করা সম্ভব নয়। কোথায় কোন 
মানক ব্যবহার করা দরকার বা কোনটি বহুল প্রচারিত, বিশেষ 
জ্ঞান থাকতে হবে। নির্দিষ্ট কোন মানক বা সেই প্রকাশনা সংস্থা 
সৃষ্ট মানক অবলম্বন করেই গ্রস্থপঞ্জি প্রস্তুত করতে হবে। 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বেশীরভাগ লেখক যে যার মত করে 
MEG প্রস্তুত করেন, তাই একই প্রকাশনায় বিভিন্ন ধরনের 
গ্রস্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়, যা একেবারেই কাম্য নয়। সম্পাদকের 
এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। 
8.৬ ব্যক্তিগত গুণাবলী ২ 
ক. দৃঢ়তা, ধৈর্ঘাশীলতা £ সম্পাদককে মানসিকভাবে দৃঢ় হতে 
হবে, সম্পাদনার রাশ টেনে ধরে রাখতে হবে, TS, 
অনেকেই নিজস্ব মতামত দিয়ে প্রভাবিত করে সম্পাদককে 
সেই অনুযায়ী কাজ করতে বাধা করবে। তবে সবথেকে 
উল্লেখযোগা গুণ হল ধৈর্যাশীলতা। সম্পাদককে অসীম 
ধৈর্য্যের অধিকারী হতে হবে। সম্পাদনা এত জটিল ও 
দীর্ঘ পদ্ধতি ও এতজ্ঞনকে নিয়ে চলতে হয় যে ধৈর্য্য 
হারানোর কথা-___কিন্তু ধৈর্য হারালেই মুশকিল। তাহলেই 
সম্পাদনার কাজ ভাল হবে না। 
খ. বাক্তিত্ব, কাজ আদায় করার ক্ষমতা ; সম্পাদকের প্রচন্ড 
ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যিক। মনে রাখতে হবে যে সম্পাদনা 
একক কাজ নয়, যৌথ কাজ। সম্পাদকের বাক্তিত্ব না 
থাকলে সবাই তাকে মানবে কেন? আবার যেহেতু 
সম্পাদককে অনেককে নিয়ে চলতে হয়, কাজ বন্টন করে 
দিতে হয়, তাই সেইসব লোকের কাছ থেকে কাজ বুঝে 
নেওয়া বা কাজ আদায় করার ক্ষমতাও থাকা চাই। আর 
সম্পাদনা একটি দলবদ্ধ কাজ (team-work) হওয়ায় 
দলের অন্যান্য সদস্যদের মানসিকতা যেন সহযোগিতাপূর্ণ 
হয় তাও সম্পাদককে দেখতে হবে, অসহযোগী ব্যক্তিকে 
সম্পাদনার কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। সুতরাং এসব 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সম্পাদককে কঠোরও হতে হবে। 
(ক্রমশঃ) 


২৯৭ 
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“ৰাংলা TY বঙ্গীকরণ” পদ্ধতি এবং কিছু ভাবনা 


ডঃ কবিতা মুখোপাধ্যায় 
TPP, বর্ধমান-৭১৩১২৪ 


কম্পিউটারের আগমনে অনেকেই হয়ত ভাবতে OF 
করেছেন যে গ্রস্থ বর্গীকরণের যে ধারাবাহিক are তার আর 
কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু ভাবনাটাতে গলদ আছে। কেননা বই- 
এর সঠিক বিন্যাসের জনাই প্রয়োজন ব্গীকরণের। বই যদি 
afore না হয় তবে কম্পিউটার তার ভূমিকা যে সঠিকভাবে 
পালন করতে পারবে না এ বিষয়ে আলাদ৷ করে কিছু বলার 
অপেক্ষা রাখে না, সেটাতো আমাদের প্রতিদিনের অতিভ্রতা। 
সুতরাং বই-এর সঠিক বিন্যাসের জনা প্রয়োন্্রন তার শ্রেণী 
বিন্যাস করা। গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের 
সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এমনকি আর্থিক ভাবে 
দুর্বল নবগঠিত কলেন্জ গ্রন্থাগারে ব্যবহারের উপযুক্ত একটি 
বগীকরণ পদ্ধতি এক সময়ে চালু ছিল। সেটি বর্তমানে 
ব্যবহারতো প্রায় হয়ই না, এমন কি উপেক্ষিতই বলা যায়। 
সেটি হলো প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের “বাংলা গ্রন্থ 
বনীকিরণ”। যারা আগেকার দিনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র 
ছিলেন তার! হয়ত সকলেই এই বগীকরণ পদ্ধতিটির সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন। আমরা যখন ছাত্রী ছিলাম তখন এই বরীকরণ 
পদ্ধতিটির নাম শুনেছিলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচিতি ঘটে নি। 
আর বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা হয়ত আমাদের এই বাংলার 
সৃষ্ট পদ্ধতিটির সম্পর্কে কিছুই জানে না, এমন কি হয়ত নামের 
সঙ্গেও পরিচিত নয়। অথচ জটিলতা বিহীন এই বগীঁকরণ 
পদ্ধতিটি কিন্তু অতি অনায়াসেই আমাদের কাজে আসতে পারে। 
যদি এটিকে নিয়মিত পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত করা যায়। 
প্রাক কথা ঃ 

প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে কিছু না কিছু কারণ থেকেই। বাংল! 
বর্গীকরণ পদ্ধতিটি সৃষ্টির মূলেও ছিল কিছু বাস্তবসম্মত সমস্যা, 
যে সমস্যা থেকে মুক্ত হতে আমরা এখনও পারি নি। গোড়াতেই 
বলে রাখা ভালো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বগীকরণ 
পদ্ধতিটির মূল ভিত্তি হল ডিউই-ডেসিমেলের লজিক (Dewey 
Decimals Logic) | afte তার নির্মাণ নির্ভর করেছে প্রভাত 
কুমারের প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিয়ত কাজের অভিজ্ঞতার উপর। 
প্রভাত কুমারের ভাষায়, “... এখানে একটা কথা গোড়াতেই 
বলা ভাল- আমি "Sha" বা গোঁড়া ডিউই-পর্থী-নই; সেজন্য 


আমার গ্র্থাগারিক বন্ধুরা আমার বগীকিরণ পদ্ধতি শ্রদ্ধার সঙ্গে 
বাংলায় ৩-সংখাক নোটেশনের বদলে ২-সংখাক নোটেশন 
ব্যবহার করেছি। দ্বিতীয় - আমি বর্গতালিকার (শিডিউল) 
সংকেত-সংখ্যার অদল-বদল করেছি।"" 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯১৮-১৯৫৪ দীর্ঘ ৩৬ বছর 
ছিলেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক। সে সময়ে তিনি প্রায় ৭০ 
হাজার বই নিজে হাতে সাজ্িয়েছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে 
ডিউই ডেসিমেলের সাহাযো বিশেষ ভাবে ভারতীয় সাহিত্য, 
দর্শন, ধর্ম, শিল্পকলা ও ইতিহাসের বই-এর শ্রেষ্ঠ বিন্যাস করা 
বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আর এই সমস্যায় যাতে ভবিষ্যৎ 
গ্রন্থাগারিকদের সম্মুখীন হতে না হয়, ঠিক এই ভাবনা থেকেই 
তিনি বাংলা গ্ৰন্থ বগীকরণ পদ্ধতিটি সংকলিত করেন। তিন 
সংখ্যক নোটেশনের (১০০,১০১ ইত্যাদি) পরিবর্তে তার দুই 
সংখ্যক নোটেশান (৮০, ৮০.২) ব্যবহার করার পিছনে মুখা 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইগুলিকে আলাদা 
ভাবে চিহ্নিত করা। 

তাছাড়া প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ডিউই-র আমেরিকার 
বা ইউরোপিয়ান সাহিত্য-ধর্ম-ইতিহাসের প্রতি বিশেষ cars 
কে মাথায় রেখে চেয়েছিলেন ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্য-ইতিহাসকে 
সঠিকভাবে বিন্যাসিত করতে তার স্পষ্ট মত ছিল, ”...বন্ধুদের 
দ্বিতীয় অভিযোগ যে আমি ডিউই-র দেওয়া বিশেষ সংখ্যার 
অদল-বদল করেছি। আমার মতে এই বদল না করলে ভারতীয় 
প্রাচ্য বিষয়গুলির উপযুক্ত স্থান সংকুলান করা যায় না। ১৮৭৬ 
সালে মেলভিল ডিউই যখন তার বগীকরণ সর্বপ্রথম প্রকাশ 
করেন, তখন তিনি ভাবতেও পারেন নি যে তার পদ্ধতি একদিন 
দুনিয়ার নানা দেশের লোক গ্রহণ করবে। তিনি আমেরিকায় 
কলেজের জন্য এটি করেছিলেন, তারপর 2 বই-এর ১৫টি 
সংস্করণ হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই কি কিছু রদবদল হয় নি?” 
বাংলো গ্রন্থ বাঁকিরণের শ্রেণী বিন্যাস ও তুলনামূলক বিচার £ 

আগেই বলেছি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার বাংলা গ্রন্থ 
বগীকরণের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন তা ডিউই-র দশমিক 
বরীকরণ পদ্ধতিকে মাথায় রেখে, শুধু তাই নয় প্রধান বিষয় 


agma 


সংখ্যাও এক, যেমন Dewey অনুসারে 000 —Generalia, 
বাংলা গ্রন্থ বণীকবুণে ০০- গ্রন্থ। Dewey-100 
Philosophy, বাংলা গ্রন্থ বীকরণে ১০-দর্শণশাস্ত্র। তিনের 
পরিবর্তে দুই সংখ্যার শ্রেণী নির্মাণের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল 
একটাই, শ্রেণী-সংখ্যাকে ছোট রাখা। তবে প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ বগীকরণের যে বিস্তারিত শ্রেনী বিন্যাস-_ 
যেখানে রয়েছে ভিন্নতা, আর এই ভিন্নতা ভারতীয় ধর্ম. দর্শন, 
বলার অপেক্ষা রাখে না। বিষয়টিকে সুষ্ঠভাবে তুলে ধরার 


জন্য এখানে দুটি বগীকরণ পদ্ধতির শ্রেণী বিন্যাসটিকে তুলে 
ধরছি। 
200-Religion  ২০-ধর্মতত্ব, মোক্ষধর্ম-সাধারণ 


220-Bible ২১ -ভারতের ধর্ম (সাধারণ ভাবে সকল ধর্ম) 
230-280-Christianity 


294 Regus ol hic Orign 
এখানে দেখা যাচ্ছে খ্রিষ্টান ধর্মের উপর এতটাই ঝৌক 
দেওয়া হয়েছে যে অনান্য ধর্ম প্রায় উপেক্ষিত। বিশেষ করে 
ভারতের fafen ধর্মের উপর বই-এর স্থান নির্বাচন কঠিন হয়ে 
পরে। তাছাড়া ভারতীয় ধর্ম বিন্যাসে ডিউই-তে কিছু ভুলও 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
294 - Religions of Indic Origin 
3 - Buddhism 
4 - Jainism 
5 - Hinduism 
59212 - Rigveda 
59213 - Samaveda ইত্যাদি 
এখানে প্রশ্ন হল chronologically বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, 
হিন্দুধর্মের আগে আসতে পারে না। কিন্তু ডিউই তার শ্রেণী 
বিন্যাসে আগে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মকে স্থান দিয়েছেন যা 
'কালানুক্রমকে' ব্যাহত করেছে। এ বিষয়ে.বেশ কিছু বছর 
আগে Dewey Decimal Classification Division-এর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিলাম । এর উত্তরে ০০০-র কাছ থেকে যে উত্তর 
এসেছিল তার একটু অংশ তুলে ধরছি। 
"Dear Dr. Mukherjee, 
You are right that the subdivisions of 294 are 
not arranged in an ideal order. If we were to do a 


২৯৮ 
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complete revision of 294, we would surely put 
Hinduism in a different position. We do not, 
however, have any plans to do a complete revision 
of 294 in the near future, libraries have so many 
books already classed in 294 that a complete 
revision would be very disruptive ... in the DDC, 
Hinduism has been at 294.5 and Buddhism at 
294.3 since 1927, when DDC Edition 12 was 
published in 1927 Vedic religion was put in 294.1 
and prebuddhic Barhmanism in 294.2. Thus at 
that time the arrangement was closer to 
chronological order than al present. Later it was 
decided that vedic religion and prebuddhic 
Brahmanism should not be separated from 
Hinduism, With Buddhism and Jainism in 
between...” 
দর্শন, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ডিউউ-র মধে) কিছুটা 
সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এ বিষয়েও Library of Congress- 
এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং উত্তরে Julianne Beall জানান, 
‘in Edition 20 of the DDC, published in 1989, 
the schedule at 181.4 for philosophy of india is 
similar to that in Edition 19. We shall try to provide 
additional subdivisions of 181.4 in edition 21, 
which is scheduled for publication in 1996....° 
এটা মানতেই হবে যে সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের সমস্ত দেশের 
দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য বিবয়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং যথাযথ 
ভাবে তার গুরুত্ব আরোপ কোনটাই সহজ কাজ নয়। আর এই 
দৃষ্টিকোণ থেকেই আমার মনে হয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 
বাংলা oy বগীকিরণ সাধারগ গ্রন্থাগারের পক্ষে যথেষ্ঠ উপযুক্ত 
একটি বগীকরণ পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে। 
ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাসের বই এর THAT সরলতা £ 
বাংলা গ্রন্থ বগীকরণের সব থেকে বড় গুণ হল এর মহজ- 
সরল বগগীকরণ পদ্ধতি এবং এটি ভারতীয় সাহিতা ইতিহাসের 
বই বিন্যাসে বিশেষভাবে উপযুক্ত। ডিউই-তে ভারতীয় 
সাহিত্যের স্থান কেশ উপেক্ষিতই। 891.2-891.4170 (indo- 
Aryan) literatures. এই শ্রেণী বিন্যাসে বাংলা তথা ভারতীয় 
সাহিত্যের যথাযথ বিন্যাস বেশ কষ্টকল্পিত হয়ে ওঠে। প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায় এই যন্ত্রণা থেকে গ্রথাগারিকদের মুক্তি দানের 
উদ্দেশ্যে বেশ age বিন্যাস পদ্ধতি Bea করেছেন। 


৮০ বাংলা সাহিতা সাধারণ 

৮১ বাংলা কাব্য সাহিতা 

৮২ বাংলা নাট্য সাহিত্য 

৮৩ বাংলা গল্প, উপন্যাস, কথা সাহিতা 

৮৪ বাংলা গদা রচনা, প্রবন্ধ 

৮৬ 

৮৭ বিদ্রুপ সাহিত্য 

৮৮ বাংলা বিবিধ গদ্য; সংবাদ সাহিতা 

৮৯ অনুবাদ সাহিত্য 

এই অনুবাদ সাহিত্য ৮৯-এর মধ্যেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত 


সাহিত্যের স্থান নির্দেশ করেছেন। এবং ডিউই-কে অনুসরণ 
করেছেন। তিনি 11791107/05-এর ব্যবহার করেছেন ডিউই- 
|" রমতই। 

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, ডিউই-র শ্রেণী 
বিন্যাস অনূরণে একই শ্রেণী সংখ্যা দিয়ে একাধিক সময়কে 
প্রতিফলিত করতে হয়, তাছাড়া স্থানিক ইতিহাসের কোন গুরুত্ব 
প্রদান করেনি ডিউই। 
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এই একটি জায়গাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুশো 
বছরের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ‘বাংলা গ্রন্থ বগীকিরণ’ 
সেক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন এই ভাবে 
w ৯০ - ইতিহাস 
i ৯১ - ভুগোল 
৯২ জীবনী 
৯৩ ভারতের ইতিহাস; পুরাতত্ব 
৯৪ ভারতের ইতিহাস; সাধারণ 
৯৫ বঙ্গদেশ 
৯৬ স্থানিক ইতিহাস 
৯৭ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও রাজ্য 
৯৮ পাকিস্তান 
৯৯ - পৃথিবীর ইতিহাস 
পৃথিবীর ইতিহাস পর্বে প্রভাত কুমার ডিউইকে অনুসরণ 


করেছেন বহুল পরিমাপে। তৎসন্তেও এর বিস্তারিত যে শ্রেণী 
সংখ্যা তার মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো 
যথাযথভাবে বিন্যানিত হতে পারে। যেমন ৯৪.৪ বৃটিশ শাসন 
যুগ__সাধারণ ইতিহাস (১৬০০-১৯৪৭) ৯৪-৪১ - ইষ্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি -আদিপর্ব (১৬০০-১৭০০) এই ভাবে অতি 
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বিস্তারিতভাবে শ্রেণী বিন্যাসিত হওয়ার ফলে ভারতীয় ইতিহাস 
সংক্রান্ত বই-এর সঠিক বিন্যাস সম্ভব। যদি ডিউইতে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত বইকে বগীকৃত করতে চাই তবে 
মোটামুটি সংখ্যাগুলি আসবে বিভিন্ন Govemership-এর 
সময়কে নিদিষ্ট করে যে সংখ্যা রয়েছে তার মাধ্যমে, যেন 
Indian Independence & Partition বিষয়ক বই-এর শ্রেণী 
বিন্যাস করতে হবে 954.04-01 অথচ প্রভাত কুমারের 
SHEA ভারতে স্বরাজ আন্দোলন পর্ব-এর জন্য পৃথক সংখ্যা 
নির্দিষ্ট আছে। যেমন স্বাধীনতা STS পুস্তক, পুস্তিকা, বাজেয়াপ্ত 
গ্রস্থ ইত্যাদির শ্রেণী সংখ্যা নির্দিষ্ট রয়েছে ৯৪.৫০৪। 

প্রভাত কৃমার মুখোপাধ্যায়ের “বাংলা গ্রন্থ বগীকিরণ'টি 
বিস্তারিতভাবে দেখলে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে 
সামগ্রিকভাবে ভারতীয় তাবাদর্শ এবং ইতিহাস, ধর্মীয় কাঠামো 
ইত্যাদি সম্পর্কে তার একটা সম্যক ধারণা ছিল, যার ফলে 
ভারতে প্রকাশিত নিজস্ব ধারায় যে বই সেগুলোকে সহাজেই 
ates করা ea যদিও কোন গ্রন্থাগারে শুধুমাত্র ভারতে 
প্রকাশিত বই থাকবে, অন্য কোন বই থাকবে না এটা কোন 
বাস্তবসঙ্গত ভাবনা নয়, তবে বাংলা গ্রন্থ বগীঁকরণের মধ্যে 
অন্যান্য ভাবা বা দেশীয় প্রকাশনা AAS করা যাবে না তা 
নয়। সহজেই সব ধরনের বই-ই বর্গকৃত করা যাবে। যেমন” 
আমেরিকায় ভূগো.. ৯১-১৯৭-_উত্তর আমেরিকা, ৯ ১.১৯৮- 
দক্ষিণ আমেরিকা। 
প্রয়োজন পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন করা ২ 

বাংলা গ্রন্থ বগীকরণের মধ্য বাস্তবিক কিছু সীমাবদ্ধতা 
আছে সেই সীমাবদ্ধতাকে দূর করা তেমন কোন কঠিন কাজ 
নয়। কঠিন হল আন্তরিক ভাবনা, যেটির অভাবে কোন কাজই 
হয় না। হতে পারে না। এই বগীকরণ পদ্ধতিটিকে যুগের 
উপযোগী করে তোলার জ্রন্য প্রয়োজন একটি কমিটি গঠন 
করে পরিমার্জন! ও পরিবর্ধন করা। যার সুযোগ প্রভাত কুমারের 
বীকরণ পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলা গ্রন্থ 
বগীঁকরণকে আরও বেশী গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন) বাংলার 
পরিবর্তে সংখ্যাগুলিকে ইংরেজিতে পরিবর্তিত করে নেওয়া 
যেতে পারে। যদি সঠিকভাবে সম্পাদন করা যায় তবে 
অনায়াসেই বর্গীকরণ পদ্ধতিটি গ্রামীণ. স্কুল, শহর গ্রন্থাগারে, 
যেখানে ডিউই ডেসিমেল সিডিউল (Dewey Decimal 
Schedule) কেনা আর্থিক কারণেই সম্ভব নয় সেখানে যথেষ্ঠ 
কাজে আসতে পারে। ডিউই-র দাম অনেক কলেজ গ্রচ্থাগারেরও 
সাধ্যের বাইরে। অথচ নতুন নতুন বিষয়ের বই-এর সঠিক 


aa 


বণীকরণ বেশ অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে পুরোনো সিডিউলে। 
Fares ও কিছু সুপারিশ s 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণকে যদি 
“কোলন ' ক্লাশিফিকেশনের দর্শনে কিছুটা ফেলা যায় তবে এই 
বগীকিরণ পদ্ধতিটিকে আরও অনেক বিষয় অনুসারী করা সম্ভব। 
তিনি সাধারণ গ্রন্থাগারে কিজিক্স-এর নম্বর নির্ধারণ করেছেন 
বাংলায় ৫২(৫২০), অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধো হিন্দী পদাথ 
বিদ্যার বই-এর নম্বর হবে 1152. মারাঠি M52, অসমীয়া হবে 
Ans2, ওড়িয়া 0852 ইত্যাদি। তিনি এ ধরনের সংখ্যায় 
বাবহার করেছেনঃ 


০৩.১৪ - বাঙালী জীবনী কোষ 
১৫ - সমসাময়িক জীবন কোষ (who's who) 
oe - সমসাময়িক জীবন কোষ -বিশেব বিষয়ের, 
যেমন - ০৩.১৬:৭ সমসাময়িক শিল্পীদের 
ভীবন কোষ (দ্রঃ ৭০.৩০) 
- অর্থনীতি 
৩৩.১২৭ - বাবদায় অনুযায়ী বেতন বা মজুরী 
১২৮ - শিল্প অনুযায়ী বেতন বা মজুরী 
১২৯ - দেশওয়ারী ১২৯ঃ৪২ ইংলন্ডের শ্রমিকদের 
মজুরী 


এখানে এই '$' ব্যবহার রঙ্গনাথনের Color classification 
5/991-এর ভাবনা থেকে সংযোজিত বলে অনুমান করা 
যায়। 
উপসংহার £ 

বাংলা গ্রন্থ Ahead বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত পদ্ধতি। 
সার্বন্রনীন পরিচিতি এখন এই বগীকরণ পদ্ধতিটি নেই। তবে 
কোন কোন গ্রন্থাগারে এর সহজ ব্যবহার যোগ্যতার কারণে 
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গ্ৰন্থ বগীকিরণে ব্যবহার 
হয়ে থাকে। যেমন বর্ধমান রাজ কলেজ গ্রন্থাগারে বাংলা সাহিত্য 





৩০০ 


ফাল্গুন, ১৪১২ 


ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক বই বর্গীকরণে যথেষ্ট সাফল্যের 
সঙ্গে এই পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করে থাকে। যদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ এই বীকরণ পদ্ধতিটিকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন 
এগিয়ে আসেন তবে হয়ত বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, স্কুল 
গ্রন্থাগারে বই বিনাসের কাজটা অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
করা ATA হয়। কেননা দেশীয় এই বগীকরণ পদ্ধতিটি সহজ, 
সরল ও সুলত হবে এটা অস্বীকার কর! যায় না। সেই সঙ্গে 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার একটা অলক্ষ্য দায়িত্ব পালনে 
সক্ষম হতে পারেন। কেননা এই “বাংলা গ্রন্থ ব্গীকরণ" গ্রন্থের 
রয়্যালটির এক তৃতীয়াংশের ভাগীদার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার গ্রস্বের মধোই উল্লেখ করেছেন 
£ "পুঃ - এই গ্রন্থের রয়্যালটির এক তৃতীয়াংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদকে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। পরিবদের কর্তৃপক্ষ 
এই সামানা দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়৷ আমি কৃতত্র।-_ গ্র- 
x 
তথ্য সূত্র £ 
১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়: বাংলা গ্রন্থ বগগীকরণ-কলকাতা 
$ ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৫৯ 
২। Beall, Julianne. Letter of J.Beall, Assistant Ed. 
Dewey Decimal Classilication-Library ot 
Congress, Washington D.C., 1992 & 1995 
৩! Dewey Decimal Classitication, 19th Ed. 
81 Mukhopadhyay, Kabita, Lacuna in ০০০ 
Decimal classification in the perspective o 


খ 


Indian Aspect. College Libraries : An English 
quarterly, vol. 10, No-I-IV, 1994 

৫1 Mukhopadhyay. Kabita, Bangla Grantha 
Bargikaran : A neglected classification system, 
College Libraries : An English quarterly, voll. 
No-l-IV, 1995. 


With Best Compliments from :- 








Gutenbergs 


h FLA 


Accession Register, Book Label, Borrowers Card, Catalogue 
Card, Seti-tist Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide 
Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, 
Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shetl-Guide, Card 
Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack. 
Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative 
(Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control. 

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009 
@ : (A) 2412 2641, MOBILE ; 98301 72671 










গ্রন্থাগার ৩০১ 


BRP, ১৪১২ 


বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 


গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে 
কর্মকান্ডের বিবরণ এ লেখায় দেওয় হচ্ছে তাতে থাকছে 
ধারাবাহিকভাবে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা, গ্রন্থাগার দিবস 
পালনের বিবরণ, গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা, সম্মেলন, বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার সম্মেলন ইত্যাদি বিষয়ে যে সব কার্যক্রম পরিষদে 
অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বিষয়গুলি পরিষদের জীবনে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বার্ষিক সাধারণ সভা। বার্ষিক সাধারণ 
সভাতেই পরিষদের কাউন্সিল ও কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হয়ে 
থাকেন। তবে পরিষদের বার্ষিক সভার হিসাবে কিছু গরমিল 
আছে। ১৯২৭ সালের ২৫ সেপ্টে স্বর অল বেঙ্গল লাইব্রেরী 
আযসোসিয়েশনের প্রথম সাধারণ সভায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি 
ও সুশীল কুমার ঘোষকে সম্পাদক (কর্মসচিব) নির্বাচিত করা 
হ্য়। 

এর পর ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আর কোন বার্ষিক সাধারণ 
সভার উল্লেখ পাওয়া না গেলেও 2 বার্ধিক সভাকে সপ্তম 
বার্ষিক সভা বলা হয়েছে। À সভায় পরিষদের সংবিধান প্রণয়ন 
ও নিয়মাবলী প্রবর্তন হয়। ১৯৩৮ সালের ২১ জুলাই 
এশিয়াটিক সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত সভাকে নবম সভার এবং 
১৯৩৬ সালে পরিষদের বার্ষিক সভায় (অষ্টম) স্বল্পকালীন 
শিক্ষাকেন্ত্ স্থাপনের প্রপ্তাবের কথা বলা হয়েছে! ১৯৩৯ সালের 
১২ আগষ্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় সংবিধান সংশোধন হয়। 
এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এটিকে 
দশম সভা বলা হয়েছে। আবার ১৯৪০ সালের ২১ মার্চের 
সভাকেও দশম সভা বলা হয়েছে! ১৯৫০ সালের ১৪ মে 
পক্ষদশ, ১৯৬০ সালের ২৮ আগস্ট পঞ্চবিংশ এবং ১৯৭০ 
সালের ২ অক্টোবর পঞ্চত্রিংশ সভা বলা হয়েছে। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংখ্যায় কিছু ভুল চলে 
আসছিল। কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম তিনটি সম্মেলন পূর্বে 
হিসাবের we ছিলনা! ১৯৭০ সালে নদীয়া জেলার বড় 
আন্দুলিয়ার সম্মেলনে এ ভুল সংশোধন করা হয় অর্থাৎ দ্বাদশ 
সম্মেলন হয়ে যায় পঞ্চদশ সম্মেলন। 

পরিষদ কর্তৃক 'গ্রস্থাগার দিবস" পালনের ব্যাপারেও কিছু 
ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা পরিষদ স্থাপনের 
বছর থেকেই অর্থাৎ ১৯২৫ সাল থেকেই প্র দিবস পালন করা 
হরে আসছে। যেমন পরিষদের অনা একটি কর্মকান্ড সার্টিফিকেট 
শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্ত প্রকৃত 


পক্ষে এ শিক্ষাক্রমটি চালু হয় ১৯৩৭ সালে। পরিষদ কর্তৃক 
“গ্রন্থাগার দিবস" পালনের ইতিহাস লিখে গেছেন প্রয়াত গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায় এবং প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়েরা। 

বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিবস "গ্রন্থাগার দিবস" বা! সপ্তাহ 
গ্রন্থাগার সপ্তাহ' হিসেবে উদযাপনের ভাবনা পরিষদের 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকদিন ধরেই লালিত হয়ে আসছিল। কিন্ত 
১৯৩৬ সালের আগ তার কোন সুযোগ আসেনি। ১৯৩৩ 
সালের ১৫ ডিসেম্বর ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর শতবার্ষিকী 
উদ্যাপিত হয়। পনের বংসর পর ১৯৫১ সালে জাতীয় 
গ্রন্থাগারে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর ১১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস 
পালিত হয়। পর বৎসর ১৯৫২ সালের ৩১ আগষ্ট কলকাতার 
রাম সমাজ হলে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস 
পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজোর শিক্ষামন্ত্রী পাল্লালাল 
mI 

পরিষদের সমর্থনে ও গ্রন্থাগার প্রচার সমিতির উদ্যোগে 
সপ্তাহ কাল ব্যাপী ভারত গ্রন্থাগার আন্দোলন সপ্তাহ এবং পৃস্তক 
সপ্তাহ পালিত AT | ভারত সভা SATA চপলাকাস্ত ভট্টাচার্যের 
সভাপতিত্বে জনসভাও হয় 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে পরিষদ কর্তৃক সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার দিবস 
পালিত হয় ১১৫৩ সালের ১৯ আগষ্ট। এ তারিখে ১৯৩৫ 
সালে পরিষদের সংবিধান সংশোধন ও নিয়মাবলীর প্রবর্তন 
হয় একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ এই দুই 
বৎসর 2 তারিখেই গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। ১৯৫৫ সাল 
থেকে এ পর্যস্ত ২০ ডিসেম্বর “গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়ে 
আসছে। ২০ ডিসেম্বর হল পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। 
nA শ্রস্থাগারিকদের শিক্ষণ শিবির ১৯৬২ 

হাসনাবাদ এক নম্বর উন্নয়ন সংস্থার প্রচেষ্টায় ১৭ নভেম্বর 
থেকে ১৯ নতেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় নাসিরুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
২৯ জন om গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটি শিক্ষণ শিবির 
পরিচালনা করা হয়। এই শিবিরে ১নং উন্নয়ন সংস্থার ১২টি 
পল্লী পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন। টাকী রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক ও সহ গ্রস্থাগারিক এই তিন দিন ব্যাপী 
গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

বঙ্গীয় sana পরিষদের সহায়তায় গ্রন্থাগারের উপর 
একটি ক্ষ প্রদর্শনীর বাবস্থা করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী শিবিরে উপস্থিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন 
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সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ শিবিরে দু'দিন 
ছায়া চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং স্থানীয় একটি AST 
একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। 

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক পল্লী 
পাঠাগারের মাধ্যমে কর্মীদের জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশো ব্যাপক 
প্রচেষ্টার শুনা অনুরোধ করেন। শিবিরবাসীদের প্রশংসাপত্র 
বিতরণের পর শিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়। 

তিনদিনের এই শিক্ষণ শিবিরের যে বিবরণ পাওয়া যায় 
এটাই বোধ হয় তৎকালীন শিক্ষণ শিবিরগুলির মধো সবচেয়ে 
কম সনয়ের। এতে বক্তৃতা বা আলোচনার স্থানই দেখা যায়, 
হাতেকলনে কাজের কোন কথা নাই। সে সময়ে শিক্ষণ শিবির 
গুলি পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিল হাতে কলমে গ্রন্থাগার 
পরিচালনার কান্ত শিক্ষা দেওয়া। এরূপ অল্প সময়ে সেটা সফল 
করা বোধ হয় সম্ভব নয় বলেই আলোচনার মধ্য দিয়ে এ 
শিবির শিক্ষণ পরিচালিত হয়। এর এক মাত্র ইতিবাচক দিক 
হল গ্রস্থাগার সম্বন্ধে সচেতনতা ও প্রচার। 
হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গ্রস্থাগারিক 
শিক্ষণ পরীক্ষার ফল, ১৯৬২ 

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত 
গ্রস্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার মোট ১৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
Bada এ. বি. সি এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত। এ বিভাগে ৫ 
ভন, বি বিভাগে ৫ জন এবং সি বিভাগে ১১ GA উত্তীর্ণ হন। 
হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা ১৯৬১ 

১৭ ডিসেম্বর ১৯৬১ হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ ও 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে এবং সাতরাগাছি 
পাবলিক লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনায় জেলার গ্রন্থাগার কমীদের 
সভা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল জেলায় গ্রন্থাগার তৎপরতার 
বর্তমান পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সমস্যার আলোচলা। সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। 

পরিষদের কর্মসচিব বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় দেশের 
বর্তমান শ্রস্থাগারগুলির আর্থিক আহ্বাচ্ছলা ও অসংগঠিত 
অবস্থার বিশ্লেষণ করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের আল্পবেতন 
এবং তাও যথাসময়ে না পাওয়ায় প্রতিকার হিসেবে তিনি 
গ্রন্থাগার কর্মীদের একাবদ্ধ প্রচেষ্টার জনা আস্থান জানান। 

রতিকান্ত চক্রবর্তী (বাণী নিকেতন, হাওড়া). বাসুদেব রায় 
(দেশবন্ধু পাঠাগার, জয়নগর), ডাঃ সুধীর ঘোষ (ডোমজুড় 
সাধারণ পাঠাগার), অরবিন্দ বসু (Sion অধ্যয়ন সম্মিলন) 
গোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়, (সচিব, জেলা গ্রন্থাগার) অভয় 
সরকার (জেলা গ্রদ্থাগার), সুবোধ ভট্টাচার্য প্রমুখ জেলার 


৩০২ 


ফাল্গুন, ১৪১২ 


TEATA গুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। 
পরিষদের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬১ 

১৯৬১ সালের ৩ ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কেন্ত্ী় গ্রন্থাগারে পরিষদের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ত্র স্থানেই এক অতিরিক্ত সাধারণ 
সভায় পরিষদের সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। 
বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনকড়ি দত্ত ও বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন। 

১০ ডিসেম্বর ১৯৬১ অনুষ্ঠিত প্রথম কাউন্সিল সভায় 
কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। 

৩ ডিসেম্বর ১৯৬১-র সভাটি অন্যত্র ২৭তম বার্ষিক 
সাধারণ সভা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
পরিষদের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬২ 

১৯৬২ সালের ২৩ ডিসেম্বর পরিষদের ২৭তম বার্ষিক 
সাধারণ সভা ও নির্বাচন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্ত্রীয় 
গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। এটিকে সপ্ত বিংশতিতম বার্ষিক সভা 
বলা হয়েছে। 

পঃ বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায় ও বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি 
ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন। 

কাউন্সিলের প্রথম সভা হয় ১৯৬২ সালের ২ জানুয়ারী 
রাইটার্স বিল্ডিং-এ মাননীয় মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কক্ষে 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্য 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রচ্থাগারিঝ 
শিক্ষণ ও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৩৭০০ টাকা ১৯৬১-৬২ সালের 
জন্য সাহায্য বাবদ দান করেছেন। 

কিন্তু অর্থাভাবে সম্প্রতি পরিবদের যে দুটি গ্রন্থের মুদ্রণ 
কাজ চলেছে অর্থের অভাবে তার মুদ্রণ কাজ ব্যাহত হতে পারে! 
পরিষদের পক্ষ থেকে রাজা সরকারের কাছে এজন্য অর্থ- 
সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে। 
বেহালা বুক ব্যাঙ্কের উদ্বোধন 

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ অপরাহে বেহালা অঞ্চলে আধ 
সমিতিতে একটি বুক ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন রোটারী জেলা 
গভর্ণর এ রহিম খান। দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতার রোটারী ক্লাব 
এই ব্যান্ধটি দান করেছেন। বেহালায় এই জাতীয় পরিকল্পনা 
এই প্রথম। ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারদের হাতে 
পাঠ্যপুস্তকগুলি দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র- 
ছাত্রী পাঠ্যপুস্তক কিনতে অক্ষম তাদের ব্যবহারের জন্য এই 
সব বই দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের জন্য রোটারী ক্লাব 
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গ্রন্থাগার 


নানারকম OH করেছেন এবং বর্তমান পরিকল্পনা তারই অঙ্গ! 

এই প্রসঙ্গে রোটারিয়ান খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বলেন, 
গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য তারা বৃ্তিদানের ব্যবস্থাও 
করেছেন। বর্তমান পরিকল্পনানুযায়ী ১৪ জন কৃতী ছাত্র সাহায্য 
পাচ্ছে। 
হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৬২ 

গত ৯ই মার্চ ৬২ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 

~ গ্রন্থাগার ভবনে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন সাফাল্যের সঙ্গে 

অনুষ্ঠিত হয়।এই HORTA সভাপতিত্ব করেন এবং এতদুপলক্ষে 
আয়োজিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার | হুগলী জেলা গ্রন্থাগার 
পরিষদের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বর্তমানে দেশের 
গ্রন্থাগার আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার জনা 
দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। সমাজ সেবিকা পারুল 
ভট্টাচার্য বলেন যে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র কতকগুলি সৌখিন 
উপন্যাসের সমাবেশ না করে যদি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্তরের বিষয়ের পাঠাপুস্তকের সমাবেশ করা যায় তবে 
দেশের অগণিত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের অশেষ উপকার সাধিত 
হয়। 


৩০৩ 


ফাল্গুন, ১৪১২ 


তিনি এইসব গ্রস্থাগারকে গুরুগৃহে রূপান্তরিত করার ভনা 
দেশের গ্রন্থাগার পরিচালকবৃন্দের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। সভায় বঙ্গীয় syns পরিষদের সহসভাপতিদ্বয় 
তিনকড়ি wa ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। 
বিদ্যালয় কর্মীদের নতুন বেতন হার 

পশ্চিমবঙ্গের সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যনিক বিদালয়গুলির করণিক, 
্স্থাগারিক ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যে হার are] সরকার 
ঘোষণা করেছেন সেই সম্পর্কে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক 
ঘোষণায় জানিয়েছেন ১৯৬১ সালে সরকার বিরোধী 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন যে মাধামিক 
বিদ্যালয়ের এই সব কর্মীরা অনুরূপ স্তরের সরকারী কর্মচারীদের 
সমান বেতন পাবেন। কিন্তু ঘোষিত বেতন তাদের ধারে কাছেও 
পৌছায় নাই। সরকারের নিকট আবেদন তার! সরকারী কর্মচারী 
এবং অনুরূপ স্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে সদৃশ বেতন হার প্রবর্তন 
করেন। 


সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স, ২০০৫ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট ইন 
লাইব্রেরি সায়েন্স, ২০০৫ পরীক্ষার ফলাফল গত ৩১শে 
জানুয়ারী ২০০৬ প্রকাশিত হয়েছে। মোট ১১১ জন পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে ৯২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ১৯ GA অনুস্তীর্ণ হয়েছে। 
উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬১ GA এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীৰ্ণ হয়েছে ৩১ জন। প্রথম, দ্বিতীয় ও 


তৃতীয় স্থানাধিকারিণী হলেন যথাক্রমে সঞ্চিতা দে (প্রাপ্ত নম্বর 
৫৫০), মৌমিতা মণ্ডল (প্রাপ্ত নম্বর-৫২৮) ও রাখী কুন্তু (প্রাপ্ত 
নম্বর ৫১৬)। মার্চ মাসে পরিষদের সমাবর্তন উৎসব করার 
উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের পরিষদ অফিসে 
যোগাযোগ করার জন] অনুরোধ জানানো হচ্ছে। 


১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ থেকে বীরভূম জেলার 
গ্রস্থাগারিকদের রিফ্রেসার কোর্স শুরু হচ্ছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
২০০৬ MEG চলবে। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৭ তারিখ (২০০৬) 


থেকে কুচবিহার জেলার গ্রদ্থাগারিকদের রিফ্রেসার কোর্স শুরু 
হবে। ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত চলবে। 


বিজ্ঞপ্তি (জেলাশাখার সম্পাদকের প্রতি) 
পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদকদের ২৫শে মার্চ ২০০৬-এর পর কোন অর্থ সংগ্রহ না করে বিলবই এবং সংগৃহীত অর্থ 


পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার GA অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অডিটের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এটি একাস্ত জরুরী। 





_ কর্মসচিব 


গ্রন্থাগার ৩০৪ TRR, ১৪১২ 
প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে 
চিত্রা ভট্টাচার্য 
T জম্ম - ইং ১৯১১ সাল অক্টোবর মাস, বাং ১৩১৮ সন পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু করেন। এক সময় তিনি 


৪ঠা কার্তিক, শনিবার, কালীপৃজার রাতে 

পিতা - শ্ৰী পূর্ণচন্ত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা -্রীমতী কিরণবালা 
দেবী। এক Fare সুপ্রতিষ্ঠিত apne পরিবারে কলিকাতায় শ্রী 
প্রমোদচন্দ্রের জন্ম হয়। 

স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে, 
স্কটিশচার্চ কলেজ থেকেই কলাবিভাগে বি.এ. পাশ করেন 
কৃতিত্বের সঙ্গে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার আগেই ছয় মাসের 
ব্যবধানে তার পিতৃ ও মাতৃবিয়োগ হয়। সেই সময় থেকেই 
বিদ্াচর্চার জন্য সুযোগ ও সুবিধা দুই-ই খুব কম থাকা সত্তেও 
কোনও বাধাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৩৭ সালে 
কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
দর্শনশান্ত্র। এই সময় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে পান তার 
শিক্ষক হিসাবে। এর কিছুদিন পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
লাইব্রেরীয়ানশিপ পাশ করেন এবং ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের 
সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়। 

প্রথম চাকরীতে যোগদান করেন আশুতোব কলেজ 
লাইব্রেরীতে । এরপর তিনি প্রায় একবছরের জন্য রাজস্থানের 
পিলানী বিড়লা কলেজে লাইব্রেরীয়ান হিসাবে কাজ্ঞ করেছিলেন। 
সেখান থেকে ফিরে তিনি আবার আশুতোষ কলেজে যোগ 
দেন। এরপর যাদবপুরে সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীয়ান হিসাবে বেশ কয়েকবছর চাকরী 
করেন এবং এই সঙ্গেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানশিপ 
ডিপার্টমেন্টে আংশিক সময়ের (part time) লেকচারার হিসাবে 
কাজ করছিলেন। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন 
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। তার এবং তৎকালীন ভাইস-চান্সেলরের 
ইচ্ছায় ও আহানে তিনি ১৯৫২ (1952) সালে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপার্টমেন্টের পূর্ণসময়ের 
(whole-time) লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। 

এরপর থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত এই ডিপার্টমেন্টের 
সঙ্গেই সর্বতোভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত সুনাম ও সম্মানের 
সঙ্গে কাজ করেছেন। এই ডিপার্টমেন্টের উন্নতিকল্পে তিনি 
'লাইব্রেরীয়ানশিপ' ডিপ্লোমা কোর্সটিকে 'লাইব্রেরী সায়েঙ্গ' 
ডিগ্রীকোর্সে উন্নীত করেন এবং এর ব্যাচেলার ডিগ্রী কোর্সের 


এখানকার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হয়েছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করা কালীন তিনি বহু বিখ্যাত ও 
গুণীজনের সংস্পর্শে আসেন। যেমন - শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখাজী. 
হুমায়ুন কবীর মহাশয়, শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেন প্রমুখ। 

শরীপ্রমোদচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮০ 
সালের কাছাকাছি। তিনি লাইব্রেরী সায়েন্স কোর্সের প্রচারের 
জন্য বহু চেষ্টা করেন। ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরীয়ানস (IOL) 
নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়েন সেটি কয়েক বছর সাফলোর সঙ্গে 
চলা সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশতঃ পঃ বঃ সরকারের স্বীকৃতি না 
মেলায় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। 

তার অবসর গ্রহণের অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারপ্রন মুখোপাধ্যায় তাকে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য। 
তিনি তাতে সম্মত হয়ে অনারারী লেকচারার হিসাবে যোগদান 
করেন এবং বছর দুয়েক পর ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 
উপাচার্যের বিশেষ অনুরোধে ছাড়া সম্ভব হয় না এবং 
১৯৮৭/৮৮ সাল পর্যন্ত এখানে যুক্ত থাকেন। 

এর মধ্যে পঃ বঃ সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসে 
লাইব্রেরী সায়েন্সের উপর বাংলা ভাষায় বই লেখার জন্য। 
তিনি এ কাজ শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৮৪ 
সালে ‘বগীকিরণ’ নামে তার লেখা বাংলা বই প্রকাশিত হয় 
“পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্যদ' থেকে। পরে তিনি বইটির দ্বিতীয় 
সংস্করণ করেন ১৯৯১ সালে। বইটি এখনও কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক (text book) হিসেবে পড়ানো হয়। 

Academic কাজকর্ম ছাড়াও তিনি অনা অনেককিছুর সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। সমাজ সেবা মূলক কাজও তিনি অনেক করেছেন। 
জীবনের প্রথমদিকে তিনি যুক্ত ছিলেন সেন্ট জন্স ত্যান্থুলেন্স 
ব্রিগেডের সঙ্গে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
১৯৪৬-৪৭ সালে দেশভাগকালীন হিন্দু মুসলমান রায়টের 
সময় তিনি কুরুক্ষেত্রের দর্শনা নামক স্থানে (পাঞ্জাবের বর্ডারে) 
যে রিফিউজি ক্যাম্প হয়েছিল সেখানে সেন্ট জব্দের পক্ষ থেকে 
যান এবং প্রায় ২ মাসের উপর সেখানে থেকে সেখানকার 
অবর্ণনীয় অবস্থাকে অত্যস্ত তৎপরতার সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় 


গ্রন্থাগার ৩০৫ 


ফিরিয়ে আনেন ও সেখানকার প্রতিটি লোকের আস্থাভাজন 
হন এবং এর জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এইভাবে তিনি 
অনেক ক্ষেত্রেই নিজের জীবন বিপনন রেখে কাজ করেছেন। 
* স্থানাভাবে সব ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভব নয়। জীবনের তয় 
তিনি কখনও করতেন না। পরে ভারত -চীন যুদ্ধের সময় ভারত 
সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের CITA ফার্স্ট এইড 
ট্রেনিং-এর ery কয়েকটি জায়গায় যেমনঃ কলকাতা টেলিফোন 


ফাল্গুন, ১৪১২ 


অবসর গ্রহণের পরেও বহু ছাত্রছাত্রা ঠার কাছে দেখা 
করতে আসতেন। তিনি নিজে চিরকালই পড়াশুনার মধ্যে 
থাকতে ভালোবাসতেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই সকল 
আলাপ আলোচনায় যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। 

জীবনের শেষদিন পর্যস্ত তিনি prema কাটিয়েছেন। 
এমনকি মৃত্যুর সময়ও তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন না। ২০০৫ 
সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সজ্ঞানে তিনি আনন্দধামে গমন 
করেন। তার মত পন্ডিত কর্মোদোগী এবং সু ব্যক্তিত্বের 


প্রতিষ্ঠানে লেকচার দিতে অনুরোধ আসলে তিনি তা রক্ষা অধিকারী মানুষের দৃষ্টান্ত বিরল। 
করেন। 
গ্রন্থাগার সংবাদ 
¢ বৰ্ধমান জেলার সংবাদ 


জাগুলিপাড়া নব মিলন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বর্ধমান 
সুবর্ণজয়্তী af পালন 


গত ১৫-১৭ নভেম্বর'০৫ বর্ধমান জেলা গলসী - ১ ব্লকের 
অধীন জাগুলিপাড়া নবমিলন সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সুবর্ণ 
জয়ন্তী বর্ষ অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন শ্রী নিমাই মাল, গ্রন্থাগার পরিষেবা মন্ত্রী ও 
অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা (কারিগরি) মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার। মন্ত্রী মহোদয় গ্রন্থাগারে নব নির্মিত দ্বিতল ভবন, 
+একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন এই সুবর্ণজ্রয়স্তী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক তথা স্থানীয় গ্রদ্থাগার 
কৃত্যক, বর্ধমান-এর সভাপতি ড:সুব্রত গুপ্ত আই.এ.এস, বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ তথা ভ্রেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনাতম ব্যক্তিত্ব 
ও রাজা গ্রন্থাগার পর্যদের অন্যতম সদস্য শ্রী অরিন্দম কোঙার, 
প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি সাইদুল হক. জেলা পরিষদের 
শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মুরাদ হোসেন মোল্লা এবং জেলা গ্রন্থাগার 


আধিকারিক শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুবরণশযনত্ী উদ্যাপন 
উপলক্ষে বসে আঁকো ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করা হয়েছিল। জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সম্পাদক 
জাকিরুল ইসলাম এবং পি এল ই এর জেলা কমিটির কয়েকজন 
সদসা, এল. এল. এ সদস্য সুনীল মণ্ডল সহ দুই শতাধিক গ্রন্থ 
প্রেমী মানুষ এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। 
মন্ত্রী মহোদয় তার ভাষণে বলেন গ্রন্থাগার উন্নয়নে এবং 
গ্রামের অন্যানা উন্নয়নের বিষয়গুলি দেখে অভিভূত। স্থানীয় 
মানুষের আর্থিক সহায়তায় যে এই রকম পরিবর্তন আনা যায় 
সেই দিকটার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থাগারে যাতে আরও 
বেশী সংখ্যক সদসা/সদস্যা আসেন তার প্রতি সকলের আস্তরিক 
সহযোগিতার আহ্বান STATA | 
প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় 


বর্ধমান জেলার সংবাদ 


বর্ধমান উদয় চাদ জেলা গ্রন্থাগারে সভাকক্ষে ৮.১১.০৫ 

॥ তারিখে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের করণ ও স্থানীয় গ্রস্থাগার 
কৃত্যক. বর্ধমান-এর উদ্যোগে জেলার নির্বাচিত ৯টি অপোষিত 
ও বেসরকারি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে ২০০৪-২০০৫ 


বৎসরে আর্থিক সহায়তা “ব্যাংক ড্রাফট" প্রদান উপলক্ষে এক 
অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার পরিষেবা ও অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা 
(কারিগরি) মন্ত্রী, প:ব: সরকার, শ্রী নিমাই মাল ভরানান আগামী 
দিনে "জেলা গ্রন্থাগার গুলিতে হবে তথ্য ভাণ্ডার (ইনফরমেশন 


গ্রন্থাগার 


কিয়কুস)”। তিনি বলেন প: ব: সরকার পোবিত ও সরকারি 
গ্রস্থাগারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দানের পাশাপাশি বেসরকারি 
গ্রন্থাগার গুলি যাতে wes: কিছু আর্থিক সাহায] পায় যার 
দ্বারা তার কিছুটা উপকৃত হয় এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে 
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কয়েক বৎসর যাবৎ এই অনুষ্ঠান হয়ে 
আসছে। এই বৎসর ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে সেটি 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে yaad) শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এই 
“তথ ভাণ্ডার" খোলার উপর বিশেষ জোর দেন। এর দ্বারা 
সাধারণ মানুব যাতে অল্প সময়ের TAR TUNA থেকে তথ্য 
সংগ্রহ করতে পারে তার বাবস্থা আমাদের করতে TA গ্রন্থাগার 
মন্ত্রী আরও বলেন বর্ধমান জেলার আসানসোল "লোকসভা 
কেন্দ্রে” নির্বাচন থাকায় নির্বাচন বিধি অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানে 
আমরা বর্ধমান জেলার গ্রস্থাগারগুলিকে ওই আর্থিক সাহাযা 
দেবার জনা আহান জানাতে পারিনি। তাই পরবর্তী কালে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমরা জেলায় গিয়ে তাদের হাতে এই 
আর্থিক সাহাযা তুলে দেব। অনুষ্ঠানে অনাদের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন গ্রন্থাগার অধিকর্তা শ্রী era গোবিন্দ নিয়োগী, অতিরিক্ত 
জেলা শাসক (এল.এ) তথা জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের কার্য্যকরী 
সভাপতি আশিব কুমার চক্রবর্ত্তী, বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা 
সংসদের সভাপতি শহিদুল হক, জেলা পরিষদের শিক্ষা 
কর্মাধ্যক্ষ মুরাদ হোসেন মোল্লা, উদয় চাদ জ্রেলা গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থাগারিক সুভাষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এল.এল.এ সদস্য সুনীল 


wou 


SRA. ১৪১২ 


মন্ডল, বি.এল.এ জ্রেলা শাখার সম্পাদক হরনাথ ঘোষ, 
পি.এল ই এ জেলা শাখার সভাপতি শিবানন্দ পাল, এল.এল.এ 
সদস্য জাকিরুল ইসলাম, অমিতাভ চক্রবত্রী সম্পাদক 
পি.এল ই এ বর্ধমান জেলা শাখা প্রমুখ। 

গ্রন্থাগার অধিকর্তা মহোদয় তার ভাবণে বলেন রাজা 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশাপাশি হাওড়া সহ আরও কয়েকটি 
জেলা গ্রন্থাগারে কম্পিউটার কাটালগিং এর কাজ শেষ হয়েছে, 
এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। 

অতিরিক্ত জেলা শাসক (এল.এ) বর্ধমান বলেন__ভ্রেলো 
তথা রাজো পোবিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনচেতনার ক্ষেত্রে 
অতীতের ন্যায় বর্তমানেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। 
তিনি অপোষিত গ্রস্থাগারগুলি যাতে এরূপ পরিসেবা প্রসারিত 
করতে পারে এই দিকটার প্রতি অপোষিত গ্রন্থাগারগুলি থেকে 
আগত প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন রাখেন! 

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগার 
আধিকারিক শ্রী সুমস্ত বন্দ্োপাধ্যায়। তিনি তার ভাষণে বলেন- 
আরও বেশী সংখ্যক অপোষিত গ্রস্থাগারগুলি যাতে আগামী 
বৎসর এই আর্থিক সুবিধা পায় তার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর 
গ্রন্থাগার কর্মী এবং এলাকার মানুষদের কাছে এই সংবাদ পৌছে 
দেবার জন্য অনুরোধ করেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় 


দেশবন্ধু পাঠাগার 
৮১, শরত্বসু রোড, কলকাতা-২৬ 


প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপন 


গত ৫ই নভেম্বর ২০০৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোধিত 
দেশবন্ধু পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস ও দেশবন্ধু পাঠাগারের 
প্রতিষ্ঠা দিবল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান 
উদযাপিত হল সাড়স্বরে। এতিহ্যবাহী এই পাঠাগারের প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র TH | ৮০ বৎসরের প্রাচীন 
এই গ্রন্থাগার পার্শবর্তী মারলিন গ্রুপের ফ্ল্যাট বাড়ির দ্বিতলে 
প্রায় ১১০০ বর্গফুট জায়গাতে স্থানাস্তরিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়েছে। ৫ই নভেম্বর দেশবন্ধুর জন্মদিনে গ্রন্থাগারের 
প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, এলাকার 
খ্যতনামী আইনজীবি শ্রীসুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার 


কৃতাকের সহ অধিকর্তা শ্রীদেবব্রত মান্না, রীচি BIT, মেসরার 
উপাচার্য অধ্যাপক সনৎ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রস্থাগারের প্রাক্তন 
সম্পাদক শ্রীমদন চক্রবর্তী সহ কলকাতার বহু প্রখ্যাত 
TUNCA গ্রস্থাগারিক, এলাকার মানুষজন ও পাঠকপাঠিকাবৃন্দ। 

উপস্থিত বক্তারা সকলেই গ্রদ্থাগারটির অতীত এ্রতিহা, 
বর্তমানের প্রেক্ষাপটে গ্দ্থাগারটির পরিসেবার বিকাশ, গ্রদ্থাগারে 
আরো নতুন বিভাগ খোলার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। 
এই অনুষ্ঠানে গ্দ্থাগারের সদস্যা শ্রীমতী কন্তুরী দাসের তৃতীয় 
গল্প TQ “ফুরায় না যা'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অধ্যাপক 
প্রবীর রায়চৌধুরী) মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে 
প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। 


গ্রন্থাগার ৩০৭ SRE, ১৪১২ 
১২1১, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা-৭০০ ০৪৬ 
গ্রস্থাগারদিবস উদ্যাপন 


কলকাতার ১২/১ মহেন্দ্র রায় লেন স্থিত সরকার পোষিত 
একটি গ্রস্থাগাররূপে বিশেষ পরিচিত “পার্কসার্কাস ঠাকুরপুকুর 
বালক যুবক সংঘ গ্রন্থাগার" গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৫ 
তারিখে পালন করল মহান গ্রন্থাগার দিবস। সেই সঙ্গে সাড়ম্বরে 
নির্বাহিত হল সরকার অনুমোদনের ত্রয়োবিংশ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। 

রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের সহ-অধিকর্তা 
Doras মান্না, পৌরপিতা শ্রী crave রায়, প্রথিতযশা কবি- 
সাহিত্যিক শ্রী সিদ্ধার্থ সিংহ প্রমুখ_-আজকের দিনে বৃহত্তর 
জনসাধারণকে প্রাঞ্জনভাবে অবহিত করেন। স্থানীয় 
জনসাধারণের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের পরিচিতি ও প্রাণের 


সংযোগের কথা উল্লেখিত হয়। শিশুদের ও পাঠ্যপুস্তক গ্রাহকের 
জন্য গ্রস্থাগারকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আহান জানান 
হয়। বইয়ের যে কোনও বিকল্প নেই-_বই যে ভাল বন্ধু হতে 
পারে--বই যে মানুষের মনের জানালা খুলে দেয় তা আবার 
সকলকে মনে করিয়ে দেন উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিয়াংকা দে, সীমা দাস, ঝুমা সরকার 
ও বিকাশ মুখার্জী পরিবেশিত সঙ্গীতে, সদস্যদের দ্বারা অভিনীত 
"কমলাকান্তের জোবানবন্দী” নাটকে এবং অলককুমার ঘোষ 
পরিচালিত যাদু প্রদর্শনীতে উপস্থিত দর্শককুল আনন্দ লাভ করে। 
প্রতিবেদক — & পিন্টু ব্যানাজী 


অনন্ত দত্ত মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরী 
দক্ষিণ দমদম, উঃ ২৪ পরগণা 


উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদম 
পৌরসভায় অবস্থিত অনস্ত দত্ত মেমোরিয়াল টাউন লাইব্রেরীতে 
গত ১৯শে নভেম্বর, ০৫ এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত 
হয়। ডি.এস.ডি. প্রকাশনা এবং টাউন লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে 
গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রী মৃণালকাত্তি দাসগুপ্তের পৌরহিত্যে 
আলোচনাচক্রটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়। 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল “Sey সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট 
সার্ঠের প্রবণতা কি শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার বিমুখ করে তুলেছে?” 
মোট ১৪ জন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ দমদম পুরসভার পৌরপ্রধান শ্রীযুক্ত 
শ্রীহীর ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে বই তথা 
্র্থাগারের এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে বলেন কালের 
আবর্তে লেখনি দ্রব্যের পরিবর্তন হতে হতে কিভাবে বই এর 
পরবর্তী কম্পিউটারের যুগে এসে আমরা প্রবেশ করেছি। বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি মানবসমাজের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। 


একজ্ঞন গবেষক বা উচ্চশিক্ষাত্রতী কোন ছাত্র ইন্টারনেট সার্চের 
মাধ্যমে অনেক দ্রুত তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ঘরে বসে সংগ্রহ 
করতে পারেন, বহু মৃল্যবান সময় তার বেঁচে যায়। কিন্তু 
আমাদের মত দেশে এই সংব্যাটা নগণ্য। কিন্তু বই পড়ার স্বাদ 
কখনও ইন্টারনেট সার্চের মধ্য দিয়ে পূরণ হয় না । আর আমাদের 
মত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে ইন্টারনেট 
সার্চের প্রবণতা বৃদ্ধি কখনও সম্ভব নয়, গ্রন্থাগারের মুখাপেক্ষি 
অবশ্যই হতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডি.এস.ডি. 
প্রকাশনার কর্ণধার শ্রী শঙ্কর মাটুয়া, শ্রীমতি গীতা মাইতি, 
বিশিষ্ট শিক্ষিকা শ্রীমতি কালি সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত নির্মল সেন, 
গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী রথীন দন্ত ও গ্রন্থাগারের কনিষ্ঠ সদস্যা 
সঙ্গীতা সাহা প্রমুখ। 

প্রতিবেদক — & গৌরাঙ্গ কর্মকার 


৩০৮ 


FRR, ১৪১২ 


নীলম আবাসন মেধা মহল 


গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র) 
রবীন্দ্রসরণী, নিমতা, কলকাতা-৭০০ ০৪৯ 


উত্তর ২৪ পরগণার নিমতার দুর্গানগরে মেধা মহল 
গ্রন্থাগারের ১ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান গত ৪ঠা সেপ্টে স্বর, ২০০৫, 
ব্ুবিবার, সন্ধ্যা ৬টায় আবাসন সভাগহে অনুষ্ঠিত হয়। 
অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল ‘শিশু ও কিশোরমনে বইয়ের প্রভাব" 
শীর্ষক আলোচনা। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি 
পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক শ্রী হিমাংশু সরকার। তিনি 
অঞ্চলের অভিভাবক ও শিশুদের বই পাঠের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন এবং একটি গল্প শিশুদের শোনান। 


অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্পাদক শ্রীসুব্রত কর 'মেধা মহল' গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। মেধা মহলের সভাপতি শ্রীপুলক 
কর শিশু ও কিশোরদের গল্পের পুস্তক পাঠে আগ্রহী করে 
তোলবার পরামর্শ দেন। সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রী অরূপ কুম্ভু কবিতা 
আবৃত্তি করে শোনান। অনুষ্ঠানের শেষে বেতার ও দূরদর্শন 
শিল্পী শ্রী গোপাল নাগ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
প্রতিবেদক __ শ্রী সুরত কর 


২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ উত্তর দিনাজপুর জেলার 
ডালখোলায় গ্রন্থাগার দিবসে ডালখোলা পল্লী পাঠাগারের 
সারাবর্ষ ব্যাপী রজত জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হয়। এই গ্রন্থাগার দিবসের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ 
aaas মুখাজী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গ্রস্থপ্রেমী 
শ্রী ভুঙ্গরমল আগরওয়াল, was বিদ্যালয় পরিদর্শক 
শ্রী সোমনাথ বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন ডালখোলায় 


পৌরসভার পৌরপতি শ্রী হিমাদ্রী মুখাজী এবং জেলা গ্রন্থাগার 
আধিকারিক শ্রী প্রাণগোপাল করাতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে 
সংগঠিত করার জন] জেলায় প্রতিবছর "গ্রন্থাগার দিবল পালিত 
হয়ে থাকে। ডালখোলা পল্লী পাঠাগারের গ্রস্থাগারিকের আস্তরিক 
প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সার্থক রূপ নেয়। 
প্রতিবেদক — À বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী 


ব্টাটরা পাবলিক লাইব্রেরী 


কদমতলা, হাওড়া__-৭১১২০১ 


২০শে ডিসেম্বর মহাসমারোহে গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপিত অংশগ্রহণ করেন। এলাকার অধিবাসীদের অংশগ্রহণে পাঠাগার 
হয়। এ বিশেষ দিনে কিশোর বিভাগের ১৮টি এবং সাধারণ আয়োজিত কর্মসূচী সবিশেষ সাফল্যলাভ করে। 
বিভাগের ১৬টি সদস্যপদ প্রদান করা হয়। মৌখিক প্রশ্নোত্তরে প্রতিবেদক — শী তপন গুদ 
৫২ জন এবং লিখিত প্রশ্নোত্তরে ৪০ জন সদসা/সদস্যা 
কান্ডারা জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার 
কান্ডারা, বর্ধমান 


গত ২০শে ডিসেম্বর ০৫ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি সহ অনেকে যোগ দেয় এই পদযাত্রায়।স্কুল ছাত্র-ছাত্রী ও অনেক 
পদযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। স্থানীয় রাধাকাস্ত কুন্ডু কলেজের গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষও এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। 


ছাত্র ছাত্রীগণ ও কলেজ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে পোষ্টার, ব্যানার 


প্রতিবেদক — শ্রী বিরাজ দাস ঠাকুর 


গ্রন্থাগার ৩৩৯ 


ফাল্গুন, ১৪১২ 


সঙ্ৰম্‌ পাঠাগার 


প্রতাপগড়, নিমতা, উত্তর দমদম, কলকাতা-৪৯, ২৪পরগণা (উঃ) 


২০শে ডিসেম্বর, ২০০৫ 'গ্রস্থাগ্যর দিবস’ উপলক্ষে উত্তর 
দমদমের প্রতাপগড়ে সঙ্বম্‌ পাঠাগারের উদ্যোগে ১৭ থেকে 
২০ ডিসেম্বর'০৫ বিশেব কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর” 
০৫ আয়োজিত অন্ন প্রতিযোগিতায় ৬০ জন শিশু অংশ 
নেয়। ১৮ই ডিসেম্বর ০৫ সকালে এক বর্ণাঢা “বই মিছিল" 
এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল 
উল্লেখযোগ্য। ১৯ ও ২০ শে ডিসেম্বর ০৫ পাঠাগার TR 
পাঠাগারের সংগৃহীত ছয় হাজারের বেশি বই ও পত্র-পত্রিকার 
এক নির্বাচিত প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। উল্লেখা, পঃ বঃ সরকারের 


গ্রস্থাগার বিভাগ এই পাঠাগারের পাঠ্যপুস্তক ও বৃত্তিমূলক 
প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলার জনা এবং সাধারণ বিভাগে পুস্তক 
ক্রয়ের জন্য বিশেষ অনুদান মঞ্জুর করেছেন। সাংসদ শ্রী 
অমিতাভ নন্দীও অর্থসাহায্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাঠাগার 
পরিচালন সমিতি আরও কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বামফ্রন্ট 
সরকারের এই জনমুখী পরিকল্পনাকে প্রসারিত করতে উদ্যোগ 
নিয়েছেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী মৃত্যুঞ্জয় নন্দী 


রবীন্দ্র পাঠাগার 


রামচন্দ্রপুর (আমতা-১) “রবীন্দ্র পাঠাগার'-এ অন্যানা 
বৎসরের মতো এ বংসরও ২০শে ডিসেম্বর'০৫ 'গ্রদ্থাগার 
দিবস উদ্যাপন’ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে উদ্যাপন করা হয়। 


গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করা হয়। এলাকার ৩টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা PRs 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কারও 


অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সম্পাদক বিশিষ্ট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী ও বু 
শিক্ষাবিদ অনিলকুমার দাশ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ও গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহী সমিতি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুর্ততিতে মাল্যদান করেন ও তারপর গ্রন্থাগার সদস্যদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি উৎসবের আকার নেয়। 
দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং পরিশেষে সাধারণ মানুষকে প্রতিবেদক — & সমীর মামা 
গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হবার আহান জানান। 
নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার 
ডাকঘর: GF, কৃষ্ণনগর, পিন-৭৪১১০৩ 


সকালে ছাত্রছাত্রী ও গ্রন্থাগারাপ্রেমী মানুষের পদযাত্রা এবং 
বিকেলে সময়োচিত আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে, গত ২০ 
ডিসেম্বর ২০০৫ নদীয়া জেলা TEA (YT, কৃষ্ণনগর)-এ 
উদযাপিত হলো এ বছরের গ্রন্থাগার দিবস। পদযাত্রা শুরুর 
প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গপে প্রতিষ্ঠানের পতাকা উত্তোলন ক'রে 
প্রাসঙ্গিক ভাষণ দেন গ্রন্থাগারের প্রবীণ সদস্য প্রশান্ত বিশ্বাস। 
বিকেলে পাঠকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌরোহিত৷ 
করেন বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিবদের নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি 
মদনমোহন মলিক। অনুষ্ঠানের মূল পর্বে প্রথমে "গ্রন্থাগার দিবস 


উদ্যাপনের তাৎপর্য" বিষয়ে তথানিষ্ঠ মনোভ্র বক্তব্য উপস্থাপন 
করেন অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য এবং পরে “বর্ণ পরিচয়ের ১৫০ 
বছর" প্রসঙ্গে কৌতৃহলোদ্দীপক নানা বিবরণসহ মনোগ্রাহী 
ভাষণ দেন বিশিষ্ট শিক্ষা-সংস্কৃতি কর্মী নির্মল সান্যাল। 
গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির অধীন সাংস্কৃতিক উপসমিতি, 
গ্রন্থাগার-কর্মীদের সহায়তায় সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সুচারু 
ভাবে সম্পন্ন করেন। 
প্রতিবেদক — শ্রী রামকৃষ্ণ দে 


৩১০ 


FEA, ১৪১২ 


পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার 
আনুখাল, কালনা, বর্ধমান 
২০শে ডিসেম্বর senna দিবস পালন 


গত ২০শে ডিসেম্বর'০৫ পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার এর 
উদ্যোগে দল্তদবাড়িয়াটন স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে গ্রন্থাগার 
দিবস পালন করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধামে এই 
অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় ২০শে ডিসেম্বর ও গ্রন্থের প্রাচীন 


ইতিহাস সম্পর্কে একটি মনোল্ঞ বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে 
্রস্থাগারিক শ্রী স্বপন কুমার সেন গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত 
হওয়ার আহ্বান জানান। 
প্রতিবেদক — শ্রীস্বপন কুমার সেন 


পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগার 
আনুখাল, কালনা, বর্ধমান 
বািক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 


গত ১৬ই নভেম্বর" ০৫ TENSE পাঠাগারের বার্ষিক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন বেলা ১২টায় বসে 
আঁকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর 
আবৃত্তি সঙ্গীত ও “বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 
অপরিহার্য" এই বিষয় গুলির উপর প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই অনুষ্ঠানে সাতজন পাঠককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 


অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ও আনুখাল 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাসির 
নাটক 'পেটে ও পিঠে' এবং পল্লীনঙ্গল কেন্দ্র পাঠাগারের 
শিশুকিশোর সদস্য সদস্যাবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মুসলমানীর 
গল্প” নাটকটি মঞ্চস্থ করে। 
প্রতিবেদক — শ্রীস্বপন কুমার সেন 


শতদল বাণী সঙ্ঘ পাঠাগার 
মহাদেবপুর, মালদহ 


২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ মঙ্গলবার গ্রন্থাগার দিবস মহা 
সমারোহে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে গ্রন্থাগার 
দিবসের মাধ্যমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার পরিসেবাকে উন্নত ও সম্প্রসারিত 
করা এবং গ্রদ্বাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ বিষয়ে 


গ্রস্থাগারিক। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে “গ্রস্ব-অর্থ আসবাব" 
দান সপ্তাহ ব্যাপী পালন করা হয়। 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান, লোকগীতি, সমবেত 
সংগীত, গল্পবলা, ক্যুইজ পরিবেশিত হয়। এলাকার সমস্ত 
শিক্ষাদরদী মানুষ ও গ্রস্থাগারপ্রেমী বহু বিশিষ্ট, মানুষের 


আলোকপাত করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীবিজয় কুমার মৈত্র। উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠে। 
“পাঠম্পৃহা বৃদ্ধির” উপর আলোচনা করেন পাঠাগারের প্রতিবেদক — শ্রীঅরুণকৃষ রায় 
কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ পাঠাগার 
সাহাপুর, কোলাঘাট 
গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন 
২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ 
কোলাঘাট দেশপ্রাপ গ্রামীণ পাঠাগারে ২০শে ডিসেম্বর করা হয়। কোলাঘটি দেশপ্রাণ গ্রস্থাগার থেকে বিবেকানন্দ মোড় 
২০০৫ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সদসা/সদস্যা, পাঠক/পাঠিকা, _ পর্যন্ত একটি মিছিল হয়। 
কিশোর/কিশোরী এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রতিবেদক — শ্রারদজিৎ কুমার দাস 


নিয়ে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন উদ্যাপন 


~x 


৩১১ 


FRA, ১৪১২ 


রবীন্দ্র পাঠাগার 
মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬২৮ 


২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আনন্দমেলা 
ক্লাবের সহযোগিতায় গড় কমলপুরে মহিষাদল রবীন্দ্র 
পাঠাগারের একটি উপকেন্দ্র খোলা হয়। বর্তমান সমাজে 
গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বস্তবা রাখেন L.L.A সদস্য 
শ্রীতপন কুমার ব্যানার্জি, অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র মন্ডল, গ্রদ্থাগারের 


সম্পাদক ডাঃ সুব্রত কুমার মাইতি ও আনদ্দমেলা ক্লাবের সদসা 
তরুন কুমার সিন্হা। এদিন এই উপকোন্দ্র ৭০ জন সদসাপদ 
গ্রহণ করেন। 

প্রতিবেদক — জীপ্রভাসচন্ড জানা 


হাজরাহাট বাণীসদন চাঞ্চল্য পাঠাগার 
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 
“মাথাভাঙ্গায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠান” 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বং সাধারণের গ্রন্থাগার 
কর্মী সমিতি, মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে একাদশ 
বার্ষিক গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠান গত ২০শে ডিসেম্বর 
মাথাভাঙ্গা মহকুমার হাজরাহাট বানীসদন চম্পলা পাঠাগারে 
অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য বই মিছিলের আয়োজন করা হয়। 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক 
শ্ৰীচন্দনলাল দে খা । তিনি তীর বক্তব্যে দিন দিন গ্রন্থাগারশুলিতে 
পাঠক সংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এছাড়াও 
বক্তব্য রাখেন শ্রীমোহনলাল মণ্ডল, শ্রীতপন রায়. শ্রীগোপাল 


সরকার, শ্রীদুলাল পাইন ও শ্রীদেবাশিষ গুহ মজুমদার প্রমুখ 
অনেকে । অনুষ্ঠান উপলক্ষো সারাদিন আবৃত্তি, অস্কন, সঙ্গীত, 
আয়োজন করা হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের স্মরণিকা" প্রকাশ 
করা হয়। অনুষ্ঠান কমিটির সম্পাদক বিজয় কুমার দাস এলাকার 
জনগণ, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রস্থাগারদরদী মানুষের অনুষ্ঠানে 
AOE ভাবে সাড়া দেওয়ার ভ্রনা ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন এবং 
ভবিষাতে যাতে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে আরোও এই ধরনের 
অনুষ্ঠান করা যায় তার জন্য আহ্বান জানান। 
প্রতিবেদক — শ্রীজয়স্ত সাহা 


কোচবিহারে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন 


গত ১৮ই অক্টোবর ২০০৫ তারিখে কোচবিহার জেলায় 
যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কমী 
সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠার 
দিন থেকে আজ অবধি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচীর স্মৃতিচারণা 


করে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার 1 জেলার 

বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকেও অনুরূপভাবে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা 

দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। 
প্রতিবেদক — Story সাহা 


গ্রন্থাগার দিবস পালন 


২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ গ্রস্থাগার দিবস উপলক্ষে জেলা 
গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা | বক্তব্য রাখেন 
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথা বিজ্ঞান বিভাগের 
রিডার শ্রীদূর্গাশংকর রথ, গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদন শ্রী সস্তোয 
কুমার দাস, এল.এল.এ সদসা Sherpa শাসমল, পরিচালন 
কমিটির সদস্য শ্রীতীমাপ্রসম্ন সিহে ও গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির 
প্রতিনিধি শ্রীদূর্লভ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 
সদসা সরোন্ কুমার রথ ও সভাপতিত্ব করেন শ্রী নবকুমার 
রায়। 


বক্তারা তথা ভিত্তিক পরিষেবা ও তথা প্রযুক্তি ব্যবহারে 
আগামী গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিপূর্ণতা আনা সহ পুস্তক পাঠে 
মননশীলতা ও জীবন জীবিকা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকার 
কথা উল্লেখ করেন। ১৯২৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
সুশীল কুমার ঘোবের অবদানের কথা উল্লেখ করে গ্রন্থাগার 
পোড়ানোর মত বিধ্বংসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন ও বিরুদ্ধ 
জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জ্ঞানান। 
প্রতিবেদক — শ্রীসন্তোধ কুমার দাস 


৩১২ 


FA. ১৪১২ 


মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ 
“গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে RAGA অয়েল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া 


গত ২২.১২.২০০৫ তারিখে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা 
পর্যন্ত মালদহ জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে “sens দিবস" 
উদ্যাপিত হল। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহকারী জ্রেলা 
সমাহৰ্তা তথা মালদহ CATA এল.এল.এ-র চেয়ারম্যান মহঃ 
কামরান। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মালদহ 
মহাবিদ্যালয়ের দুই প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসস্তোধ চক্রবর্তী এবং 
Trea বাগচী। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সমর রায়, 
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের দুই আধিকারিক সবাসাচী 
মুখোপাধ্যায় এবং সিদ্ধার্থ মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 
পুরাতন মালদহ পৌরসভার পৌরপিতা শ্রীবিশ্বনা শুকুল। 

সভার শুরুতে প্রয়াত সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 
ara এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মালদহ জেলা 
ATTA YMRS শল্তুনাথ ভট্টাচার্য স্বাগত ভাষণ দেন 
এবং জেলা গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে 
অবহিত করেন।তিনি বলেন, বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারে সতেরটি 
বিভাগ বর্তমান। তাই তার আশা আরও বেশী সংখ্যক পাঠকের 
উপস্থিতিতে এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হোক। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 
তথাসামগ্রী আরও বেশী করে ব্যবহার করার আহ্বান জানানি 
তিনি। আগামী দিনে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য গ্রন্থাগারের 
সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করে জেলা গ্রন্থাগারকে আরও ATS 
করার কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছে বলে তিনি সকলকে 
অবহিত করেন। মালদহ জেলা গ্রন্থাগার সারা দেশের মধ্যে 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছে_একথাও তিনি 
জানান। 

স্থানীয় বিধায়ক সমর রায় মহাশর বর্তমানে জেলা 
গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্পর্কে স্তোব প্রকাশ করেও গ্রামীণ 
গ্রন্থাগারগুলিকে আরও বেশী আকর্ষনীয় করে সাধারণ মানুষকে 
আকৃষ্ট করার আহ্বান জানান। মালদহ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
অধ্যক্ষ সন্তোষ চক্রবর্তী মহাশয় জেলা গ্রন্থাগারের আরও উল্নতি 
কামনা করেন। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের যে বিশেষ 


ভূমিকা আছে তা তিনি মনে করিয়ে দেন। পৌরপিতা শ্রী বিশ্বনাথ 
শুকুল মহাশয় গ্রন্থাগারের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য আরও 
উদ্যোগ গ্রহণ করার জন] সকলকে আহান জানান। জেলা 
গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো উন্নতির wy ইণ্ডিয়ান অয়েল 
কর্পোরেশনের উদ্যোগকে বিশেষভাবে স্বাগত জানান 
গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক ATI 
চৌধুরী জেলা গ্রন্থাগারের বহুমূখী সম্প্রসারণের জন্য কি ধরনের 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং CHM THA কত সমৃদ্ধ হয়েছে 
সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। বিভিন্নভাবে অনুদানের 
মাধ্যমে জেলা গ্রন্থাগার ভবনের তৃতীয় তল নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ 
হওয়ার মুখে, যেখানে একসঙ্গে ২৫০-৩০০ জন পাঠক বসে 
পড়াশোনা করতে পারবেন, এমন একটি প্রশস্ত কক্ষ তৈরী 
হয়েছে-একথা জানান। তিনি এও জানান যে, এই কক্ষের চূড়ান্ত 
রূপদান করার জন) এগিয়ে এসেছেন ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ; 
তারা তাদের "কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল" থেকে দেড় লক্ষ 
টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তারই প্রথম কিস্তি 
পঁচাত্তর হাজার টাকা এখনই প্রদান হচ্ছে বলে সকলকে অবহিত 
করেন। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সব্যসাচী 
মুখোপাধ্যায় এবং সিদ্ধার্থ মিত্র মহাশয় জেলা গ্রন্থাগারের 
কাজকর্মের প্রশংসা করেন এবং এই কাজে যুক্ত হতে পেরেছেন 
বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট অতিথি তথা মালদহ 
মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীবেন বাগচী মহাশয় জেলা 
গ্রন্থাগারের পরিষেবার উন্নতিকল্পে সবাইকে এগিয়ে আসার 
আহ্বান জানান, গ্রস্থাগারকেও যুগোপযোগী হওয়ার আহ্বান 
জানান। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্নভ্তরের ১৭০ জন মানুষের 
উপস্থিতিতে এবং আবৃত্তি-গাল ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
সহযোগে '্রস্থাগার দিবস' বিশেষ মাত্রা নিয়ে যথাযোগ্য 
মর্যাদার সাথে পালিত হয়। 
প্রতিবেদক — শ্রীশ্যামসুন্দর PS 


হি 


গ্রন্থাগার ৩১৩ 


ফাল্গুন, ১৪১২ 


তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার 
বর্ধমান 


২০শে ডিসেম্বর “agen দিবস ও চা-গ্রাম তরুন সংঘ 
উন্নীত শহর গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে” দুই 
শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী এবং এলাকার বহু 
সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভায় উক্ত 
শিক্ষাবিদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও রাজ্য 
গ্রস্থগার পর্যদের অনাতম সদসা শ্রী অরিন্দম কোডার। তিনি 
আরো বলেন সাধারন গ্রস্থাগারগুলি চাকুরী ও জীবন জীবিকার 
উপযুক্ত তথা তান্ডারের পাশাপাশি মানুষের সুস্থ চেতনার 
উন্মেষ জাগানোর জ্রন্য যুগ উপযোগী বই ও পত্র-পত্রিকা 
গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে ।তা না হলে অতীতের 
মনীষীদের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ভাবনার পার্থক্য চলে আসবে। 
অন্যথায় মানুষের “নান্দিক" দিকের চিন্ডাভাবনার আঘাত 
পড়বে। ফল স্বরুপ সমাজ ব্যবস্থা পিছন দিকে হাঁটতে শুরু 
করবে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসর (২০০৫) বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্য জুড়ে ডাক দিয়েছে__“গ্রস্থাগার ও 
জনসংযোগ" | তিনি গ্রন্থাগারগুলিতে জনসংযোগ বাড়ানোর 
জন্য গ্রন্থ সংরক্ষণের সাথে সাথে মনীষীদের জীবনী নিয়ে নানান 
আলোচনা সভার আয়োজন গ্রন্থাগারগুলিতে করার জন্য বলেন। 
এই বৎসরটি ইউ.এন.এস.সি.ও. মহাবিজ্ঞানী 
উদ্যাপন উপলক্ষে সাধারণের গ্রন্থাগারে এবং স্কুল, মহাবিদ্যালয় 
প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রস্থাগার গুলিতে বিজ্ঞান আন্দোলন 
তথা বিজ্ঞান মনস্কতায় পাঠকদের আগ্রহ বাড়ানোর জনা উক্ত 
বিষয়ের প্রজ্ঞা ব্যাক্তিদের আহান জানিয়ে আলোচনা সভা 
আয়োজনের কথা তিনি বলেন। 

২৩শে এপ্রিল উইলিয়াম শেকস্পিয়ারের জন্মদিন, 2 দিনটি 
সেমিনারের কথা বলেন। ৯ই আগষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক 
ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের জম্মদিন। এ দিনটি গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ বি.এল.এ. এবং পি.এল ই.এ.-এর যৌথ উদ্যোগে 
“seins দিবস" রূপে পালন করা হচ্ছে বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে। এই বৎসর জাতীয় গ্রন্থাগার 
ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে পালন 
করা হয়েছে। সেখানে গ্রন্থাগার কর্মী, বিভিন্ন জেলা থেকে 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ, কলেজ, বিদ্যালয়, 


বিশ্ববিদ্যালর, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার বিভ্রানে ছাত্র-ছাত্রীরা 
অতীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেমন ছিলো এবং আগামী দিনে 
কেমন হবে সেই বিষয়ে নানান অভিজ্ঞতা সংগ্রহের সুযোগ 
পাচ্ছে। এর MATA TANA পরিষেবা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। তিনি যুগ-উপযোগী এবং জীবিকার উপযোগী রূপে 
সাধারণ গ্রস্থাগারগুলিকে তৈরী থাকার জন্য আহান করেন। 
মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তার রসদ যোগালোর জনা এবং প্রয়োজনীয় 
তথ্য সংগ্রহে কাল বিলম্ব না করলেই সাধারণ গ্র্থাগারগুলি 
অতীতের ন্যায় পাঠক আসার তাগিদ অনুভব করবে এবং 
সাধারণ মানুষের শিক্ষা অর্জনের অনাতম হাতিয়ার হিসাবে 
চিহ্নিত করবে। 

আলোচনা সভার সূচনা পর্বে “গ্রন্থাগার দিবসের" তাৎপর্য 
সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন বি.এল.এ. বর্ধমান জেলার 
সম্পাদক শ্রী হরনাথ ঘোব। 

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগার 
আধিকারিক শ্রীসুমস্ত বন্দোপাধ্যায় তিনি তার ভাষণে বলেন_ 
সরকার সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিতে বিগত 
কয়েক বৎসর যাবৎ প্রভৃত অর্থ অনুদান হিসাবে বায় করে 
চলেছেন। আর.আর.আর.এল.এফ.-ও দিচ্ছেন। যে অর্থ দ্বারা 
TT গুলির নুতন গৃহ নির্মাণ, মেরামতি, আসবাবপত্র ক্রয় 
এবং বই ও পত্র-পত্রিকা কেনার জন্য গ্রস্থাগারগুলি পাচ্ছে। 
আগামী দিনে গ্রদ্থাগারগুলি উপযুক্ত তথ্য ভান্ডারের কেন্দ্র 
হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। জেলা গ্রন্থাগার 
এবং শহর গ্রন্থাগারগুলিতেও “কেরিয়ার গাইডেন্গ Ba" চালু 
হয়েছে। আগামী দিনে গ্রামীণ গ্র্থাগারগুলিও এই স্কীমের 
আওতায় প্রবেশ করবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এর সাহাযো 
পরিষেবার মান আরো উন্নতি হবে। প্রয়োজন শুধু পাঠকের 
ন্যুনতম চাহিদা ও গ্রন্থ'গারে আসার অভ্যাস। 

সভায় অনাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের 
গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক অমিতাভ 
সম্পাদক শ্রী পূর্ণচন্দ্র মালিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
শ্যামসুন্দর মহাবিদ্যালয়ের অধাক্ষ ড দেবী প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রতিবেদক — Suge চট্রোপাধ্যায় 


গ্রন্থাগার ৩১৪ ফাল্গুন, ১৪১২ 


মনোরঞ্জন দে 


গত ১১ই নতেম্বর ২০০৫ কোচবিহার ক্রেলার গ্রস্থাগারিক, পরিষদের সদসা মনোরঞ্জন দের জীবনাবসান ঘটে। তার 
প্রয়াণে পরিষদ মর্মাহত । তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জ্ঞানাচ্ছে। 


করুণাকেতন ভট্টাচার্য 


গত ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৫ বাঁকুড়া জেলার বীণাপাণি পাঠাগারের গ্রস্থাগারিক, পরিবদের সদস্য ও বিভিন্ন সময়ে 
পরিষদের জেলা শাখার বিভিন্ন পদাধিকারী শ্রী করুণাকেতন ভট্টাচার্যের জীবনাবসান ঘটে। তার প্রয়াণে পরিষদ 
মর্মাহত। তার শোকসম্তপ্র পরিবারের সকলকে পরিষদ সমবেদনা জানাচ্ছে। 


Beal দাসের গল্প-সংকলন 


“আমার দেখা আমার লেখা”- গ্রন্থমিত্র ২০০২-_পঞ্যাশট্রাকা 
“নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ”-_-গ্রস্থমিত্র ২০০৪- পঞ্চাশ টাকা 
“ফুরায় না যা”-__রিডার্স সার্ভিস ২০০৫- সত্তর টাকা 


“আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই আন্তরিক ও মানবিক গল্পগুলি পড়ে বৃহৎ মানব-সংসারের বিচিত্র 
সুখ-দুঃখের কিছু হদিশ পেয়েছি। এই সুখ-দুঃখের খবর জানতে জানতেই আমাদের মনুষ্যত্ব 
এশ্বয্শালী হয়?” 

ভুমিকাতে অধ্যাপক পবিত্র সরকার 





গ্রন্থাগার ৩১৫ 


WR, ১৪১২ 
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by Dr. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : Appointment of 
Librarians in College Libraries 


Urges immediate stoppage of the 
practice of appointing Librarians in 
private colleges, Engineering degree 
colleges, without proper designation 
and nominal arbitrary pay to qualified 
persons. It is hoped that the concemed 
institution should give proper 
designation and pay as stipulated by 
the UGC to the incumbents concemed 
qualified NET, SLET candidates are 
available while existing ones be given 


the options for the same. P. 263 
Keshab Chandra Sinha. Rabindranath's 
personal Library. 


The chief characteristics of the 
collection are referred to as most of the 
books were presented by the authors 
who came in contact with Tagore, that 
some books are there which were 
collected by Tagore himself, that there 
are books which Tagore received when 
he was a student, that others were 
inherited from his renowned 
predecessors. About 720 books 
belonging to his personal collection, 
half of them were on literature, that 
books in 18 languages such as 
Bengali, English, Sanskrit, French, 
German, Italian, Spanish etc, are there 


in his collection. P. 264 


Bidhan Chandra Biswas and 
Makbul Rahman. Radhanagar 
Jagarani Sangha Pathagar : A 
Survey. 


While making a survey of the library, 
the authors point that the Library has 
been rendering valuable service to the 
members of the public, in providing 
library and information Service. P. 271 


P. 277 


1. Bengal Library Conference : 
Resolutions. 


The resolutions adopted at the 47th 
Bengal Library Conference (14-16 
August, 2005), may be summarised as 
follows:— 


Association News 


1. That there is need for change in the 
policy for proper public relations work 
in all such public libraries. 


2. Arranging book fairs on a regular 
basis. 


3. To prepare website in the library. 
4. Others. 
2. Library Day, 2005 


agma 


a. Central Rally 

A seminar on ‘Higher education and 
research : Role of library and 
information Service’ was held at the 
Association Building. Sri R. K. Saha, 
President of the Association, presided. 
Speakers included Dr. Biswanath 
Banerjee, President of the Asiatic 
Society, Dr. Sukanto Chowdhury, the 
eminent Scientist Dr. Samaresh 
Bhattacharya. 


b. Raja Rammohan Roy Library 
Foundation. 

1. RRRLF Fellowship award and 
award to best Libraries. 

Prol Prabir Roychowdhury was 
awarded Fellowship and award for 
Lifetime achievement for the cause of 
library service and library movement. 


2. Libraries which were adjusted best 
were also awarded. 


Errata P. 281 
Obituary P. 281 


Sri Santipada Bhattacharya, Ex 
Asstt Librarian, Calcutta University, ex- 
Teacher of BLA passed away on 9 
December, 2005. 


Library News P. 282 
1. Farewell to Librarian/Library 
employee 

Sri Nityanarayan Bose, Librarian of 
Raigunj University College and Sri 


৩১৬ 
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Subol Ch. Mondal, library employee of 
Tarun Sangha Rural Library, Malda, 
were given farewell. 


2. Rabindra Memorial function. was 
held at Bindol Iswar Chandra Roy 
Memorial Rural Library, Raigunj. 
3.Indupur Vidyarthi Sangha 
Pathagar a cultural function was held 
on 3-4 December, 05. 


4. Sidhu, Kanu Pathagar, Suri, 
Birbhum 


Donation of Rs 1,00,000.00 were 
made to the Library for its 
development, by Sri AB Sadhu and 
Smritirekha Sadhu. 


5. Narula Inst. of Tech Library Book 
exhibution was held on 10-12 Nov, 05. 


6.Chuchura Kishore Pragati 
Sangha Town Library. Anniversary 
function was held on 4.10.05. 


7. Tincowri Datta Centenary was 
held under the auspices of Kishore 
Pragati Sangha Town Library on 25 
Sept’ 05. 

8. Milan Chakra Club Library Quiz 
competition was held on 14.11.05. 


9. NCERT Library Dr. Paramjit Sangh 
Kawatra joined as its Librarian on 20 
00105. 

10. Boys’ Own Library : Bibliography 
(7th Nov) was released on 8.10.05. 


11. Burdwan Ulversity : Library Sc. 
Dept. : Reunion function on 11-12 Feb, 
06. 


‘a 
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ENGLISH ABSTRACTS 
by Dr. T. K. Sanyat 


EDITORIAL : The Indian National 
Bibliography : Regularisation of 
Publication, related problems and 
their possible solutions. 


Refers to the importance of the INB 
in the educational, intellectual, cultural 
development of our country since 1958. 
Also refers to a seminar, recently held 
at the Nalional Library, the CAL, the 
publishers' Association FPBAI, 
DELNET, DRTC, RBI participated to 
discuss the problems coming in the 
way of regular publication of the INB. 
Among the recommendations of the 
seminar for regularising the publication 
(as has been ensured since 2000) 
mention may be made lo immediate 
amendment of the DB Act, reduction of 
the required supply of four copies to 
two by publishers, awareness of the 
publishers, training of the library 
personnel, use of same type of 
software by the NL and the CRL etc. 
P.291 


Joydip Chanda. The different steps 
of editing and the essential qualities 
of an Editor 


While defining the terms edit, 
editing, editor, discusses the various 
steps of editing and the necessity of 
each of the steps. Also discusses lhe 
essential qualities of an editor. P.292 


Dr. Kabita Mukhopadhyay. Bengali 
book classification system : New 
Perspectives and future possibili- 
ties. 

Discusses the origin and 
development of the classification 
system as developed by Prabhat 
Kumar Mukhopadhyay, its relevance in 
the present time and its possibilities in 
classifying documents of smaller 
academic and public libraries of West 
Bengal who can illafford to spend 
enough money to acquire Dewey 
Decimal Classification Scheme. P297 


Obituary : 9314 


1. Sri Monoranjan De, ex Librarian 
Cooch Bihar District Library passed 
away on 11.11.05. 


2. Sri Karunaketan Bhattacharya, ex 
Librarian, Bankura Binapani Library, 
died on 27 December, 05. 


Chitra Bhattacharya. In memory of 
Promode Chandra Bandyopadhyay. 


Discusses the different academic and 
social attainments of the great teacher 
of Library Science Course. P.304 
Library News P.305 
1. Observance of Golden Jubilee/ 


গ্রন্থাগার 
Foundation/Anniversary Day etc. 


a. Jagulipara Naba Milan Samity 
Rural Library : 15 to 17.11.05 


Deshbandhu Pathagar, Kolkata 
700 026 : 05.11.05 


Nilam Abasan Medha Mahal : First 
anniversary : 4.09.05 


. Pallimangal Kendra Pathagar, 
Kalua : Cultural Function : 16.11.05 


e. W B Public Library Employees 
Assoc, Coochbehar : 18.10.05 


2. Library Day observed 


Park Circus Thakurpukur Balak 
Yuba Sangha Library : 20.12.05 


. Bantra Public Library, Howrah : 
20 December, 05 


. Kandara Jnandas Pallimangal 
Samity Rural Library : 20 Dec ' 05 


d. Sanghan Library, Nimta : 20.12.05 


e. Rabindra Pathagar, Abulia, 
Howrah : 20.12.05 


. Nadia District Library : 20.12.05 


Pallimangal Kendra Pathagar : 

20.12.05 

h. Satadal Bani Sangha Pathagar : 
20.12.05 

i. Kolaghat Deshapran Rural 
Library : 20.12.05 

j. Rabindra Pathagar, 

Midnapore : 20.12.05 


. Mathabhanga, Cooch Behar : 
20.12.05 


o 
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l. District Library, Midnapore : 
20.12.05 


m. Tarun Sangha Library, Burdwan : 
20.12.05 


n. Maldah District Library in 
Collaboration with Indian Oil 
Corporation, Maldah : On 22.12.05. 


o. Uttar Dinajpur District Library : 
20.12.05 


3. Seminars/Lectures held 


a. Anant Datta Memorial Library, 
Dum Dum : 19.11.05 


4. Financial assistance to Libraries 


To non-sponsored and private 
libraries of Burdwan District for 2004- 
05 


Association News P.303 


1. Results of the certificate in Library 
Science Course, 2005, were 
published on 31.01.06. 


2. Refreshers' course for Librarians : 
To commence from 13.02.06 for 
Birbhum districl; from 27.02.06 of 
Coochbehar district. 


3. Notice to BLA, District Branch 
secretaries. 


Nirmalendu Mukhopadhyay. Library 
movement in Bengal and the history 
of Bengal Library Association.P.301 


In this serialised article, the author, 
among other things, refers to finanicial 
assistance to Bengal Library 
Association by the West Bengal Govt; 
pay scale for school librarians, 
Hooghly District Library conf. 1962. 
etc. 
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লা ভাষায় game সম্পর্কিত একমাহ মাসিক পত্রিকা 
গ্স্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে) cere হয় । বাৎসরিক চাদা সডাক 
১২০.০০ টাকা. যাম্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখার 
TM ১০.০০ টাকা। 
যে কোন মাস থেকে পরিকার গ্রাহক Leal যায়: পরিষদের 
সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদ। বা সদসা টাদা 
বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পতিক প্রভাশের 
১০ নিনের মধো পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 
ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর বর্তাবে না। 
গ্রন্থাগার ও তথাবিল্লান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, gens € 
গ্রস্থাগারিকনের সম্বন্ধে সংবাদ, SY সমালোচনা, পাঠকদের 
মভামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিন্নলিশিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা 
প্রয়োজন £ 


ক. রচনার আখ্যা, লেখকের লাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিস্কারভাবে লেখা প্ররোন। 


রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক 

পৃষ্ঠায় পরিগ্জার করে হাতে লেখা বা টাইপ কবে দেওয়া 

প্রয়োজন | 

রচনা ২০০০ (দুই ABA) শব্দের মধো হওয়া 

বাঞ্ছনীয়। এব বেশী হলে নিবাচিত asa 

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে। 

প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রস্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। TEA 

বর্ণানুক্রমে সাভানো থাকাবে। বাংলা বা ইংরাভী 

তথাসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রনে থাকবে এবং প্রবন্ধের 

ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 

ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং 

বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 

মধ্যে সংক্ষিপ্রসার (ABSTRACT) থাক! প্রয়োজন। 

দুই কপি রচনা arm দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 

প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে_ 

) রচনাটি 'গ্রন্থাপার' পত্রিকায় প্রকাশের জনা 
পাঠানো হল। 

i) রচনাটি অনা কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জনা 
পাঠালো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি। 

॥) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত 
হল। 


w) রচনাটির “কপি বাইট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিমাদের। 
প্রকাশনার জনয পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি শ্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ ALITY সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা 
অন্রনোলীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো, প্রবন্ধ 
হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষদ্রাদের। অলনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া 
সম্তুব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে WA | RATT 
ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। 


পরিষদের RN 
KIEA সংবাদ সেই মাসেই 


দ সম্পর্কিত ছবি ছাপানে 


কপি বই বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বহ স 
সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের মামে fF 
eat 858 
করা হয়। 

বিভ্রাপনদাতাদের নিও্ঞাপনের বিষ্যব হ:পাডী 

পত্রিকায় শ্রকাশিত হবে সেই মাসের Ranh ১০ তারিখের 
ভিন 
কার্যালয়ে গোছানো চাই 1 বিডাপ। 
শতাবলীর জনা পরিযদের কর্মসচিব, comes বা of cate 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে হলে, 

দশ কপির কমে 'এলেনি" Agency) দেওয়া 25 না 
এন্ডেন্দির ভনা একশ টাকা ভামা দিতে হবে 

কত কপি প্রয়োজন ভানাতে হাবে। অবিক্রীত ofan 
সাধারণতঃ ফেরং নেওয়া হয় না। 


১০. গ্রাহক ও পরিধাদের সন্সাদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সাঙ্গ 


সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে 
জালাতে হবে। 

গ্রাহক টানা বা পরিষদের সদস। চাদ পরিষদের কাহালু 
দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পু ভমা তে 
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গ্রন্থাগার ৩২৯ 


চৈত্র, ১৪১২ 


সম্পাদনার কাজের বিভিন্ন ধাপ ও সম্পাদকের গুণাবলী 
জয়দীপ চন্দ 
সহকারী গ্রস্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়. কলকাতা - ৩২ 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


৪.৭ মদা-সতর্কতা $ সম্পাদককে সর্বদাই সতর্কতাৰ সঙ্গে কাজ 

করতে WA একটু অসতর্ক হলেই কান্ডে উল হবার সন্তাবনা। 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, DAT পত্রিকা কোনও এক রচনায় 

প্রকাশিত হয়, "AACR কোড অনুবায়ী বিষয়সৃূচী প্রস্তুত করা 

হচ্ছে__এই বন্তবাটি (দ্রব্য £ AUTA ৫৪, ১; ১৪১১ বর্ষ, 
2 বৈশাখ ১৮)। কিন্তু AACR অসম্পূর্ণ কোড, এই AIG 
২. বিষয়সূচীকরণের কোন নিয়মাবলী নেই। এই প্রসঙ্গে আর এ 


উদাহরণের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এ একই পত্রিকায় ' 


প্রকাশিত কোনও সৃচীতে (catalogue) "দেখুন", 'সম্পা' 
ইত্যাদি শব্দগুলে৷ একই সঙ্গে বাকা হরফ ও নিন্নরেখ হিসেবে 
মুদ্রিত হয় — অর্থাৎ ‘crea’, সম্পা' ইত্যাদি (তদেব : 38- 
২৫)। কিন্তু নিয়ম হল যে কোন এক ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন 
FAL | এই দুই ভুলের কারণ সম্পাদকের সতর্কতার অতাব। 
৪.৮ প্রুফ সংলোধনী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান $ যেহেতু অনেকক্ষোতে 
সম্পাদককেই প্রুফ সংশোধন করতে হয় বা সেই প্রকাশনা 
সংস্থায় কুশলী প্রুফ সংশোধক থাকলেও আসল কাজ 
৮" সম্পাদককেই করতে হয় তাই প্রুফ সংশোধন বা এই সংক্রান্ত 
fox সম্বন্ধে সম্পাদককে পারদর্শী হতে হবে। মুদ্রণ প্রমাদ থাকলে 
সবাই সম্পাদককেই দোষ দেবেন একথা মাথায় রেখে ভাল 
করে প্রুফ সংশোধন করা উচিত। 
8.৯.১ মুদ্ৰণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান £ সম্পাদককে মুদ্রণ 
পদ্ধতি সম্বদ্ধে ভালভাবে অবহিত হতে হবে। যোহেতু প্রকাশনার 
প্রকাশ প্রধানত মুদ্রণের মাধ্যমেই তাই এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 


না থাকলে মুদ্ৰক সম্পাদককে বিপথে চালিত করে নিজের; ২. 


বাড়িয়ে নেবেন। এ শিল্প সংক্রান্ত যে যে বিষয় সম্বন্ধে 

হতে হবে সেগুলি হল ই 

ক. সফট্ওয়ার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান £ যেহেতু এখনকার 
অধিকাংশ প্রকাশনায় কম্পিউটারের বাবহার অবশ্যন্তাধী তাই 
কোন স্ফট্ওয়ারে DTP করা হবে, যেমন MS-WORD. 
PAGE MAKER ইত্যাদি, সে সম্বন্ধে সম্পাদকের সম্যক জ্ঞান 
থাকা বাঞ্ছনীয়। 

এব. বিভিন্ন ধরনের ফন্ট সন্বদ্ধে জ্ঞান £ কোন ফন্টে DTP 


হবে, কোনটা! সুন্দর লাগবে, বিভিন্ন ফন্টে কাজ করার 
তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা, এক ফন্ট থেকে অন! ফান্টে 
Composed ডাটা রুপান্তর (convent) করার অসুবিধা সম্বন্ধে 
সম্পাদকের সনাক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক) 

গ. শন্দ/পঙ্ক্তিসমূহের মধো ব্যবধান (spacing) রক্ষা 
সংক্রান্ত বিষয়ে সমাক জ্ঞান £ কোথায় কম ব্যবধান রাখা 
হবে, কোথায় বেশি বাবধান রাখতে হবে. দুটো পঙ্ক্তির মাধা 
বাবধান কেমন হবে সে সম্বদ্ধে সম্পাদকের জ্ঞান থাকা দরকার। 
বেশি বাবধান হালে অযথা পষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে যাবে, ফলে খরচ 
বাড়বে। 

ঘ. জেরক্স, জেরক্স অফসেট ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ২ কোনটা 
অফসেট দুদ্রণ. কোনটা জেরক্স অফসেট মুদ্রণ, কোনটার কেমন 
খরচ সে বিষয়ে সম্পাদকের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। এদের 
গুণাবলী সম্বন্ধেও তার স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। 

ঙ. পৃষ্ঠা, বাধাই ইত্যাদির গুপাগুণ সন্বক্ধে জ্রান $ কোন ধরনের 
পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হবে যেমন ম্যাপলিথো/ ম্যাপলিখো সাদ 
(map litha/map litho white) ইত্যাদি এবং এদের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে সম্পাদকের সম্যক BATA থাকা AAT | কোন ধরনের 
বাঁধাই প্রয়োগ করা হবে- কাগজ বাঁধাই না বোর্ড বাধাই, নাকি 
ল্যামিনেটেড ATE বীধাই, সে সম্বন্ধেও সম্পাদকের ভ্রান 
থাকা দরকার। 

চ. মুদ্রিত অংশের অঙ্গসজ্জা (layout) সম্বন্ধে জ্ঞান £ কোন 
ধরনের অঙ্গসজ্জা বাবহার করলে বা কোথায় কি ধরনের চিত্র 
বা সারণী বাবহার করলে প্রকাশনা আকর্ষণীয় হবে বা প্রচ্ছদের 
উপস্থাপনা কেমন হবে সে সম্পর্কেও সম্পাদকের জ্রান থাকা 
দরকার। 

8.৯.২ বিপণন ও পাঠক সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা £ যেহেতু 
গ্র্থ/পত্রিকার বিপণন অন্যতম প্রধান বিষয় তাই প্রকাশনা কেমন 
করলে বা কি ধরনের প্রচার করলে প্রকাশিত গ্রন্থ/পত্রিকার 
বিক্রি ভাল হবে তাও সম্পাদককে জ্ঞানতে হবে ও তেমনভাবে 
প্রকাশনার SHAG ঠিক করতে হবে-_-তবে এতে যেন 
প্রকাশিত রচনার বক্তব্যের কোন হেরফের না হয়। আর যাদের 


গ্রন্থাগার 


উদ্দেশে গ্রন্থটি লেখা. কি করলে সেটি তাদের কাছে আকর্ষণীয় 
হবে বা আদৌ আকর্ষণীয় হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সম্পাদককে 
অবহিত থাকবে হবে। 

৪.৯.৩ বায়ডার সম্পর্কে অবহিতি £ কত টাকার মধ্যে 
প্রকাশনার WS সম্পন্ন করতে হবে তার ধারণাও সম্পাদককে 
রাখতে হবে। দেখা গেল এমন পৃষ্ঠা. বাধাই, অঙ্গসজ্জা করা 
হল যে প্রকাশনার বায়তার সীমা ছাড়িয়ে গেল। সুতরাং এ 
বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। 

8.৯.৪ কুশলী লেখনী (technical writing) সম্বন্ধে জ্ঞান 3 
সম্পাদনায় পূর্ণতা আনতে গেলে সম্পাদককে কুশলী লেখনী 
সম্বন্ধে সম্যক ভ্ঞান অর্জন করতেই হবে। তাহলেই AFEA 
সম্পাদক সু-সম্পাদক হিসাবে পরিগণিত হবেন। 

8.৯.৫ বৈদ্যুতিন প্রকাশনা সংক্রান্ত ধারণা £ সবশেষে তথ্য 
প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফালোর যুগে সম্পাদককে বৈদ্যুতিন 
প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। 
বৈদ্যুতিন প্রকাশনার খুঁটিনাটি, কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদনার 
কাজ, অন-ল্মইন সম্পাদনা, ই-মেলের মাধামে রচন! পাঠানোর 
পদ্ধতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকের দক্ষতা একান্ত 
প্রয়োভনীয়। তাহলেই একজন সম্পাদক সম্পাদনার কাজে পূর্ণতা 
লাভ করবেন। 

মন্তব্য S যেখানে AMAR গ্রন্থ প্রকাশনায় মূল প্রশাসক সেখানে 
তার কিছু অতিরিক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক, সেগুলো হল ঃ 
করার ক্ষমতা; প্রকাশিতবা TE পাঠকের কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে 
সক্ষম তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা; প্রকাশিতব্য ae পাঠকের 
কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা; 
প্রকাশের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ ও তা পালন: প্রকাশনা বায়, 
বিক্রয়, উন্নয়ন ও প্রচার ব্যয় সহ অন্যান্য ব্যয়ের সঠিক পরিমাণ 
নির্ধারণ এবং উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ ও তা দৃঢ়ভাবে পালন করার ক্ষমতা 
এবং প্রকাশিত গ্রন্থের বন্টন পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত গুণাবলী। 
৫ উপসংহার £ উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে সম্পাদনা একটি অত্যন্ত জটিল ae এবং বিভিন ধাপে 
এই কাজ যথাযথ সম্পাদন না করলে তার প্রভাব পড়ে প্রকাশিত 
রচনার উপর | সম্পাদককে হতে হবে একজন অত্যন্ত গুণী ও 
কুশলী ব্যক্তি। যার তার পক্ষে সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যে লেখক ও সম্পাদক 
পরস্পরের পরিপূরক । দু'জনের যৌথ উদ্যোগেই কোন 


৩৩০ 


চৈত্র. ১৪১২ 


গ্রথ/পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই সম্পাদক 
নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যোগ্য বাক্তির হাতেই সম্পাদনার 
দায়িত্বতার তুলে দেওয়া উচিত। সম্পাদককে তার কাজে 
স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আযোগা সম্পাদক ভাল প্রকাশনার 


পক্ষে বড় অস্তরায়। 

পরিভাষা 
ইংরেজি-বাংলা বাংলা-ইংরেজি 
acronyms - শব্দ-সংক্ষেপ অঙ্গসজ্জা-৷ayout 
arrangement - বিন্যাস কুশলী-1echnical 
bold tace - মোটা হরফ কুলি Grélecical wring 
capital letter - বড় হরফ চলমান WMA- running titie 
catalogue - সূচী ভ্রায়গা/ব্যবধান-50809 
consistent - সামগ্রসাপূর্ণ দলবদ্ধ কাজ-1921া) work [| 
content - বিষয়বস্তু নিবস্ধীকরণ-regisiration 
convert - রূপান্তর নিশ্নরেখ-01091079 
edit - সম্পাদনা বড় হরফ -capital letter 
editing - সম্পাদনার কাজ বাকা হরফ-॥8105 
editor - সম্পাদক বিন্যাস-81810971911 
expressive - TANEF বিষয়বস্ত-content 
italics - বাঁকা হরফ ভাবব্াঞ্জক-expressive 
fayout - অঙ্গসজ্জা মানক-standard 
registration - নিবন্ধীকরণ মোটা হরফ-১০1এ face 
running title - চলমান আখ্যা রচনাশৈলী-9/9 a 
space - জায়গা/ব্যবধান রূপাস্তর-০07/91 
standard - মানক শব্দ সংসক্ষেপ-acronyms 
style - রচনাশৈলী সম্পাদক-edi৷০ 
team work - দলবদ্ধ কাজ সম্পাদনা-901 
technical - কুশলী সম্পাদনার কাজ-৪01870 


technical writing- কুশলী লেবনী সামঞ্জস্যপূর্ণ ০5015151911 


undertine - ATTAN 
তথ্যসূত্র 


সূচী-catalogue 
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ment : a glossary of terms. In Kent (Allen), ed. 
Encyclopedia of library and information sci- 
ence. 66v-. 1968-. Marcel Dekker, New York. 
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<. Butcher, Judith, Copy-editing : the Cambridge ৫. Webster's third new international dictionary ot 


handbook for editors, authors and publishers. the English language. unabridged. 3v. 1981 
3rd ed. Cambridge University Press, Cam- Encyclopaedia Britannica, Chicago. v1. p 723 
bridge. 471 p. কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

$ Hotrod, L.M. Harrod's tibranans’ glossary and >. শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় 
reference book. Compiled by Ray Prytherch. ২. শ্রী বিঘলকাস্তি দেন (সমাপ্ত) 


2000. 91h ed. Gower, Aldershot. p 249-50. 


সার্টিফিকেট কোর্স, ২০০৫,পরীক্ষার ফলাফল 
বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পণ'যদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের ২০০৫ সালের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (এই সংখ্যার 
৩৩৭ পৃষ্টা eee । ১১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯২ ভন TSH হায়েছে। এর নধো ৬১ গণ প্রথম শ্রেণীতে এবং 
দিঠীয় শ্রেণী: উষ্টর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণর হার ৮২.৯%। Bal হয়েছে ১৯ ভন। 
প্রথম স্থান গরীণি :সঞ্চিতা দে (প্রাপ্ত নম্বর ৫৫০, পরীক্ষার ক্রমিক সংখা-৩২)। 
দ্বিতীয় স্থান বকারীণি : মৌমিতা মন্ডল (প্রাপ্ত নম্বর ৫২৮. পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা-৬৯)। 
িকারীণি রাখী FG (প্রাপ্ত নম্বর ৫১৬, পরীক্ষার ক্রনিক সংখা-৫২)। 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


আগামী মার্চ মাসের (২০০৬) মধো সাধারণ সদসা এবং প্রতিষ্ঠানগত সদসাদের সকলকে বকেয়া টাদা মেটানোর 


জনা অনুরোধ TTT হচ্ছে। টাদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। 
- কর্মসচিব 


















বিজ্ঞপ্তি (জেলাশাখার সম্পাদকের প্রতি) 


পরিষদের ভেলা শাখার সম্পাদকদের ২৫শে মার্চ ২০০৬-এর পর কোন অর্থ সংগ্রহ না করে বিলবই এবং সংগৃহীত অর্থ 
পরিষদের অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অডিটের কাজ সৃষ্ঠুভাবে করার E এটি Gare জকরী। 
_ কর্মসচিব 
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চৈত্র, ১৪১২ 


বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস 
Dery মুখোপাধ্যায় 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
দীঘায় কলেজ গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৬২-৬৩ 


বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৯৬২ প্রথম এবং ১৯৬৩ 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সম্মেলন সম্পর্কে কোন বিবরণ 
পাওয়া যায়নি। গ্রন্থাগার পত্রিকায় সংবাদ হিসেবে এই দুটি 
সম্মেলনের কোন সংবাদ ছাপা হয়নি। অথচ সম্মেলন দুটি ছিল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে দ্বিতীয় সম্মেলনের বিবরণ দিয়ে 
"গ্রন্থাগার" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন সুচিত্রা ঘোষ 
(পরবর্তীকালে গঙ্গোপাধ্যায়)। 
আসাম, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে পঞ্চাশাধিক 
প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের মধো কলেজ 
গ্রন্বাগারিক ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থাগারিক ও কিছু শিক্ষাবিদও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁদের 
মধো ১৫ জন ছিলেন মহিলা। 

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সকাল ৭টায় সম্মেলনের উদ্বোধন 
হয়। উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মুখা 
পরিদর্শক নিখিলরপ্রন রায় মহাশয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন 
করার কথা ছিল পঃবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শৈলকুমার মুবোপাধ্যায় 
মহাশয়ের। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে তিনি উপস্থিত হতে 
পারেন নি। 

নিখিলরপ্রন রায় বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে এ ধরণের সম্মেলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অভিমত 
প্রকাশ করেন। উদ্ধোধন ভাষণের পর বৃটিশ লাইব্রেরী 
আযসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ গার্ডনারের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ 
করেন মিঃ ম্যাকেন্জি স্মিথ। সংস্কৃত কলেজের গ্রদ্থাগারিক ও 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব বিভ্রয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর প্রথম কার্যকরী অধিবেশন আরম্ভ 
a 

প্রথম অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল “কলেজ গ্রন্থাগার 
তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ কাউন্সিলের প্রধান 
TONS তার প্রবন্ধে কলেজ গ্রদ্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থার 
চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিদ্যায়তনের আদর্শ ছাত্রছাত্রীর 
জ্ঞানোম্মেব সাধন করা। এ বিয়ে যে গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট 
ভূমিকা আছে সে বিষয়ে সুবিবেচনার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের 
তিনি আবেদন জানান। বই, উপযুক্ত কমী ও বিভাগটি ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপকের অধীন। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রস্থাগারিকের 
কাজে বহু বিদ্বের সৃষ্টি হয়। বিস্বভারতীর গ্রস্থাগারিক বিমল 


কুমার দত্ত গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য নিষ্ঠার কথাও যোগ করেন। 
ভাগলপুর টি.এন.বি. কলেজের অধ্যাপক টি এন বি সিংহ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রস্থাগারিকের অভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের 
দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। আলোচনায় আর যার। 
অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর 
রায়চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ দত্ত। 

দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'কলেভ 
্দ্থাগারের পরিকল্পনা'। আলোচনার সূত্রপাত করেন মিঃ 
ফাগুসন। তিনি বলেন, কর্ম বৈশিষ্ট্যের জনা গ্রন্থাগার ভবনটিও 
নির্মাণকালে কিছু বিশেষত্ব দাবী করে। নতুন গ্রদ্থাগার ভবন 
পরিকল্পনায় গ্রদ্বাগারিকের এক দায়িত্পূর্ণ ভূমিকা আছে। কি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। এই সমসাার সমাধান 
কল্পে তিনি এর আদর্শ গ্রস্থাগার ভবনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত 
করেন। আর যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন Sal হলেন 
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, বিমল কুমার দন্ত 
প্রমুখ। তারা ইউ জি সি পরিকল্পনায় কলেজ গ্রদ্থাগার ভবন 
নির্মাণের জন্য বায়-বরাদ্দের উপযুক্ত সদ্ধযবহারের কথা বলেন। 
গ্রস্থাগারিকদের যথোচিত পদ-মর্যাদা না থাকায় তাদের 
মতামতের বিশেষ মুল) দেওয়া হয়না একথাও তারা বলেন। 

aren পিয়ারীমোহন কলেজের গ্রন্থাগারিক হরেকৃষ্ণ TE 
তার প্রবন্ধ ‘পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগারের সমস্যা" আলোচন। করতে 
গিয়ে বলেন পাঠ)-পুস্তক বলতে পাঠ্য ভুক্ত বই বোঝায়। 
সাধারণ YS সমাজ পাঠ] পুস্তকের অভাবে নানান অসুবিধার 
সম্মুখীন হন। কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান আজও হয়ানি। 
ইউ জি সি পরিকল্পনায় পাঠ্য পুস্তকের জনা ১০,০০০ হাজার 
টাকা মঞ্জুর কর! হয়েছে। আবেদনকারী অনেক কালেই প্রথম 
কিস্তির ৫ হাজার টাকা পেয়েছে। কিন্তু একে কার্যকরী করার 
প্রধান বাধা উপযুক্ত কর্মীর অভাব) গ্রস্থাগারকমীদের উপর 
এই যে অতিরিক্ত কর্মভার এ বিষয়ে অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষ 
উদাসীন। ইউ জি সি পরিকল্পনায়ও বই কেনা ছাড়া অন্য কোন 
সাহায্যের দায়িত্ব নেই। ফলে এর উদ্দেশ) সম্পূর্ণ সফলতা 
লাভ করেনি। তারপর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের পদ্ধতিও জটিল। 
সাধারণত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বই নির্বাচন করেন। প্রায়ই 
পাঠাপুত্তকের তুলনায় অন্যান্য বই বেশি গুরুত্ব পায়। 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করে রাজা পিয়ারীমোহন কলেজের 
অধ্যাপক এস কে মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের সহায়তায় পাঠ্য পুস্তক 
বিভাগটি পরিচালনায় পরামর্শ দেন। প্রতিবাদে প্রবীর রায় 


À 


a 


Tents 


চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বিনা পরিশ্রমিকে কোন কান্ত সুষ্ঠ 
ভাবে চলেনা। এজন্য উপযুক্ত বেতলতুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। 
তিনি বৃটিশ কাউন্সিলের ‘Text book loan scheme’ এর 
প্রশংসা করেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন প্রশ্নে ভদ্রক কলেজের 
অধ্যাপক এস এম রায় বলেন যে পাঠ্য পুস্তক অনেক সময়েই 
অবাবহার্য হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে পাঠ) তালিকা বহির্ভূত বই কেলাই 
সুবিবেচনার পরিচায়ক। তার মতের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 
করে অনেকেই বলেন বর্তমানে গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তকের 
অপর্যাপ্ততা একটি সমস্যা । প্রয়োজনীয় বইয়ের কপি বাড়িয়ে 
ছাত্রদের দীর্ঘমেয়াদী ধণদানে তাদের প্রকৃত উপকার করা যেতে 
পারে। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বই না কেনাই ভাল। 

তৃতীয় অধিবেশনের বিষয় 'গ্রস্থাগারিকদের সহযোগিতা'। 
বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জীবাঁনন্দ সাহা, 
নিখিলরঞ্জন রায়, ফণিভূষণ রায় প্রমুখ! বর্তমানে গ্রস্থাগারগুলি 
থে সন্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন তার সমাধানের জন্য 
পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃ গ্রন্থাগার বই 
লেনদেন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রভৃতি অর্থ ও বই-এর অপর্যাপ্ততা 
সমস্যার আংশিক সমাধান করতে পারে গরস্থাগারগুলির মধো 
পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন 
a প্রতিবেশী গ্রশ্থাগারগুলির মধ্যে গ্রন্থ খণদানের বিষয়টি 
আলোচনা সাপেক্ষ। অনেক সময়ই TEN মূলাবান বইগুলি 
গ্রন্থাগার ভবনে বিশেষ দায়িত্বের সঙ্গে পড়তে হয়। এক্ষেয়ে 
প্রতিবেশী গ্রন্থাগারে (যেখানে তার প্রয়োজনীয় বইটি আছে) 
গিয়ে তার কাজ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান যে 
সংস্কৃত Bere গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব 
কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তার পাঠকক্ষ ব্যবহারের সুবিধা দেয়? 


ইউনিয়ন ক্যাটালগ জটিল ও ব্যয়সাপেক্ হলেও এর প্রয়োজন, 


অনস্বীকার্য । আস্ত: গর্থাগারগ্র্থখণ পরিকল্পনার সঙ্গেই ইউনিয়ন 
ক্যাটালগের প্রশ্নটি জড়িত। অপর গ্রন্থাগারের সম্পদকে জানবার 
প্রধান উপায় ইউনিয়ন কাটালগ। 

২২ ফেব্রুয়ারী চতুর্থ অধিবেশনে রমলা মজুমদার "গ্রন্থাগার 
সংগঠন ও প্রচার" শীর্ষক তীর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন 
সুন্দর মনোগ্রাহী পরিবেশে পাঠকমন আকৃষ্ট হয়। গ্রস্থাগারিক 
তারহার্দাপূর্ণ বাবহার সহকর্মীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা 
লাভ করেন। | Sra বাক্তিত্ব ও কর্ম কুশলতার উপর গ্রন্থাগারের 
উন্নতি নির্ভরশীল। গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিষয়ে তার Se দৃষ্টি 
ও যত্ন থাকা৷ দরকার। পাঠকক্ষ সুসজ্জিত হলে পাঠকক্ষে সহজে 
গ্রন্থের দিকে আকৃষ্ট হবে। 

রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজের (AAA) গ্রস্থাগারিক 
জগদীশ চৌধুরী তার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে open access 
system (মুক্ত তাক পদ্ধতি) এর সুফলতার কথা বলেল। গত 
৩ বছর ধরে নরেন্দ্রপুর কলেজ গ্রন্থাগারে এই নিয়ম চালু আছে। 
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চৈত্র. ১৪১২ 


ছাত্ররা এই বাবস্থায় নিজেদের প্রয়োজ্ঞলানুসারে বই বাছার সুযোগ 
পায়। তাদের পাঠেচ্ছা ও গ্রন্থাগারের প্রতি দায়িত্ব ক্রমশই 
বাড়ছে। হিসেবে দেখা গেছে হারানো বই-এর জন্যও তারা 
দায়ী AR গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা প্রায় ১১০০ আর গ্রন্থাগার 
কর্মী ১০ ভাগ। 

পঞ্চম অধিবেশনের বিষয় ছিল “বই ও পত্র পত্রিকা ক্রয়” 
মিঃ ফাগুসন আলোচনার সূচনা করেন। বইয়ের জন্য বরাদ্দ 
টাকার যাতে সম্পূর্ণ বাবহার হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেবার 
কথা তিনি বলেন। বইই গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ। সুতরাং 
নির্বাচন অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে করতে হবে। 
Raa বাজার সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। বিব্রিওগ্রাফী, 
book news প্রভৃতি তার আয়ন্তাধীন থাকবে। প্রসঙ্গটি 
আলোচনা করলে গ্রদ্থাগারিকের বই নির্বাচনে ভূমিকাহীনতার 
কথা বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অধ্যাপকগণ ক্ষমতা 
বলে নিজ বিভাগের জন্য বেশি টাকা মঞ্জুর করান। 


রায় কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে বিশেষ সরকারী বৃত্তিতে 
রস্থাগারিকতায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গত ৪ জানুয়ারী ১৯৬৩ 
IRA (কানাডা) যাত্রা করেছেন। মন্ট্রিলে দেড় বৎসর অবস্থান 
করে তিনি 'এম এল এস সি' ডিগ্রি লাভের জনা পড়াশুনা 
করবেন। 
জওয়ানদের জনা পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ 
গত নভেম্বর ১৯৬২ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 
জ্ঞওয়ানদের জন্য পুস্তক ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ হয়। এ পর্যন্ত 
৪০,০০০ হাজার পুস্তক ও ১০,০০০ পত্রিকা জ্বওয়ানদের 
কাছে পাঠানো হয়েছে। গ্রন্থাগারের কর্মীর! অতিরিক্ত সময় কাজ 
করে সংগৃহীত পুস্তক বাছাই ও প্রেরণের বন্দোবস্ত করছেন। 
নির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই হল রোমাঞ্চকর ও গোয়েন্দা 
কাহিনী । তারপরেই ভ্রমণ সাহিত্য ও অভিযান কাহিনী। ইংরেজি, 
বাংলা ও হিন্দী পুস্তকের সংখ্যাই অধিক। 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে বিদ্যালয় গ্রস্থাগারিকদের বেতন 
GETS ঘোষণা 
বিগত ৮ জানুয়ারী ১৯৬৩ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে নরেন 
দাস মহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষ দপ্তরের রাষ্টরমস্ত্রী সৌরেন 
মিশ্র মহাশয় রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের 
করণিক, গ্রন্থাগারিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কমীদের যে বেতন 
হার ঘোষণা করেছেন তা নিম্নরূপ £ 
ক) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশ হাজার পর্যন্ত পুস্তক 
সম্বলিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 
১। লাইব্রেরীয়ান শিল্প ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রে £ 
১৬০ — ২৯৫ টাকা 


aga 


২। অনুমোদিত লাইত্েরীয়ানশিপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ইন্টারমিডিয়েট £ 
১১৫ — ১৮৫ টাকা 
খ) দশ হাজারের অধিক পুস্তক সম্বলিত ডিল্রোমাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট 
ক্ষেত্রে ১২০০ — ৪০০ টাকা 
চব্বিশ পরগণা জেলার গ্রস্থাগার ব্যবস্থা £ ১৯৬৩ 
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজা কেন্তরীয় 
গ্রন্থাগার এবং প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, শহরে, থানায় ও 
গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিটি ব্রক 
অঞ্চল, এমন কি প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতে সরকার পরিচালিত 
গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের EN | এইসব গ্রছ্থাগার জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বোত বহন করে নিয়ে যাবে। 
চব্বিশ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা। এর আয়তন 
৫২৮৫ বর্গ মাইল। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এর 
লোক সংখা ৬২ লক্ষের উপর। পুরুষের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ 
এবং মেয়েদের সংখ্যা ২৮ লক্ষ। আক্ষরিক সজ্ঞান সম্পন্ন লোকের 
সংখ্যা শতকরা ৩০.২; এর মধ্যে পুরুষ ১৫ লক্ষ স্ত্রীলোক ৫ 
লক্ষ । শিল্পাঞ্চল বলে এই জেলায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। 
বেশির ভাগ শ্রমিক আসে অন্য রাজ্য থেকে। এই জেলায় 
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চৈত্র, ১৪১২ 


সরকার পরিচালিত ১১৫ টি এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় 
স্থাপিত ৬০টি সামান্ডিক শিক্ষাকেন্ আছে। এইসব শিক্ষাকেন্দ্ 
থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীদের জ্ঞান স্পৃহা যাতে BETA 
বিনষ্ট না হয় সেজন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এরূপ ৪৫টি 
DRONA আছে। আর আছে ৮টি স্কুল-কাম-কমিউনিটি সেন্টার। 
সদ্য সাক্ষরদের অধিকতর শিক্ষার জনা বয়স্ক উচ্চবিদ্যালয় 
গড়ে উঠেছে। 

চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিবরণ নিম্নরূপ £ 

১। গবৰ্ণমেন্ট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী 
২। জেলা গ্রন্থাগার 

৩। মহকুমা গ্রন্থাগার 

৪1 শহর গ্রন্থাগার 

৫। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার 

৬। গ্রামীণ গ্রন্থাগার 

৭। সমাজ্ধশিক্ষা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার 
৮। স্কুল-কাম-কমিউনিটি গ্রন্থাগার 
৯। সাহাযাপ্রাপ্ত SUNA 


হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় TNA 
“গ্রন্থাগার দিবস-২০০৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা 


"মানুষের মধো যদি Library Culture, Information 
Culture গড়ে তুলতে না পারি তাহলে যতই আমরা Carrier 
Guidance Cell করি, এতে করে কিছুই হবে না"__এমনটাই 
বলে গেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিল্রান 
বিভাগের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. কৃষ্ণপদ 
মজুমদার ২৪ ডিসেম্বর ০৫ আয়োজিত এই আলোচনা সভায় 
প্রারম্ভিক ভাষণ দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া দ্রেলা 
শাখার সম্পাদক অশোককুমার দাস। সভাপতিত্ব করেন 
পরিষদের ভ্রেলা শাখার সভাপতি pase হাদ্ররা। উপস্থিত 
ছিলেন দুই প্রধান বললে — হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক 
অভিভ্রিৎকুমার ভৌমিক ও ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সাধারণ গ্র্থাগার SH সমিতির সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, 
জেলা গ্রন্থাগারিক অমিত পাল, জগদীশ সাঁপুই সহ বনু বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ। সভাঘরে উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের 
গ্রন্থাগার কমী, গ্রস্থাগারপ্রেমী এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের 
ছাত্রছাত্রীরা শ্রী ভৌমিক পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান “শিক্ষিত 
মানুষ বই পড়ছেন খুব নগণ্য সংখ্যক" । তিনি আরো৷ বলেন 
"গ্রন্থাগার অন্দোলন একা সম্ভব নয়, অনা সামাজিক 


আন্দোলনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে। “বিশ্বসামিট ২০০৩- 
২০০৫" এর মতে আগামী ২০১০ এর WH] ৫০% মানুষকে 
তথ্য পরিষেবার আওতায় আনতে হবে, কম্পিউটারে নয়, টিভি 
ও রেডিওতে গুরুত্ব দিয়েছে এই সামিট।” তিনি আরো জানান 
"হাওড়া জেলায় পুথি চিহ্নিতকরণ (109710108107)”এর 
কাজ চলছে। Digitation OF QAI” ড. মজুমদার পাঠস্পরহা 
কমে যাওয়ার বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছেন: যার মধো ভয়ঙ্কর 
কারণ হল আমরা শিক্ষকরাও ছাত্রদের স্বপ্লন্ঞান (Little 
Knowledge 592 দিকে নিয়ে যাচ্ছি” এই অবস্থায় গ্রন্থাগার 
পরিসেবার মানোন্নয়নে তিনি সর্বাধিক শুরুত্ব আরোপ করেন। 
তিনি বলেন “স্থানীয় মানুষের চাহিদা এবং জ্ঞানী মানুষের 
পরামর্শ নিতে হবে।” 
শ্রী চক্রবর্তী বলেন “সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থা শুরু হয়েছে ১৯৫৬ সালে। ১৯৭৭ সালে হাওড়া 
জেলায় সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭০টি। আর 
বর্তমানে তা হয়েছে ১৩৫টি । আমাদের কর্মীদের সক্রিয়ভাবে 
এগিয়ে আসতে হবে। বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে।" 
প্রতিবেদক — অনুপকুমার রাউং 


[২ 


aga ৩৩৫ চৈত্র,১৪১২ 


পরিষদ সংবাদ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের ফলাফল ২০০৫ 
উত্তীর্ণদের তালিকা (পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে) (এই সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩৩১ WEA) 


পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা নাম AYTTA শ্রেণী 
১ আনিসুর রহমান B88 প্রথম 
R প্রদীপ কুমার বৈদ্য ৪১১ দ্বিতীয় 
৩ পলাশ ব্যানাজী ৪৯৬ প্রথম 
৪ সন্ত্রীবন ব্যানাভী ৪৬১ প্রথম 
৫ অজিতেশ বর ৩৭৭ দ্বিতীয় 
৬ শ্রেয়সী বসু ৫০৪ প্রথম 
4 সন্তরীব ভদ্র ৩১০ দ্বিতীয় 
৮ frei ভট্টাচার্য ৫০৩ প্রথম 
> alee ভট্টাচার্য ৪৬৯ প্রথম 
১০ ga far ৪২২ প্রথম 
১১ সোনালী বিশ ৪৩৪ প্রথম 
১৩ সুজয় চক্রবর্ত' ৪৪২ প্রথম 
১৪ দেবপ্রিয় SST ৪৫৮ প্রথম 
১৫ দীপন্ধর চট্টোপাধ্যায় ৩৬৬ দ্বিতীয় 
১৬ সুমন্ত চ্যাটাভী ৪৭২ প্রথম 
১৭ তাপসী চাটাভী ৩৬৫ দ্বিতীয় 
১৮ সামসুল আলম চৌধুরী ৩৭৭ দ্বিতীয় 
১৯ শৰ্মিষ্ঠা চৌধুরী ৪৩৫ প্রথম 
২০ অরিত্রি দাস ৪৯৩ প্রথম 
২১ R কুমার দাস ৪৪১ প্রথম 
২২ চিরন্তন দাস ৪৭২ প্রথম 
w দেবজয় দাস ৪৫০ প্রথম 
২৫ গোপাল চন্দ্র দাস ৪৮২ প্রথম 
২৬ হেমস্তিকা দাস ৪৭২ প্রথম 
২৭ প্রতিভা দাস ৪৮৮ প্রথম 
২৮ সত্যজিৎ দাস 8৬৫ প্রথম 


২৯ শুভ্র প্রকাশ দাস ৪৮৬ প্রথম 


সঙ্কলিতা গোস্বামী 


অধীর কুমার খান 
তাপস কুমার খান 


অসীম কুমার লাহা 
বিজয় কুমার মাল 
গৌতম কুমার মাল 


সুজিত কুমার মন্ডল 


সুপর্ণা মন্ডল 


প্রথম 


$323332943522229993% 


A 
3 


2% 


NA 


চৈত্র,১৪১২ 


শ্রেনী 


প্রথম 


৩৩৮ 


চেত্র, ১৪১২ 


মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রস্থাগারদের সেমিনার ও কর্মশালা 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যবস্থাপনায়, পঃ বঃ সরকার 
ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় 
এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার 
কমী সমিতির সহযোগিতায় ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই 
ডিসেম্বর, ২০০৫ সরকারপোযিত IUNI সমূহের 
্রস্থাগারিকদের মধ্যে ৩১ জনকে নিয়ে আধুনিক গ্রস্থাগার 
পরিবেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ দিন ব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলা 
্রস্থাগারে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালা শুরুর 
দিনে ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা 
উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত Em সমাহর্তা (উন্নয়ন) ও 
এল,এল,এর সভাপতি শ্রী নিশীথ কুমার দাস। কর্মশালার 
সাফলা কামনা! করে TSA রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 
বিশিষ্ট গ্র্থাগারপ্রেমী শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য). বিশেষ অতিথি 
পরিষদের রাজ্য নেতৃত্ব শর প্রবীর দে, জেলার গ্রন্থাগার 


আন্দোলনের প্রবীণ নেত্রী শ্রীমতী কণ। বন্দোপাধায়, E গৌতম 
বিকাশ pared এবং সাধারণের গ্রছ্থাগার কী সমিতির জেল। 
সম্পাদক শ্রী রাধামাধব সরকার প্রমুখ। 

কর্মশালায় গ্র্থাগার পরিচালনা, আইন, হিসাবরক্ষণ, 
সৃচীকরণ ও বরগীকরণ. সংরক্ষণ, তথা ও পরিষেবা প্রভৃতি 
বিষয়ে পাঠদানে অংশ নেন গ্রন্থাগার প্রাধিকারের উপ-অধিকত। 
শ্রীমতী ven রায়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব শ্রী 
রামকৃষ্ণ সাহা, D পুলক কর - সহ খাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, কলেজ ও জেলা গ্রচ্থাগারের 
্রন্থাগারিকগণ। 

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই কর্মশালায় উপকৃত হয়োছেন an? 
জানান এবং আরও এরকম কর্মশালার প্রয়োজনীয়তার কথা 
বাক্ত করেন। 

প্রতিবেদক — রতনকান্ত বিশ্বাস 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার 


ওয় জেলা সম্মেলন 


গত ২৯শে জানুয়ারী ২০০৬ তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর 
জেলা শাখার ৩য় জেল! সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দক্ষিণ 
দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে । সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি 
শ্রী অপূর্ব কুমার সেন। শ্রী সেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ Teta শিক্ষা 
প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা-র গুরুত্ব স্বীকার করে গ্রন্থাগার 
আন্দোলনকে জোরদার করবার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগার 
কমীদের গ্রন্থাগার বিষয়ে আরও যত্ববান হবার উপদেশ দেন 
ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার আহ্বান জানান। 
সম্মেলনে জেলা শাখার সহ-সভাপতি শ্রী অসিত কর সহ বহু 
বিশিষ্ট afe উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন দীপালিকা সমাজদার। 


A 


Fe সম্মেলনে ৬০ ভন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং 
৬ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর THA রাখেন। 
তাদের বতাব্যের TY গ্রন্থাগার আন্দোলন জেলায় আরো 
সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন 
আলোচনার পর-প্রদুৎ গুহ. অনুপ কুমার মণ্ডল, অসিত কাস্তিকর, 
কালীশদ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শটীন্দ্রনাথ রায়, পুলক সরকার, 
গোবিন্দ সরকার, ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ, বিকাশ চন্দ, SORTS 
পাল ও ANS সরকার এই এগার জনের নৃতন জেলা 
কমিটি গঠন করা হয়। 
শ্ৰী age om অভিনন্দন জানিয়ে সমাপ্তি ভাষণের পর 
পারম্পরিক অভিনন্দনের মাধানে সম্মেলনের সমাণ্ডি ঘটে। 
প্রতিবেদক — কালীশঙ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


গ্রন্থাগার 


৩৩৯ 


চৈত্র, ১৪১২ 


কোচবিহার জেলার গ্রন্থাগারিকদের সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় পঃ a: সরকার ও 
রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় 
কোচবিহার জেলায় সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রদ্থাগারিকদের ৬ 
দিন ব্যাপী সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি 
থেকে ৫ই মার্চ' ০৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল ডি.এল.ও অফিসে। 
জেলার প্রতিটি মহকুমা ও ব্লক স্তর থেকে ৩০ ভন গ্রস্থাগারিক 
এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সকাল 
১০টায় ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন এল.এল.এ সদস শ্রী 
দিখিজয় দে সরকার । তিনি গ্রস্থাগারিকদের এই ধরনের 
ওয়ার্কশপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অন্যান্যদের মধ্যে 


. উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষাদের সভাপতি শ্রী 


ব্লামকৃষ্ণ সাহা ও অরুণ রায়। গ্র্থাগারিকরা গ্রন্থাগারে দৈনন্দিন 
কাজে বিভিন্ন প্রকার যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন সেইসব 


বিষয় ও জনসাধারণকে এই বৈদ্যুতিন মাধানের যুগে কিভাবে 
আরো উন্নত গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান করা যায় সেই বিষয়ে 
গ্রস্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ ও মতামতের আদান প্রদান করেন শ্রী 
রামকৃষ্ণ সাহা, অরূপ রায়, পুলক কর. শ্যামল রায়চৌধুরী, 
দিলীপ দে, চন্দন দে খাঁ প্রমুখ। উপস্থিত সব গ্রন্থাগারিকরাই 
মাঝে মাঝে এই রকমের কর্মশালা আয়োজনের প্রয়োভনীয়তার 
কথা বলেন। তবিষ্যাতে যাতে এই জেলার ১০১টি TAMAA 
বাকী সকল গ্রন্থাগারিক এই ধরনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করাতে 
পারেন এবং কর্মশালার মেয়াদ আরোও ২-৩ দিন বাড়ানো 
যায় সে ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদকে উদ্যোগ গ্রহণ করার 
জন্য সকলে অনুরোধ ভানান। 

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা 


বীরভূম জেলার গ্রন্থাগারিকদের সেমিনার ও কর্মশালা 


১৩.২.০৬ থেকে ১৮.২.০৬ সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রছাগারে 
প. ব. রাজা সরকার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী 
ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ, বীরভূম জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় সাধারণ SUNA 
্রদ্থাগারিকদের সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
সাধারণের গ্রন্থাগারের ২৮ (আঠাশ) জন গ্রস্থাগারিক প্রশিক্ষণ 


» গ্রহণ করেন। ১৩.২.০৬ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন 


করেন বিশিষ্ট, শিক্ষাবিদ শ্রী অরুণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের UNTA নেতৃত্ব শ্রী তরুণ রায়। 
১৩.২.০৬ থেকে ১৮.২.০৬ ছুয় দিনে মোট ৩০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়। ১৮.২.০৬ সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রী 
রামকৃষ্ণ সাহা। 

প্রতিবেদক — কাঞ্চন চ্যাটাজী 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোচবিহার জেলা সম্মেলন 


বঙ্গীয় গ্রস্থাগার পরিবদের সপ্তদশ কোচবিহার ভেলা 
সম্মেলন গত ৫ই মার্চ' ০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় দিপ্তেন্দ 
প্রসাদ রায় মহাশয়ের বাসগৃহে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
বক্তব্য রাখেন পঃ বঃ সাধারণের গ্রস্থাগার কমী সমিতির জেলা 
সম্পাদক গোপাল সরকার। তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
হচ্ছে মাতৃ সংগঠন। ভবিব্যতে যাতে এই সংগঠনের আরো 
শ্ৰীবৃদ্ধি করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে 
হবে। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী 
পুলক কর ও শ্যামল রায় চৌধুরী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ 
করেন জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের 
উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১০ জ্ন সদসা। কেন্দ্রীয় 
কমিটির পক্ষে পুলক কর বলেন আমরা বর্তমানে ভোগবাদী 
ব্যবস্থার মধ্যে চলছি। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করতে হবে। তিনি ৮-১৩টা পাবলিক 


লাইব্রেরীকে নিয়ে union catalogue তৈরীর প্রয়োন্তনীয়তার 
কথা বলেন। শ্যামল রায় চৌধুরী বলেন শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগার 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাছেই শিক্ষার প্রসারলাভের ভ্রনা 
গ্রন্থাগারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ।অন্যানাদের মধ্যে AST রাখেন 
পঃ বঃ সাধারণের গ্রস্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি 
মোহনলাল মন্ডল। সম্মেলন মঞ্চ থেকে শ্রী তপন রায়কে 
সভাপতি ও শ্রী চন্দন SAS সম্পাদক করে ১১ জ্রনের জেলা 
কমিটি গঠন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৬৮ Ga 
সদসা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে নিম্নলিখিত 
দাবীগুলি পেশ করা হয়_-১। গ্রস্থাগারগুলিতে কর্মী কমীসংখ্যা 
বৃদ্ধি ও শুণাপদ পূরণ করতে হবে। ২। সাধারণ গ্রন্থাগার 
কর্মীদের ১লা তারিখে বেতন প্রদান করতে হবে। ৩। প্রতিটি 
মাধামিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে ইত্যাদি! 
প্রতিবেদক -_ BNE সাহা 


৩৪০ চৈত্র, ১৪১২ 


গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন 


গত ২০ শে ডিসেম্বর, ২০০৫ বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদ, 
বাঁকুড়া জেলা কমিটি. পঃ বঃ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, 
বাঁকুড়া শাখা ও স্থানীয় গ্রন্থাগার Here, বাকুড়ার উদ্যোগে 
যথাযথ মর্যাদা ও সাড়শ্বরে SAA দিবস উদযাপিত হুল। 
প্রথমে দুপুর ১২টার সময় “বই পড়ন, বই পড়ান”. "গ্রন্থাগার 
পোড়াবার জ্রনা নয়, পড়বার Gat”, "বই এর কোনও বিকল্প 
নেই" ইত্যাদি MATE ও কেন সহযোগে প্রায় ২০০ জলের 
একটি মিছিল বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার থেকে GF কারে বাঁকুড়া 
ভ্রেলা ২১ তম বইমেলা প্রাঙ্গণে শেষ হয়। পরে বইমেলার 
রামকিস্কর বেইজ মঞ্চে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা 
হয়। BS আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের জেলা 
শাখার সভাপতি শ্রী অশোক aM | সভার শুরুতে সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন শ্রী অজিত গোস্বামী । জেলা শাখার সম্পাদক 
শ্রী আশীব হাদ্ররা ২০ শে ডিসেম্বর গ্রদ্থাগার দিবসের তাৎপর্য 
ব্যাখা করেন। এরপর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
বক্তব্য পেশ করেন বাঁকুড়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃতাকের 
সভাপতি তথা উপ-ভ্রেলাশাসক শ্রী বিশ্বনাথ বসু, ভেলা 
গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তপন বর্মণ, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যাকের 
সদস্য শ্রী গৌতম দে। 


গ্রন্থাগার দিবসকে আরও গরিমাময় রূপদানের জনা স্থানীয় 
গ্রন্থাগার কৃতাক, বাকুড়ার পক্ষ থেকে জেলার তিন মহকুমার 
৩টি শ্ৰেষ্ঠ গ্রস্থাগারকে (সদসা সংখ্যা, YTS আদান প্রদান, 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন. পরিচালনকমণ্ডলীর 
ভূনিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে) যথাক্রমে বাঁকুড়া মহকুমার ছাতনা 
ব্লকের দক্ষিণ ছাতনা গ্রামীণ গ্রস্থাগার. বিষুপুর মহকুমার 
পাত্রসায়ের ব্লকের প্রবসংহতি গ্র্থ গার, বালসী ও খাঙড়া 
মহকুমার Green ব্রকের বিবড়দা গ্রামীণ গ্রদ্থাগংরকে 
এককালীন ৫০০০.০০ (পাঁচ হাভার) টাকার চেক গ্রস্থাগার 
কমী ও পরিচালকমণ্ডলীর নিকট প্রদান কর! হয়। পুরস্কার প্রদান 
করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃতাকের পক্ষে শ্রী বিশ্বনাথ বসু D 
মনোরঞ্জন বসু ও শ্রী গৌতম দে। গ্রন্থাগারগুলিকে উৎসাহ 
দানের ভনা প্রতিবৎসর এরূপ অনুদান দেবার কথাও ঘোযণ! 
করা হয়। 
উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ৫ সকলকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের সভ্য হবার আবেদন ভ্রানিয়ে সভাপতি সভার কা 
শেষ করেন। 
প্রতিবেদক — সতীনাথ বন্দোপাধ্যায় 


দস] 
মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন 


মুর্শিদাবাদ জেলার ৫টি গ্রচ্থাগারে বিভিদ্রদিনে উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। 

২৩ শে ডিসেম্বর" ০৫ বিদিরপুর কালোনীর নেতাজী সংঘ 
রুরাল লাইব্রেরী হাইস্কুল প্রাঙ্গনে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী ও 
গ্রামবাসীগণের পাঁচ শতাধিক মানুযের জনায়েতে গ্রন্থাগারিক 
রতন কান্ত বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জেলা 
গ্রন্থাগারের গ্রদ্থাগারিক শনীক রায় বর্মণ এবং পরিষদের জেলা 
সভাপতি মদন মণ্ডল গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 
গ্রন্থাগারের সভাপতি দেবদাস মন্দুমদার সভায় সভাপতিত্ব 
করেন। 

২৬ শে ডিসেম্বর ২০০৫ কর্ণসুবর্ণ মধুপুর মন্দাকিনী 
পাঠাগারে প্রাক্তন শিক্ষক শিশির কুমার দাসের সভাপতিত্বে 


গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। শতাধিক মানুষের জমায়েতে 
গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের পাক্ষে রতনকাড্ বিশ্বাস, গৌতমবিকাশ চক্রবর্তী 
এবং মদন IGA প্রাক্তন গ্রস্থাগারিক SANA দে এবং 
বর্তমান গ্রস্থাগারিক বাবলু সাহা উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন 
ছানান। সভাশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়! 

নিমতিতায় ধূলিয়ান টাউন লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক বন্দনা 
সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায় স্থানীয় পৌরভধানে ২৭ শে ডিসেম্বর'০৫ 
গ্রন্থাগার দিবসের বিশাল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শহরের 
সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
মধ্যেই গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করেন রাধামাধব 
সরকার. সম্পাদক, সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় 


arena ৩৪১ 


গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক রতনকাস্ত বিশ্বাস এবং সভাপতি 
মদন মণ্ডল, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রচ্থাগারিক শনীক রায় বর্মন 
IJA 

৩০ শে ডিসেম্বর' ০৫ বন্ধিমচণ্ড লাইব্রেরী গ্রন্থাগার দিবস 
উদ্যাপন করে নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনে । আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন লাইব্রেরীর সভাপতি সাবিত্রীপ্রসাদ গুপ্ত. 
সম্পাদক গৌতম বিকাশ চক্রবর্তী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
শ্রীমতী কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনকান্ত বিশ্বাস ও মদন অগ্ডল। 
পাঠকদের মধে] আলোচনা করেন অধ্যাপক বিষাণ গুপ্ত। 

১৬ই জানুয়ারী, ২০০৬ জেলা গ্রন্থাগারে স্থানীয় গ্রন্থাগার 


চৈত্র, ১৪১২ 


কৃতাকের সদস্যগণ, জেলার সন্ত গ্রন্থাগারের JATA ক্মীবৃন্দ 
ও COM গ্রন্থাগারের পাঠকবর্গ; পঃ বঃ সাধারণের কমীসিনিতি 
ও বঙ্গীয় গ্রস্থাপার পরিযদের নেতৃবর্ণের উপস্থিতিতে এল. 
এল. এ. সদস্য পবিত্র রায়ের সভাপত্তিত্রে aed দিবস 
উদযাপিত হয়। সভাশেমে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কমীগণের কৃতী 
সন্তান যারা পরীক্ষায় উল্লেখযোগা ফল করেছে, তাদের TRS 
করা হয়। সভায় ভেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) 
নিশী কুমার দাস স্থানীয় গ্রস্থাগার কৃতাকের কার্যাকরী সভাপতি 
হিসাবে উপস্থিত থাকেন। 

প্রতিবেদক — শ্রী রতনকান্ত বিশ্বাস 


অভিযান সঙ্ঘ গ্রন্থাগার 


মহেযমাটি, মালদহ-৭৩২১০১ 


২০শে ডিসেম্বর, ২০০৫ গ্রন্থাগার দিবস স্মরণে অভিযান 

ংঘ গ্রন্থাগারে ২৩শে জানুয়ারী ২০০৬ গ্রন্থাগার দিবস পালন 

করা হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারে ১৫ই জানুয়ারী, 
২০০৬ শিশুদের অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগীতার আয়োজন 
করা হয়েছিল। গত ২৩শে জানুয়ারী, ২০০৬ গ্রন্থাগার দিবস 
পালন ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী দিলীপ কুমার রায়। সেদিন গ্রন্থাগার 
দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন অভিযান সংঘ 
গ্রন্থাগারের সম্পাদক যথাক্রমে সুব্রত সাহা. জেলা গ্রন্থাগারের 


হিসাবে এই বিশেষ দিনের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেন আরাপুর 
গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং জেলার বিশিষ্ট কবি 
শ্রীনতি নিনতি we মিশ্র। এরা বলেন বই বাবহারের জন্য, বই 
পড়ন; তথা ব্যবহার করবার Ba, তথাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গড়ে 
তুলুন: গ্রন্থাগারে আসুন, সকলকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসুন: কারণ 
বই ও গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই। শিশুদের গ্রন্থাগারে আসার 
EN বক্তারা বিশেষভাবে বলেন। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের শিশু 
পাঠক ও পাঠিকারা গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। 
অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুরদৃত করা হয় এবং শংসাপত্র 


TAMAS শত্তুনাথ ভট্টাচার্য, স্থানীয় কাউন্সিলার অর্জুন রায়, দেওয়া হয়। 
বি.এল.এ এবং পি.এল ই.এ মালদা জেল! শাখার সম্পাদক প্রতিবেদক — শ্রীসুরতোষ খাঁ 
যথাক্রমে সুরত ভট্টাচার্য ও হিরন্ময় সাহা এবং প্রধান অতিথি 


৮৭, ফিডার রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬ 


গত ২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে সন্ধা৷ ৬ টায় 
গ্রন্থাগারের অনিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিকক্ষে গ্রন্থাগার দিবস 
উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রী বিমল কুমার 
চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী গোবিন্দ 
গাঙ্গুলী, লৌরপ্রধান, কামারহাটি পৌরসভা। সংয়োজকের ভূমিকা 
নেন গ্রন্থাগারের আজীবন সভ্য ডঃ গোপাল মুখোপাধ্যায়। 
গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য সভায় উপস্থিত 
রস্থাগারপ্রেমীদের স্বাগত জানাবার পর উদ্বোধন সংগীত 
পরিবেশন করেন শ্রীমতি সুস্মিতা চক্রবর্তী। সভা উদ্বোধনের 
পর প্রধান অতিথি শ্রী গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পৌরপ্রধান, কামারহাটি 
পৌরসভা তার বক্তব্য সভায় উপস্থিত করেন। গ্রন্থাগারের 


সভ্য শ্রী ate রায় তার বক্তব্যে সাধারণ গ্রদ্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে গ্রছ্থাগার দিবসের তাৎপয 
বিষয়ে সুন্দর Wars ও সহজ্ঞভাযায় তার বক্তব্য রাখেন। 
অপর বক্তা কার্যকরী কমিটির সদস্য শ্রী তাপস তট্টাচার্য সাধারণ 
গ্রস্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রতিকারের উপায়-এই 
বিবয়ে সহজবোধ্য ভাষায় তার বক্তব্য রাখেন। শেষে অনুষ্ঠানের 
সভাপতি সাধারণ TETAS কেন জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় 
বলা হচ্ছে তার স্বপক্ষে ও এই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পরিষেবার 
মধ্যে ধারা এখনও এই গ্রন্থাগারের সভাপদ নেন নি তাঁদের 
এই গ্রন্থাগারের সভাপদ নিয়ে পরিষেবা গ্রহণের জন্য অনুরোধ 
করেন। 

প্রতিবেদক — Dat ভাদুড়ী (দাশগুপ্ত) 


গ্রন্থাগার ৩৪২ 


চৈত্র, ১৪১২ | 


শিল্পীচক্র পাঠাগার 
নববারাকপুর. উত্তর ২৪ পরগণা 


উঃ ২১ পরগণা জেলার অন্তর্গত নব বারাকপুর পৌরসভা 
এলাকার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির (শিল্পীচক্র পাঠাগার, 
JA রামকৃষ্ণ পাঠাগার, প্রফুল্ল স্মৃতি পাঠাগার ও শক্তিসংঘ 
পাঠাগার) যৌথ উদ্যোগে গত ২০ শে ডিসেম্বর' ০৫ সন্ধ্যা 
৬টায়গ্রদ্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে শিল্পীচক্র 


প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছেঃ_এ বিষয়ে একটি আলোচনা? 
তথা বিতর্ক সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
শিল্পীচক্র পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী প্রদীপ নিয়োগী। প্রধান zor 
ছিলেন শ্রী অসীম দাস। সভায় গ্রস্থাগারিকগণ ও গ্র্থাগারগুলির 
বিশিষ্ট সদসাগণ আলোচনার অংশগ্রহণ করেন। | 


পাঠাগারের পাঠকক্ষে-'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রদ্থাগারের প্রতিবেদক — হিলোলকুমার নাগ 
নেতাজী লাইব্রেরী 
পুরুলিয়া 
গত ২৩ শে জানুয়ারী নেতাজী ভ্রন্মজয়ড়ী ও গ্রন্থাগার সভাপতিত্ব করেন গৌরাঙ্গডি জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক 


দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া ক্রেলার গৌরাঙ্গডি লাইব্রেরীতে 
আবৃন্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, ate, নীতিকথার গল্প, 
প্রবন্ধ, পুরুলিয়ার ঝুমুর ইত্যাদি বিষয়ে সারাদিনব্যাপী 
প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় 
তিনশত প্রতিযোগী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল । অনুষ্ঠানে 


শ্রী বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বি.এল.এ. 
-এর Ca সম্পাদক সুনীল মাহাতো, কালাটাদ মন্ডল, শ্রী 
রবিলোচন মুখাজী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৷ অনুষ্ঠানের শেষে 
সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। 
প্রতিবেদক — মৃণালকাড্ডি মণ্ডল 


রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার, মোড়পুকুর, রিষড়া, হগলী 


গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ১৮/১২/২০০৫ তারিখে 
একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবৃত্তির 
বিষয় ছিল-__"'বীব্রপুরুষ" € প্রবন্ধ £ "গ্রন্থাগারের 
উপযোগিতা” । দুই বিভাগের ১ম ও ২য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত 
করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকেই 
বিশেষ স্বাস্না পুরস্কার প্রদান করা হয়। মূল অনুষ্ঠান হয় ২২শে 
ডিসেম্বর 12 দিন গ্রচ্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য 
রাখেন-_ হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী তাপস AEA 
চন্দ এবং রবীন্দ্র ভারতীর প্রান্তন অধ্যাপক ও এশিয়াটিক 
সোসাইটির গবেষক শ্রী জগতপতি সরকার। তিনি বিশ্বায়ন 
ও পাশ্চাতা সংস্কৃতির অন্ত অনুকরণ এবং আমাদের দেশের 
কিছু বৈদ্যুতিন প্রচার মাধানের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত 


তৈরী করার কথা বলেন। গ্রন্থাগারের অন্যতম সদস্য শ্রী তনুজ 
ঘোষ মহাশয়-ভবিষাৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও সার্বিক 
জ্ঞানার্জনের জন্য সমাজের সকল শ্রেণীকে গ্রস্থাগারমুখী করার 
ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার কথা বলেন এবং 
গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য 
সকলকে অনুরোধ করেন। গ্রন্থাগারের কিশোর সদসাগণ এ 
অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সবশেষে সভার 
সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখার অন্যতম 
নেতা শ্রী অশোক রায় সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে উপস্থিত 
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 
প্রতিবেদক — শ্রী অনিল কুমার ঘোষ 


গ্রন্থাগার ৩৪৩ 


চৈত্র. ১৪১২ 


পুরুলিয়া জেলায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্যাপন 


গত ২০ শে ডিসেম্বর ২০০৫ পুরুলিয়া ভেলায় বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিযদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির 
যৌথ উদ্যোগে CE ভাবে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ও বইমিছিল 
এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা TATA 
প্রাঙ্গণ থেকে 'বই পড়ন ও বই পড়ান' ধ্বনি দিতে দিতে 
পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার ভেলা 
গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বই মিছিল শেষ হয়। নিছিল শেষে ভেলা 
গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বাখ্যা করেন ভেলা 


্রস্থাগার আধিকারিক অনির্বাণ ভবানী. জেলার লেখক ও কবি 
হারাধন বন্দোপাধ্যায়, জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিযদের 
সম্পাদক সুনীল মাহাতো, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কমী 
সমিতির সম্পাদক সতীশ মাহাতো, ATT কমিটির সদস্য হেনস্ত 
গোস্বাী, জেলা গ্র anfa ক প্রণবেশ MANK. 
কোঅপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদক পার্থসারণী বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ বিশিষ্ট বাভিব্র্গ। 

প্রতিবেদক — শ্রী হণালকান্তি মণ্ডল 


গত ৭ই জানুয়ারী ২০০৬ পুরুলিয়া জেলার মানবাভ্তার 
টাউন লাইব্রেরীতে গ্রস্থাগার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা 
ও বই মিছিলের আয়োজন করা হয়।'গ্দ্থাগার দিবস’ উপলক্ষে 
‘বই মিছিল' মানবাক্তার শহরে এই প্রথম। ছাত্র-ছাত্রী, পাঠক- 
পাঠিকা, গ্রন্থাগার কর্মী এই R মিছিলে" অংশগ্রহণ করেছিল। 
"বই মিছিল' মানবাজার শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। 


বই মিছিল শেষে গ্রন্থাগার ভবনে আলোচন সভায় অংশগ্রহণ 
করেন প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভেলার 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক সুনীল নাহাতো, পঃ বং 
সাধারণের গ্রদ্থাগার SN সমিতির সম্পাদক সতীশ মাহাতো 
এবং পার্থ সারথী ব্যানার 

প্রতিবেদক — শ্রী মণালকান্তি মণ্ডল 


কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের শুভসূচনা 


নগরোল্নয়ন দপ্তরের ২, বালগঞ্জ পার্ক রোডে ১৮ কাঠা 
জমির উপর কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ভবন নির্মাণের 
সুচনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন শ্রী জ্যোতি বসু মহাশয়, 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান অতিথি ছিলেন À অশোক 
ভট্টাচার্য, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী নিমাই মাল, ভারপ্রাপ্ত 
মনত গ্রন্থাগার ও কারিগরী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, A: ব:সরকার। 
এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রী 
এস.সি.তেওয়ারি, সচিব, কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তর, 
প:ব:সরকার, শ্রী কে. কে. ব্যানাজী, অধিকর্তা, রাজা রামমোহন 
রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন, শ্রী শুধেন্দু মন্ডল, অধিকর্তা, জাতীয় 
গ্রন্থাগার, কলকাতা, শ্রী অশোক গনাই, বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত 
আধিকারিক, কে. আই. টি, শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, মুখ্য THATS, 
কে. আই, টি, শ্রী পি. আর. ব্যাভিস্কার, মুখ্য কার্যনির্বাহী 
আধিকারিক, কে.এম.ডি.এ.। 

অনুষ্ঠানের সূচনাপর্বে শ্রী জে. সুন্দরশেখর, সচিব, জ্ঞলশিক্ষা 
প্রসার বিভাগ.প: ব:সরকার স্বাগত ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি 
এ অশোক ভট্টাচার্য জানান যে আর্বান ল্যান্ড সিলিং (urban 
land calling) মাধ্যমে প্রাপ্ত সরকারী জায়গা এই জমি এবং 
শ্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশেই এই জমি হস্তাত্তরিত হয়েছে। কলকাতা 


ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের (কে.আই.টি) উপরেই এই গ্রদ্বাগার ভবন 
নির্মাণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। ৬ তলা ভবনের মধো গ্রন্থাগার 
পরিসেবার জন্য প্রায় ২৫২৭ বর্গমিটার স্থান পাওয়া যাবে। 
গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি 
৪৬ লক্ষ | এর মধ্য গ্রন্থাগার দপ্তর ইতিমধ্যেই ২ কোটি ১০ 
লক্ষ টাকা কে.আই.টি কে দিয়েছে। আশা করা যায় আগাহী 
১৮ মাসের মধ্যেই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে। 

শ্রী রবীন দেব, সরকারী মুখা সচেতন, বিধানসভা, 
পশ্চিমবঙ্গ, বলেন এছ দিনটি খুবই আনন্দের। ৬৫নং ওয়ার্ডের 
অন্তর্গত এই জায়গায় নগর গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়াতে 
অঞ্চলবাসী অনেক উন্নত গ্রন্থাগার পরিসেবা পাবে। শিক্ষার 
প্রসারের সাথে সাথে TENS ভূমিকাও বেড়েছে। বর্তমানে 
Global village এই concept এ রাজা সরকার ক্রমান্বয়ে 
কাজ করে চলেছে! তিনি বলেন এই গ্রন্থাগার এই এলাকার 
একটি উপহার। তিনি তার বক্তব্যের শেষে জ্রোতিবাবু, গ্রন্থাগার 
দপ্তর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে ধন্যবাদ জ্ঞানান। বিশেষ সম্মানীয় 
অতিথি গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব, অধ্যাপক প্রবীর 
মানুষের কাছে অতাস্ত আনন্দের দিন। আজকে যে গ্রদ্থাগার 
ভবনের নির্মাণের সূচনা হতে চলেছে সেই কলকাতা নগর 
গ্রন্থাগারের শুভ Fore অনুষ্ঠিত হয়েছিল শ্রী জ্যোতি বসুর 


Pru 


দ্বারাই ১৯৮০ সালের ২০ ডিসেম্বর Were তার দ্বারাই এই 
শিলান্যাসের উদ্বোধন হল। তিনি আরও জানান ১৯৭৯ সালে 
আমাদের রাজ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন হয় এবং সারা AICS 
আডাই হাজারের নত TRA স্থাপিত হয়। বর্তমানে রাজা 
বাজেটে ৬০ কোটি টাক! খরচ হয়। কলকাতা শহরে শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও প্রবেশদ্বার হবে এই নগর গ্রস্থাগার। বর্তমানে এই 
TEOMA চারটি ভাষার বই আছে — ভবিষ্যতে আরও অন্যানা 
ভাষার বইও স্থান পাবে। পত্র-পত্রিকা বিভাগ. পাঠ্যপুত্তক বিভাগ. 
বৃত্তি সহায়ক পুস্তক বিভাগ, শিশু-কিশোর বিভাগ, ব্রেইল বিভাগ 
প্রভৃতি বিভাগকে সুসংগঠিত কারে তৈরী করতে হবে। শিশু, 
কিশোর ভবিমাৎ Ia যেমন তাদের মনের খোরাক পাবে 
এখানে, তেমনি আবার বৃদ্ধ, শারীরিক অক্ষান মানুষের কাছে 
কিভাবে ওই পরিষেবা পৌছে দেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা চালাতে 
TA ইনফরমেশন fears তৈরী করা হবে, ইন্টারনেটের হাধামে 
সার! Pears জানার সুযোগ তৈরী করতে হবে। কলকাতা 
সম্পর্কিত এবং কলকাতা সম্বন্ধে সব রকম বই থাকবে__ 
যারা কলকাতার ওপর কান্দ করতে চান তারা সবরকম তথ্য 
এখানে এলে পাবেন। শিক্ষা-সংস্কতির পীঠস্থান এই মহানগরীর 
বুকে কলকাতা নগর গ্রন্থাগার এমন ভাবে তৈরী হবে যাতে 
সার! দেশের মানুষ দর্শনীয় স্থান হিসেবে এটি দেখতে আসবেন। 
১৮ মাসের অধো নতুন ভবন নির্মাণ কার্য সমাধা হলে, এক 
থেকে দুই বছরের মধোই এই গ্রচ্থাগারকে সংগঠিত করে তুলতে 
হবে এবং এই শহরের মানুষকে পরিপূর্ণ পরিষেবা দিতে হবে। 

শ্রী জ্যোতি বসু ভিন্তিবস্তরের আবরণ উম্মোচন ও বৈদ্যুতিক 
সুইচ চালনা দ্বারা কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের 
গুভ সুচনা করেন। 

শ্রী বসু তার ভাষণে বলেন এই রাজোর চেতনাসম্পন্ন 
করেছেন। সেই চেতনাসম্পন্ন মানুষই রাজ্যে আসন নির্বাচনের 
মাধ্যমে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। বামফ্রন্ট 
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এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখাও অনেক বেড়েছে। এই 
অবস্থায় গ্রস্থাগারগুলিতে যাতে দামী বই, প্রয়োজনীয় বই সহজেই 
পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রী বসু বলেন AG 
সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই গরীব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার 
Soh রাজাজুড়ে গ্রদ্থাগার তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয় জেলায় 
জেলার, গ্রামে-গ্রামে আভ গ্রদ্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়োছে। কিন্ত 
আরও আরও গ্রন্থাগার তৈরী করতে হাবে। আধুনিক সুযোগ 
সুবিধার বাবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, আনেক কান্ত হলেও 
এখনো তা যথেষ্ট নয় । আমাদের কিছু দুর্বলতাও আছে আমরা 
এখনও পুর্ণসাক্ষর হয়ে উঠিনি। 40% মানুষ সাক্ষর হয়েছেন _ 
কলকাতা এখনও বাকী আছে। এই শহরে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী 
মান্ষ আছে, তারা এই গ্রন্থাগার বাবহার করবে। কলকাতায় 
আরও গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। কলকাতা নগর শ্রস্থাগারকে 
সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ গড়ে তুলতে হবে। 
প্রয়োজনীয় সকল বই এই গ্রন্থাগারে থাকবে | তিনি উল্লেখ করেন 
আন্ত থেকে দেড় বছরের TEN এই গ্রন্থাগারের নতুন ভবন 
তৈরীর কাজ শেষ হবে। নতুন ভবনে কলকাতা নগর গ্রন্থাগার 
যখন শুরু হবে তখন রাভে। থাকবে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। 
ততদিন বেঁচে থেকে তা দেখে যাব এটাই আমার আশা, আমাদের 
প্রতি মানুষের এত সমর্থন, এত ভালবাসা, সংসদীয় ITOTA 
ইতিহাসে এমন নজির আর নেই। 

সভাপতি শ্রী নিনাই মাল বলেন আন্্রকের এই গুত 
অনুষ্ঠানের সুচনা করলেন শ্রী cfe বসু। এটি একটি 
এতিহাসিক মুহূর্ত । আজকে ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের মুহূর্ত থেকেই 
এই ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলো । আন্ত থেকে ঠিক জাঠারো 
মাস পরেই কলকাতা নগর গ্রস্থাগারটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত 
হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। বর্তমান দরগা রোডের বাড়িটি 
খুব ছোট হওয়ায় সঠিক পরিসেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। আমরা 
আধা করি সঠিক সময়ে আমরা এই অত্যাধুনিক শ্রদ্থাগার শহরের 
জনগণের হাতে তুলে দিতে পারব-__আমাদের স্বপ্ন সার্থক হবে। 


সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আনুষ্ঠানিক ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন 
অবৈতনিক করে যাতে রাজ্যের গরীব ছাত্রছাত্রীরা পড়ার সুযোগ শ্রী সুভয়গোবিন্দ নিয়োগী. অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিসেবা, 
পায়। আগে ITH যেখানে ৩/৪ টি ইপ্রিনিয়ারিং কলেজ ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 
এখন সেখানে ৫০টির বেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। মাধামিক প্রতিবেদক — erga) রায় 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের জন্য কর্মশালা 

বিগত ২০ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ যাদবপুর বিশ্ববিদালয়ের স্বাগত ভাষণ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক 
কেন্্রীয় গ্র্ধাগারে 16001 কর্মসূচীর কর্মচারী প্রশিক্ষণ শ্রী বিনোদবিহারী দাস এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে LIBSYS ও D-Space সচেতনতা  নিবন্ধক শ্রী রজত বান্দ্োপাধ্যায়। এরপর বিভিন্ন বক্তা আলোচ্য 
কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত 


করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও সপ্টলেক ক্যাম্পাস 
গ্রন্থাগার এবং ভ্রলপাইগুড়ি সরকারী কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের 
গ্র্থাগারিক ও সহকারী গ্রছাগার্িকবৃন্দ। কর্মশালার শুরুতে 


করেন। সর্বমোট ৫২ জন অংশগ্রহণকারী এই কর্মশালায় 
অংশগ্রহণ করেন। 
প্রতিবেদক — & জয়দীপ চন্দ 
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ENGLISH ABSTRACTS 
by Or. T. K. Sanyal 


EDITORIAL : State Central Library, 
West Bengal : Golden Jubilee 
Celebration and Seminar 


Refers to the Golden Jubilee 
Celebration of the largest library of the 
West Bengal Public Library System 
and its recent development 
Programmes in rendering effective 
public library service including routine 
library works, reprography service, 
Digital section, Press Registration Act 
section, since ils shifting to its new 
building at Ultadanga from Emerald 
Bower, BT Road, Kolkata, in 1996. The 
Library started functioning in 1956 and 
playing its role as the largest library of 
the public library system as envisazed 


~ under the West Bengal Public Libraries 


Act, 1979. Also refers to the Seminar 
held on the occasion in which 
professionals not only from West 
Bengal but from Arunachal Pradesh, 
Chandigarh, Bihar, Gujrat, Rajasthan 
etc., delegates from the Raja 
Rammohan Roy Library Foundation, 
National Library participated. The 
recommendalions of the Seminar 
included among other things 
implementation of Nationat Policy of 
library and information Service, 
enactment of public library Act in the 
remaining states, inclusion of libraries 


and public libraries within the ambit of 
the knowledge commission elc. 
2323 


Gatikrishna Batabyal. Digital 
Libraries New horizon in 
information service. 


While giving a short account of the 
historical background of the 
emergence of the system from out of 
mini and main frame computers with 
the help of communication technology, 
refers to among other things the 
definition of the concept and the 
system, its objectives, characteristics, 
usefulness in rendering modernised 
computer, internet based information 
service, Portal site, integrated access, 
advantages etc. 2324 
Joydip Chanda. The different steps 
of editing and the essential qualities 
of an Editor. 


In this part of the article, the author 
discusses among other things 
knowledge of the Edilor about prinling, 
spacing, layout, adequate knowledge 
about software, electronic publishing 
etc. P.329 
Nirmalendu Mukherjee. Library 
Movement in Bengal and the history 
of Bengal Library Assoc. 


agma 


Discusses among other things, ihe 
following:— 


1. College Library Conference, 
Digha, 1962-63. 


Refers to the deliberations of the 
College Library Conferences in Digha, 
held respectively in 1962 and 1963. 
Since nothing is obtainable of Ihe isl 
Conference, short accout of the second 
Conference held in 1963 under the 
sponsorship of the British Council, 
refers to the subjects discussed such 
as purpose and utility of college 
libraries, planning of college libraries, 
cooperation of the Librarians, library 
organisalion and extension. 

2. School Librarians’ payscale 
announced in WB. Legislative 
Council. 

3. Library Situation in 24 Parganas 

P.332 

Association News P. 335 


1. Results of the certificate in library 
Science Course, 2005 are 
published. 


District Branches of the 
Association and their activities 


> 


. Workshop cum Seminars for 
Librarians on improvement of 
library services 


. Librarians of Murshidabad district 
: 12 Dec '05 - 17 Dec '05. 
Coochbehar district : 28 Feb-5 
March, 06. 


3. Birbhum district, 
18.02.06. 


= 


N 
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b. District Library Conferences 


1. Dakshin Dinajpur District Branch 
: 29 January, 2006 


2. Coochbehar District Branch : 5 
March, 06 


c. Library Day observed 


1. Bankura District Branch : 20 
December, 2006. 


Library news 
a. Library Day Observed 


1. Murshidabad district : 23, 26, 30 
Dec ‘05; 16 Jan, 06. 


2. Abhijan Sangha Library : 20 
December, 2005 


3. Pyarimohan Memorial Town 
Library, Belgharia : 20 Dec, 05 


4. Silpichakra Library, New 
Barrackpur, 20 Dec, 05 


5. Netaji Library, Purulia : 23 January 
‘06 including Netaji Birthday. 

6. Rail Park Public Library, Rishra : 
18.12.05 

7. Purulia District : 20 Dec ' 05 


Manbazar Town Library, Purulia : 
7, January, 06 


9. Howrah District - 
December ' 05 


on 24 


b. Calcutta Metropolitan Library - 
Foundation of New Building on 
Feb 15, 2006. 


c. Jadavpur University : Workshop 
for Librarians on 20 Feb. 2006. 
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বাংলা ভাষার গ্রস্থাথাব সম্পর্কিত একমাত্র নাসিক পত্রিকা 

"গ্রন্থাগার" প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (ব্যংলা মাসের 

দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাদা সডাক 

১২০.০০ টাকা, যাল্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার 

মুলা ১০.০০ Brat 

যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক LET যায়। পরিষদের 

সদসাদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাদা বা সদস৷ চাদা 

বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের 

১০ দিনের মধো পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘবের সঙ্গে 

যোগাযোগ করাতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা 

ভুল থাকার জনা পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের 
উপর বর্ডাবে না। 

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্রান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গু্থাগার ও 

্রদ্থাগারিকাদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের 

were প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়! 

প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্মলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী নানা 

প্রয়োজন £ 

ক, রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড 
সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিস্থারভাবে লেখা প্রয়োভন। 

খ, রচনা ফুলস্ত্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক 
পৃষ্ঠায় পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া 
প্রয়োজন | 

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজ্রার) শব্দের মধ্যে হওয়া 
agiu এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে ATA 

ঘ. প্রবান্ধের সঙ্গে ‘agg থাকা প্রয়োজন। গ্রস্থপপ্জী 
বর্ণানুক্রমে সাভানে৷ থাকবে। বাংলা বা ইংবাভী 
তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রথে থাকবে এবং প্রবন্ধের 
ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করাতে হবে। 

ও. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের লাম এবং 
বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) 
মধ্যে সংক্ষিপ্রসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োভন। 

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে 
প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে_ 
i) রচনাটি "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশের জনা 

পাঠানো হল। 
i) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন] 
পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি। 
॥) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর নাস্ত 
হল। 


4. 


X 


4. 


v. 


>. 


১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদসাদের ঠিকানার পরিবর্ভন হলে সঙ্গে 








w) রচনাটির 'কপি রাইট" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। 
প্রকাশনার জনা পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। 
প্রবন্ধ ATE সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা 
অমানোনীত) জ্রানানো হয় প্রকাশনার জনয পাঠানো প্রবন্ধ 
হয়। প্রকাশনার জনা রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও 
সহযোগী বিশেষভ্রাদের। অননোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া 
সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাভী 
ভাবায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না। 
গ্রন্থাগার ও গ্রস্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের FA তা 
(১০০ শব্দের মধ্যে) পিঠে হবে। fee হ 










সংবাদ সেই মানেই ZE) 
ংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছা 
SATA ও তথ্যবিন্ঞান সংগ্রাপ্ত রথ সমালোচনার জন ২ 
কপি বই পাঠালো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ এ 
সমালোচনার অনুরোধ ভানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি 
দিতে era পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের বারা TA সমালোচনা 
করা হয়। 
বিভ্তাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাউী যে নাদের 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের Raat ১০ তারিখের 
মধ্যে আলো আগের মাসের শেষ সপ্তাহের জে গলি 
কার্যালয়ে পৌছানো চাই । বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন 
শরাবলীর জন্য পরিযদদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা offsets 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 
দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) HEN! হয় না। 
এভেলসির ভ্রনা একশ bran ভনা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে 
কত কণি প্রয়োজন ভানাতে হবে। অবিজ্রীত পত্রিকা 
সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না। 







heikai সু 





সঙ্গে নতুল ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিবদের কার্যালয়ে 
জ্রানাতে হবে। 

গ্রাহক ঠীদা বা পরিযাদের সদস্য চাদা পরিষদের কার্যালয়ে 
দুপুর abl থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। 
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